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ভূমিকা 
মহাকাব্যের প্রকৃতি 


ইকেল মধুক্থদন দত্তের “মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
চ মহাকাব্য । কেহ কেহ মনে কবেন যে মহাকাব্য প্র।চীনকালের 
সম্পদ ১ আধুনিককালে খাটি মহাকাব্য রচিত হইতে পারে না। 
|থ বলিষাছেন, “মহাকাব্য ও আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে কেবল 
মাত্র আছে_ ইপিয়াড, অডেলি, বামায়ণ ও মহাভ।রত। অলঙ্কাব- 
কৃত্রিম অ।ইনেব জোবেই বঘুবংখ, ভাববি, মাঘ বা মিল্টনের প্যারাঁভাইস্‌ 
ল্টেয়াঁবের হাব্যাড, প্রততিকে মহাকাব্যের পংক্তিতে জোর করিয়া 
হইয়া থাকে ।” 
স্ন্ত্রন্থন্দব ত্রিবেদী ৪ এই মতের পোষধকতা করিয়াছেন। তাহার মতে 
[স, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য সম্ভবতঃ অলঙ্কার- 
সত মহ।কাব্য । কিন্ত ইহাব। যে শ্রেণীব, যে পর্যায়ের গ্রন্থ, বামায়ণ 
রত কখনই সে শ্রেণীব নহে। পাশ্চাত্য সাঙ্িত্যেব মহাকাব্য গুলির 
৪ তিনি অন্রৰপ প্রভেদ দেখিতে পাইযাছেন। অর্থাৎ যে অর্থে ইলিয়াভ্‌ 
অডেসি মহাকাব্য সেই অর্থে প্যাবাডাইস্‌ লষ্ট মহ|[কাব্য নহে। তিনি 
'ছন্‌, “বস্তুতঃই পৃথিবীব সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে 
। প্রাচীনকালে বাল্সীকি, ব্যাম ও হোমারের উদ্ভব হইযাছিল। তাহার পর 
হাজাব বৎসর অতীত হইযা গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি 
না]? 
লক্কারশাস্বসম্মত মহাকাব্য এবং রামায়ণ ও ইলিয়াড, প্রভৃতি মহাকাব্যের 
আলোচনা করিয়! দেখিতে হইবে ইহাদের পার্থক্যের মধ্যে মৌলিক 
আছে কিনা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে যেঘনাদবধ কাব্যের আলোচনা 
5 হইবে। আমাদের দেশে আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ এই বলিগ্। মহাকাধ্যের 
| নির্দেশ করিয়াছেন £ 
“মহাকাব্য অর্গে বিভক্ত হইবে; তাহার নায়ক একজন দেরতা অথব! 
'শজাত্, ধীবোদাত্ত ক্ষত্রিয় হইবে। সঘংশজাত বহু নৃপতিও নায়ক হইতে, 
ক 


7%/০ মেঘনাদবণ কাব্য 


পাবে ; শঙ্গার, বীর ও শান্তরসেন একট ইহার অঙ্গী রল হইবে ১এবং অন্য রসগুলি 
প্রধান রসেব অঙ্গ হইবে। ইহাতে নাটকেব সমস্ত সন্ধিগুলি থাকিবে, কাহিনীটি 
এতিহাসিক ঘটন। হইতে উদ্ভুত হইবে অথ্ব। কোন সঙ্জগনকে আশ্রষ করিবে। 
ইহার ফল হইবে চতুরবরপ্রাপ্তি অথবা চতুর্বর্গের যে কৌন একটিও হইতে পারে। 
আরভে নমস্কার, আশীর্বাদ বা বগ্রনির্দেশ থাকিবে, কখনও কখনও খলাদি 
ব্যক্তিদের নিন্দা অথব| সাধুব্যক্তিদের প্রশংসা থাকিবে । ইহা একই ছন্দে রচিত 
হইবে এবং কাব্যের অন্তভাগে অপরজাতীয ছন্দ থাকিবে । উহা নাতিদীর্ঘ 
ও নাতিহ্বন্য হইবে এবং ইহাতে অগ্টাধিক সর্গ থাকিবে । কোথাও কোথাও 
নান! ছন্দোময় সর্গ দুষ্ট হইঘা থাকে । প্রতোক সর্গেব শেষে পরবতী সর্গের 
বিষয়েব স্ুচন। থাকিবে। ইহ[তে সন্ধ্যা, সুর্য, চন্দ্র রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, 
প্রভাত, মধ্যাহ্ন, মৃগযা, €খল, বন, সাগর, সন্ভে।গ, বিরহ, মুনি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, 
রণগমন, বিব'হ, মন্, পুত্রজন্ম ইত্যাদি বিষয় যথাযে|গাভাবে সাঙ্গোপাঙ্গরূপে 
ব্শিত হইবে । কবি, বৃণ্ীন্ত, নাক বা অন্য কাহারও নামে মহাকাব্যেরু 
নামকরণ হইবে এবং সব মপ্যে যে কথ| সর্বাপেক্ষা প্রধান (উপাদেয় ) 
তদন্ুলারে সর্গের নামকরণ হইবে ।” (সাহিত্যদর্পণ-যষ্ঠ পবিচ্ছেদ ) 

এই বিবরণ যথেষ্ট দীর্ঘ হইলেও এই আপত্তি উখ্থাপিত হইযাছে যে ইহাঝ . 
মধ্যে মহাকাব্যের প্রকৃতশ্তাংপধের কোন পরিচয় নাই । এই আপত্তির মধে, 
আংশিক সত্য আছে। বিশ্বনাথের মৌলিকত। হিল খুব কম, তিশি সাহিতোন| 
দুরূহ ব্যাপারগুলি হজ কৰিয়! লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্ৃতরাং ইহ] 
বিচিত্র নয় যে তিনি মর্সগত (বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা বহিরঙ্গের উপরেই পুষ্টি নিবদ্ধ: 
করিয়াছিলেন । অধিকন্ত এখানে তিনি এমন এলোমেলোভাবে নান। বিষয়ের 
সমাবেশ করিয়াছেন যে তাহার ব্র্ণনা! পড়িয়া বঞ্চিমচন্জরের ব্যঙ্গ রচনধ “বর্ষ 
সমালোচনা'র কথা মনে হয়। ভাঁরতবর্ধীয় মহাকাব্যের মধ্যে বামায়ণে কাওছু 
আছে মাত্র সাতটি এবং তাহার অঙ্গী রস করণ, শৃঙ্গার, বীর বা শান্ত নহে, এই! 
মত আনন্দবর্ধন প্রচার করিয়াছেন । কিন্ত বিশ্বনাথের বর্ণনার মধ্যেও মহাকাবোর | 
স্বরূপের পরিচয় নিহিত আছে । এই স্বরূপ বিশ্লেষণ করার পূর্বে ইউরোপীয় । 
সমালোচনা-সাহিত্যের পিতামহ আযারিষ্টটলের মত আলোচনা করা যাইতে 
পারে। আযারিষ্টটলের যে গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার মধ্যে 
বিয়োগাস্ত নাটক বা ট্র্যাজেডিরই বিস্তারিত বিশ্লেধণ রহিয়াছে, এপিক বা 
মহাঁকাব্যের কথ। প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র ।(আযারিষ্টটল বলিয়াছেন রে 


মহাকাঁব্যের প্রক্কৃতি ৩/০ 


ট্র্যযজেডিব মত মহাঁকাব্যেও মূল আখ্যান থাকে একটি, কিন্ত যেহেতু ইহা 
দৃশ্যকাব্য নহে সেইজন্য ইহার মধ্যে উপাখ্যান থাকে বেশী। ইহার ভাব ও ভাষা 
হয এশযবান্‌ এবং বাজপিক গুণবিশিষ্ট হেক্সীমিটার বা তজ্জাতীয় ছন্দে ইহা 
বচিত হয।) ট্র্যাজেডির মধ্যেও চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা করা হয, কিন্ত 
মহাক।বো বিম্মযকব, অসম্ভাঁবা ব্যাপাবের স্থান অনেক বেশী। ট্র্যাজেডি গণ্ডি 
সীমাবদ্ধ, ত।হার মধ্যে এক্যবোধ বেশী স্ুম্পষ্ট ; মহাকাব্য সেই সংসক্তি নাই, 
কিন্ব ইহ| বিষয় ও বর্ণনাব গৌরবে সমধিক সমৃদ্ধ | 

উপবে যে মতগ্লি বিবৃত হইল তাহ! হইতে একটি কথা স্পষ্টতই 
প্রতীযমান হ্য। (মহাকাব্যে একটা বিশালতা, বিস্তৃতি ও ওদার্য আছে যাহ। 
ধহাকে অন্য সকল কাব্য হইতে পৃথক্‌ কবিষ1 দেয় |এইজন্াই ইহাতে উপাখ্যানের 
বাহুলা থাকে, এবং তাহান জন্য সাখাবণতঃ অষ্টাপিক সর্গের 'প্রয়োজন হয, 
এইজন্যই ইহাব নারকেব চবিত্রে উদানুতা বাঞ্চনীয এবং ইহার ছন্দে, অলঙ্কারে 
এবং ভাবেব মধ্যে আমবা গান্তীষ ও গৌবব কামনা কবি। রবীন্দ্রনাথ মনে 
কবেন ঘে প্রাচীনতম মহাকাব্যগুলি কোন একজন কবিব সম্পত্তি নহে, তাহাবা৷ 
(কোন একটি সমগ্র জাতিব সম্পদ । জাতিব চতুর্দিকে নানা ভাব-ভাবনা 
বহুকাঁল ধরিযা ইতম্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে । এই সবভাব ধাহাঁরা প্রকাশ 
কবেন সেই সমস্ত কবিবা হয়ত অখ্য।ত থাকিষা যান, কিন্তু পরে কোন 
সাহেন্দ্রক্ষণে কোন এক কবি জন্ম গ্রহণ করেন ধাহাব প্রতিভা এই সকল বিচ্ছিন্ন 
'ভাব ও অন্রভূতিকে মালার মত গিয়া দেয়। এই কবিই মহাকবি এবং 
ইহার রচনাই মহাকাব্য । ইহাই হোমাব, বান্দ্ীকি, ব্যাসের বৈশিষ্ট্য । এই 
জন্যই তাহাদের রচনাকে ঠিক বাক্তিবিশেষের রচন। বলা ষায় না; বামায়ণ, 
মহাভারত, ইলিয়াড, ও অডেসির মধ্য দিয়! একটি জাতি ব1 সভ্যতার বনৃকালের 
মঞ্চীয়মান এতিহ স্থায়ী বূপ পাইযাছে ৯ সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মণতেও 
মহাকাব্যের প্রধান গুণ বিস্তৃতি । আধুনিক কালে ছোট-হড় প্রত্যেক কবির 
লেখাই ছাপাখানার সাহাষ্যে একট। বিশিষ্ট, নিজন্ব রূপ পায়। একের রচন৷ 
অপরের রচনার সঙ্গে মিপিয়! ভাবের একটি অশ্রান্ত প্রধাহ হষ্টি করিতে 
পারে না। , স্থৃতরাং প্রাচীনকালের মত মহাকাব্য এখন আর রচিত হইতে 
পারে না, কারণ বিভিন্ন কবির বিচ্ছিন্ন রচন। মহাকবির সংক্লেষক শক্তির জন্য 
অপেক্ষা করিতে পারে না। রামেন্দ্রহ্নন্দরও বপিয়াছেন যে মহাকাবোযর় মধো 
য়ে একটা উদ্মু্ষ অকৃত্রিম স্বাভাবিক থাকে তাহা বোধ করি আর কখনও 
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ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। তিণি যে গুণাবলীর কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে 
অকৃত্রিমতা ব! স্বাভাবিকতা আজকালকার কাব্যেও হয়ত পাওয়া যাইতে পারে, 
কিন্তু সেই উন্মুক্ততা এখন প্রায় অনধিগম্য হইয়াছে । অন্ততঃ যদি অকৃত্রিমতা 
বা স্বাভাবিকতাই মহাঁকাব্যের লক্ষণ হইত তাহা হইলে প্রাচীন ও আধুনিক 
কালের অনেক রচনা মহাকাব্যপদবাচ্য হইত। তাহা যে হয় নাই তাহার 
কারণ ইলিয়ড্‌ বা মহাভারতে যে উন্ুক্ততা আছে তাহা পরবর্তঁ যুগের রচনায় 
তেমনভাবে পাওয়া যায় না; যে পরিমাণে তাহ পয] যাঁয় সেই পরিমাণে 
আধুনিক কাব্যও মহাকাব্যের সীমানায় পৌছায় ॥/ 


বিস্তৃতিবোধ বিশাল রস 


আমাদের দেশের অলঙ্কারশ।স্্ব মানবহৃদয়ের প্রবুক্তিগুলিকে প্রধানত: আট 
বা নয়টি স্থায়ীভাবে বিভক্ত করিষা আট বা নয়টি রসের পরিকল্পন1 করিয়াছে । 
এইরূপ সাহিত্যবিচারের কতকগুলি অস্থবিধা আছে । যদি স্থায়ী ভাঁবগুলিকে 
বাঁড়াইয়া দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় তাহ। হইলে বলা যাইতে পারে যে 
আমাদের হৃদয়ের অন্ততম স্থাধী ভাব হইতেছে বিভ্তৃতিঝোধ। (অল্পবিস্তর 
সমস্ত কাব্যেই বিস্ময়ের ভাব সঞ্চারিত হইয়৷ থাকে, ওয়াল্টার পেটার ইহাকে 
রোমার্টিক কাব্যের মূল উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন 0 এই বিস্ময়বোন 
যখন বিরাঁট কিছুর দ্বারা উদ্বোধিত হয তখন তাহা একট] বিশিষ্ট রসের সঞ্চার 
করে যাহার নাঁম দেওয়া যাইতে পারে বিশাঁলরস। এই জাতীয় কাব্যে উন্মুক্ত 
থাকিতে পারে, ইহার মধ্য দিয়া একট জাতি বা সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করিতে 
পারে, ইহা অলঙ্কারশাশ্মের কৃত্রিম নিয়মাগলীরে লিখিত হইতে পারে, কিন্ত 
ইহার মূল লক্ষণ হইবে বিস্তৃতি । বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে বীর, শৃঙ্গার অথবা 
শান্ত রস ম্হাকাব্যের অঙ্গী রদ হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে 
আনন্দবর্ধন মনে করেন ষে রামায়ণের অঙ্গী রস হইল করুণ। বাস্তবিক পক্ষে 
মহাকাব্যে যে-কোন রসের সমাবেশ হইতে পারে, অলঙ্কারবণিত নয়টি রসের 
ষে কোন একটি অঙ্গী হইতে পারে ষদি তাহা৷ বিশালতার অস্থভব জাগাইতে 
পারে। ইহাই সমস্ত মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ। 

প্রাচীনযুগের যে চারিথানি মহাকাব্য শ্রেষ্ঠ বলিয়! শ্বীরুত হইয়াছে 
তাহাদের মধ্যে এই গুণটি বর্তমান আছে। আ্যাকিলিস, ঘুলিসিস, বাঁ 
অজু--ইহায়া সবাই বিরাট ব্যক্তি, ইহাদের কারধকলাপে দেবদেবীর প্রত্যক্ষ 
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ভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। রামচন্দ্র অব্তার-অ্েষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণও পার্থসারথি 
এবং ট্রয়ের যুদ্ধে দেবদেবীদের উত্সাহ এত বেশী যে অনেক সময় তাহারা 
নিজেরা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, ভক্ত বা প্রেয় মানবকে রক্ষা করিয়াছেন, 
নিজেরাও আহত হইয়ছেন। দেবদেবীর! এত প্রত্যক্ষ হওয়া সত্বেও 
দেবাতিরিক্ত নায়কদের ক্ষমতার লাঘব হয় নাই। আ্যাঁকিলিস্‌, হেক্টর, 
ডাষমিডিস; পাগ্ডব ও কৌরব বীরগণ; লক্ষণ হন্রুমান, রাঁব্ণ ও মেঘনা্দের 
শ্রেঠহের হানি হয় নাই। এতদ্যতীত আবও ছুইটি লক্ষণ লক্ষ্য কর! যাইতে 
পারে। হোমারের উপমাগৌরব স্বপ্রসিদ্ধ। যে অমস্ত উপমায় তাহার 
প্রতিভার স্বকীয়তা স্থচিত হইয়াছে সেই সকল উপমা খুব দীর্ঘ, তাহাদের মধ্যে 
বিশালত। ও বিস্তৃতির অনুভব বিশেষভাবে পরিস্ফট হইয়াছে । রামায়ণ 
মহ।/ভারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তন্মধ্যে দেব-মানব-রাক্ষমের সংঘর্ষের 
মন্য দ্যা একটি নৈতিক ভাব প্রকাশিত হইয়াছে । রামাষণের সবচেয়ে বড 
কথা বামের বাহুবল নহে, সীতার দুঃখ নহে ; রাম যে পিতৃসত্য রক্ষা করিবার 
জন্য বনে গিয়াছিলেন, ধর্মপত্তীকে উদ্ধার করিবাঁর জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং 
. বাজপর্ম রক্ষা করিবার জন্য সেই পত্তীকে বনবাসে দিয়াছিলেন ইহাই বাঁমায়ণের 
প্রধান বক্তব্য । মহাভারতে কুরুপাগুবের যুদ্ধ একটি বিরাট সংগ্রাম, উভয় 
পক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে অতিমানবীয় বীরত্বের অভাব নাই । কিন্তু এই বীরত্ব ও 
সংগ্রামের বিশালতাঁকে ছাঁপাইয়া উঠিয়াছে মহাভারতের নৈতিক তত্ব। 
আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে সংসারের নিঃসারতা 
প্রতিপাদন কর! এবং ইহার নায়ক হইতেছেন শ্রীরু্চ-_-ভীম্ম বা অজু নহেন। 


মেঘনাদবধ কাব্যের বৈশিষ্্য _পরিকল্পনা 


অপেক্ষাকত আধুনিককাঁলে ধাহার1 প্রাচীন মহাকাবোর অনুকরণে 
মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন মাইকেল মধুস্থদন দন্ত তাহাদের অন্যতম 
এবং তীহার মেঘনাদবধ কাব্য একখান শ্রেষ্ঠ মহাকাবা। এই গ্রন্থের 
বিচারে প্রথমেই একটি বিষয়ের আলোচনা করা দরকার । মাইকেল সনাতন 
ভারতবধাঁয় আদর্শের বিরৌধিত! করিয়া এই মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত 
হইয়াছিলেন বলিয়া! মনে হয়। প্রসঙ্গান্তরে তিনি বলিয়াছিলেন থে তিনি 
বিশ্বনাথের আইনকানুন মানিয়! চলিবেন না। বিশ্বনাথের অধিকাংশ "নির্দেশ 
মহাকাবোয় বহিরঙ্গবিষয়ক ; সুতরাং তাহা না মাঁনিলে কোন ক্ষতি নাই 
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এবং ধুক্দন সকল নির্দেশই যে অমান্য করিয়াছেন তাহা নহে। বহিরঙ্ষ 
ছাড়িয়৷ অন্তরঙ্গের বিষয় আলোচন! করিলে দেখা! যইবে যে তিনি বিশ্বনাথের 
মৌলিক নির্দেশগুলি অমান্য করেন নাই। তাহার মহাকাব্য বীররসপ্রধান, 
অন্তান্ত রপগুলি অঙ্গীর সাঙ্গোপাঙ্গরপে বর্তমান; তাহার নায়ক দেব নহেন, 
ক্ষত্রিয় নহেন, দেব ও মানবের শক্র রাক্ষল, কিন্ত তিনি সন্বংশজাত এবং 
ধীরোদাত্ৃচরিত্রবিখিষ্ট; তিনি দেবারি হইলেও দেবাদিদেব মহেশ্বর তাহার 
পৃষ্ঠপোষক | মধুস্ছদন বিশ্বনাথের নিয়মের যে বিরোধিতা করিয়াছেন তাহা 
গোৌণ। তদপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে সনাতন ভারতীয় আদর্শের প্রতি 
তাহার অশ্রদ্ধা। বাল্মীকি, কৃত্তিবাস প্রভৃতির কাব্যে বাম মহামানব, 
অবতারশ্রেষ্ট। ইহাদের কাব্যে রাক্ষলগণ ভীষণ, কিন্তুতকিমাকার জীব। 
তাহাদের বাহুবল ,থাকিতে পারে, কিন্তু চরিত্রের ওুঁদার্য বা মহত্ব নাই। 
মাইকেলের পরিকল্পনা অন্যরূপ। তিনি ভারতব্যাঁয় আদর্শে বিশ্বাসী নহেন । 
তাহার সৃষ্ট দেবদেবীর মান্রষের মতই । এখানে তিনি হোমারের রীতির 
ছারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবেন। কিন্ত হোমারের দেবদেবীদের মধ্যে 
যে প্রবল শক্তি আছে মাইকেলের দেবদেবীদের মধ্যে তাহ! নাই ; তাহাদের 
সর্বাপেক্ষা প্রধান লক্ষণ__রাক্ষলভীতি । বাক্ষসদদিগকে বড় করিতে যাইয়া 
মাইকেল মধুস্থদন দেবতা! ও মানুষকে ছোট করিয়াছেন। তাহার রাম বীর-. 
শ্রেষ্ঠ নহেন, ভীরুশ্বভাব ও অশ্রপাত প্রবণ এবং লক্ষ্মণ অন্থায় যুদ্ধে মেঘনাদকে 
নিহত করিয়াছেন। মাইকেল এই আপত্তি সানন্দে শিরোধার্য করিয়া 
বলিয়াছেন যে তিনি রাম ও তীহার দলকে ( চাও 800. 001৭7900190 
পছন্দ করেন না। প্রাচীন পুরাণের এই বিকৃতি সকল দিক দিয়! নিন্দার 
বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

কিন্ধ বিষয়টি গভীরভাবে বিচার করিলে মাইকেলের এই বিরুতি সাহিত্যের 
দিক দিয়া তেমন দোষাব্হ নাও হইতে পারে ॥ সমন্ত প্রাচীন কাহিনীই 
কালক্রমে বিবর্তনের মধা দিয়] গড়িয়। উঠে এবং তাহাদের অল্পবিত্তর পরিবর্তন 
হইয়া, থাকে । ববীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে রাঁম-রাবণের যুদ্ধ প্রথমে ছিন্ন 
আর্ধ-অনাধসভ্যতার সংঘর্মের কাহিনী, কিন্ত পরে যখন আর্ধসভাতা .ও 
অনার্ধসভ্যতার সংমিশ্রণ হইয়া গেল তখন এই বিরোধের ভাবটি কাটিয়া! 
গেল1 এই পরিবর্তনের জন্য এবং অস্থান্ত কারণের জন্তও পরবর্তী কাপে 
'রাম মুযুংস্থ আর্মলভ্যতার প্রতীক না হইয়া ভক্তবংসল দেবতায় রূপান্তরিত 
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হইলেন । “মেঘনাদবধে” কাহিনীর বরূপাস্তরণের আর একটি ধাঁপ পাওয়া 
যায় মান্র। অবশ্য এই পরিবর্তন পূর্ববর্তী পরিবর্তন অপেক্ষা অনেক 
বেশী মৌলিক । ইউরোগীয় সভাতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা অফুরস্ত 
শক্তির লীলার সহিত পরিচিত হইয়াছি। রাবণ ও ইন্দ্রজিংকে মাইকেল 
মপৃস্তদন শক্তির এশ্বর্ষের প্রতিনিধি করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। এই শক্তি 
ন্যায়-অন্যায়, স্থনীতি-ছুনীতির বীধাধরা নিয়ম মানিয়া লইতে চাহে না; 
প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আপনার এশ্বধের গগনস্পশা হর্মাচুড়। 
রচনা করে । যে রাম ভক্তবংসল, ধিনি চিরাচরিত হ্যায় ও পর্নের প্রধান প্রতিভূ 
তিনি এই নূতন ভাবের উপযুক্ত বাহন হইতে পারেন ন।। স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর, 
বাসববিজয়ী, দেবত্রাস রাবণমেঘনাদেই এই বিদ্রোহী ভাবের উপযুক্ততর 
গ্রাতিচ্ছবি পাওয়া যাইতে পারে । এই দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে 
যে মাইকেল মধুস্থদন যে পরিবর্তন করিয়াছেন তাহ] বিকৃতি নহে, কালোচিত 
কপাস্তরণ । 

আর একটি দি হইতে বিচার করিলেও আমরা এই পরিকল্পনার 
যাথার্থয হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। মাইকেল মধুক্দনের প্রতিভায় প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য ভাব্ধপারার পরমাশ্র্য সম্মিলন হইয়াছিল। তিনি হোমাবের 
অন্্করণে দেবদেবীন্ন কল্পনা করিয়াছিলেন, হোমারের অন্ভসরণ করিয়াই 
রাক্ষল-নায়কদিগকে বীধবান্‌ করিযা স্ষ্টি করিয়াছিলেন। ট্যামোকে 
অন্রসরণ করিয়! তিনি পপ্রমীলার চব্রিত্রে যোদ্ধজনোচিত শৌর্য আরোপ 
করিয়াছিলেন । তিনি রাঁম-রাবণের যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হোঁমার- 
বগ্পিত য়যুদ্ধ ব। ট্যাসো-বণিত জ্েরুজালেম-উদ্ধার-কাহিনীর কথা ম্মরণ করাইয়া 
দেয়।* কিস্তু রাক্ষলদের প্রতি তিনি ঘতই সহান্ভূতিসম্পন্ন হউন্‌ না কেন, 
তাহার যুদ্ধের বর্ণনা যত তেজোদৃঞ্ধই হউক্‌ না কেন, তাহার কাব্যে বাহুবজের 
সংগ্রামকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে নৈতিক শক্তির অনতিত্রম্য  গ্রভাব।; রাবণ 
অমিতবিক্রম বীর, তীহার পুত্রের কাছে দেবরাজ "ইন্দ্র নতশির ; কিন্তু প্রথম 
হইতেই এই কথা স্পষ্ট করা হইয়াছে যে পরস্ত্রীহরণের অপরাধের জন্য 
রাঁবণের ধ্বংস অনিবার্দ। (প্রথম সর্গে রাবণের মহিষী চিত্রাঙ্গদাই 
বলিয়াছেন 2 

৮হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে 
মজাঁলে রাক্ষসকুলে, মজিলে আপনি । 


০ মেঘনাদবধ কাব্য 


রাবণের শক্তির মুলে ছিল দেবশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের কৃপা । তাই স্বয়ং উমা যখন 
মহেশ্বরকে বশীভূত করিতে গেলেন তখন তিনি কন্র্পের সাহাষ্য গ্রহণ 
করিলেন যাহাতে তপন্বী মহাদেব পার্বতীর প্রতি অন্কুল হইতে পারেন। 
কিন্তু দেখা গেল, এত বিশদ প্রস্ততি কোন প্রয়োজন ছিল না। মহাদেব খুব 
সহজেই বলিলেন, 

পরম ভকত মম নিকঘাঁনন্দন) 

কিন্তু নিক্ত কর্মকলে মজে ছুষ্টমতি | 

রি সং ৫ 

মায়ার প্রসাদে, 

বধিবে লক্ষ্মণ শুর মেঘনাদ শৃরে। 
লক্ষণ যে মেধনাদবধ-অভিযানে অগ্রসর হইলেন তাহার অন্ততম কারণ এই যে 
পিতার অধর্মের ফলে মেঘনাদ পূর্বের মত অপরাজেয় থাকিতে পারিবেন না। 
তিনি রামকে এই বলিয়া! আশ্বাস দিলেন__ 

অধর্জ-আচারী এই রক্ষঃ-কুল-পতি ; 

তার পাপে হতব্ল হবে রণভূমে 

মেঘনাদ; মরে পুন্র জনকের পাপে । 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে লক্ষণ অন্তায় যুদ্ধে মেঘনাদকে হত্যা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে ষে অন্যায় 
সমরে লক্ষ্মণ ব্রতী হইয়াছেন ন্যায়েরই জন্য ; এই উপায়েই- পরস্ত্রী-অপহারকের 
যথাযোগ্য শাপ্তি সম্ভব। লক্ষণ যে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহাতে স্বয়ং মহাদেবের নির্দেশ ছিল। রাবণও পরোক্ষভাবে ইহা স্বীকার 
করিয়াছেন £ র 

কি বুক্ষণে তোর ( শূর্পণখার ) দুখে ছুখী 

পাবর-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি 

আনিন্ু এ হৈম গেহে? 
অন্তত্রও- তিনি প্রান্তনের বা পূর্বজন্মফলের অলঙ্ঘনীয়ত! স্বীকার করিয়াছেন ।: 
ইলিয়াডেরও মূল ঘটনা পরস্ত্রী-অপহরণ। এই গ্রন্থে কোন কোন জায়গায় 
এইরূপ মত ব্যক্ত হইয়াছে যে হেলেন মেনেলাউসের বিবাহিতা পত্বী এবং 
সেই হিসাবে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়াই উয়বাষীদের কর্তবা। কিন্তু এই 
মত প্রাধান্য পায় নাই, পাওয়ার কোন সঙ্গত কারণও মাই । তিনটি দেবীর 
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মধ্যে রূপের প্রতিদ্বপ্দিতা হইয়াছিল। এই প্রতিদ্বন্দিতায় প্যারিস একজনকে 
নির্বাচিত করিয়া পুরস্কারম্বরূপ হেলেনকে পাইয়াছিলেন এবং অপর ছুই 
দেবীর কোপভাজন হইয়াছিলেন। উ্রয়যুদ্ধে দেবীদের 'প্রতিছন্বিতাই প্রতিফলিত 
হইয়াছে; নৈতিক প্রশ্নটি এখানে অবান্তর না হইলেও অপ্রধান। আর 
একটি মহাকাব্যের সঙ্গে মেঘনাদবধ কাবো"র তুলনা করিলে এই বৈশিষ্ট্যটি 
অধিকতর পরিস্ফট হইবে। প্রমীলার চরিত্র ট্যামোর ক্লোরিগ্ডার অন্করণে 
অঞ্কিত হইয়াছে । ক্লোরিগা! যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়] সন্মখসমরে নিহত হইয়াছেন । 
প্রমীলা রামলক্মণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু রাম প্রমীলার দূতীকে 
বলিলেন £ 
তোমরা সকলে 
কুলবাল।, কুলবধূ ; কোন্‌ অপরাধে 
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে? 
রং চি ্ | 
বীরপত্রী, হে স্থনেত্রা দৃতি, 
তব ভত্রাঁ, বীরাঙ্গন। সখী তার যত। 
কহ তারে শতমুখে ঝাখানি, ললনে, 
তাঁর পতি-ভক্তি আযি, শক্তি, বীরপণা- 
বিনা রথে পরিহাব মাগি তার কাছে । 
ইহাই “মেঘনাদবপ কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য | এই কাব্যের রাঁম ভীরু হইতে 
পারেন, কিন্তু তীহার ভীরুতা,ও মহৎ আদর্শের দ্বার 'অন্তপ্রীণিত হইয়াছে এবং 
এই নৈতিক আদর্শ সমস্ত কাব্যখানিকে বিস্তৃতি ও এঁক্য দান করিয়াছে । 
মাইকেল মধুস্থদন ভারতীয় আদর্শের প্রতি বিদ্রপ করিয়! রাক্ষসদের মাহাত্মা 
কীর্তন করিতে ব্রতী হইয়াছেন, কিন্তু তাহার মহাকাব্যকে মহত্ব দান করিয়াছে 
গাহ্‌স্থ্য নীতি-ধর্ম, যাহার কাছে রক্ষোরাজকে নতশির হইতে হইয়াছে ।, 
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শুধু মৌলিক পরিকল্পনায় নহে, চরিত্রস্থিতেও মেঘনাদবধ কাবা, 
মহাকীব্যের লক্ষণীক্রাস্ত। প্রথমেই দেবদেবীদের কথা ধর! যাইতে পারে। 
ইলিয়াডে দেবদেবীগণ মানব-মানবীর ন্যায়. মানব-মানবীর সব দৌষগুণই 
তাহাদের আছে, শুধু তাহাদের শৌর্য ও শক্তি মানবাতিরিক্ত। তাহার! 
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গ্রীক ও ট্রোজান্দের যুদ্ধে অশ-গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনেক সময় আহত 
হইয়া যুদ্বক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন। নিজেদের রাঁজ্যে তাহারা 
মানবোচিত আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইয়াছেন; দেবরাজ জিউস্‌কে দেবমহিষী 
হিরা মর্ত্যবাসিনী নায়িকার মতই মুগ্ধ করিয়াছেন। মাইকেল মধুস্থদনের 
দেবদেবীরা হোমারের আদর্শে পরিকল্পিত হইয়াছেন ; সেখানেও পার্বতী 
মোহিনী মু্তিতেই মহাঁদেবকে মুগ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। এখানে কুমারসম্তবের' 
উমা-মহেশ্বর-সংবাদের কথঞ্চিৎ প্রভাব থাকিলেও কুমারসম্তবে যে যতিশ্রেষ্ঠ 
মহাদেব ও পুজারতা পার্বতীর পরিচয় পাই “মেঘনাদবদ কাব্যে” তাহাদের 
পরিবর্তন হইয়াছে । তাহার! বরং জিউস্‌ ও হিরারই অন্তরূপ। কিন্তু তাহা 
হইলেও মহাদেব যে অমোঘ নীতি-ধর্ণে অন্তরক্তি দেখাইয়াছেন জুপিটারে 
তাহার স্প্শমাত্র নাই। অন্যান্য দেবদেবীগণ হোমারের দেবদেবী অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট, কারণ তাহার সবাই মেঘনাদের ভয়ে ত্রন্ত এবং মেঘনাদের মৃত্যুর পর৷ 
তাহারা যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন তাহাদের শক্তি অপহৃত হইয়াছে ॥ 
স্থুতরাং পাখিব বীর অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠত্ব হোমারের দেবদেবীর মধ্যে দেখা যায় 
এখানে তাহ! প্রত্যাশ। কর] যায় না । তাহ! হইলেও মাইকেল স্বর্গবাসী দেবদেবী 
ও অশরীরী মায়। প্রভৃতির যে প্রত্যক্ষগোচর মৃতি আঝআকিয়াছেন তাহা তাহার 
প্রতিভার স্বকীয়তাই প্রমাণিত করে। তাহার স্থ্রির আর একটি উল্লেখ- 
যোগ্য গুণ পরিকল্পনার এই্বরধ। শুপু বাহিরের দিক্‌ দিয় নহে, মেঘনাদবধ 
কাব্যের ইন্দ্র, শচী, মদন, রতি, পারতী, মুরল৷ প্রভৃতি দেবদেবীগণ অগ্ঠ- 
ভূতির এস্বর্ধে এশ্বর্যবান্। তাহাদের স্থখ-ছুঃখের অন্তভূতি, স্তায়ান্তায়বোধ, 
ভক্তবাৎসল্য তাহাদিগকে সাধারণ নর-নাঁরী অপেক্ষা উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়াছে 
এবং তাহার! হইতেছেন দেই নৈতিক শক্তির প্রতীক যাহা পাঁপ।চারী রাবনীকে 
সবংশে নিধন করিবে । 


রাম-_ লক্ষণ রাবণ মেঘনাদ 
এই পরিপ্রেক্ষিতে রাম ও লক্ষণের 'এবং তাহাদের সহযোগীদের চরিত্র 
বিচার করিতে হইবে । মেঘনাদবধ কাব্যের রাম ও লক্ষণ মাইকেলের 
গ্রতিভার অপূর্ণতার পরিচায়ক এইরূপ মত বহু লোকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং. 
এই মতের "আংশিক সত্যতা মানিতেই হইবে। তবে পূর্বেই বলা হইয়াছে ফে 
কাম ও লক্ষণ এই. কাব্যে অবতাররূপে কল্পিত না হইলেও তাহার) ধর্মের 


রাম লক্ষণ রাবণ মেখনাদ ॥০/০ 


অল্মাঘ নিয়মের বাহন মাত্র । সুতরাং তাহাদের ব্যক্তিগত শোর তাহাদের 
পক্ষে শেষ কথা নহে, তাহার! সেই গার্হস্থ্য ধর্ম ও চরাচরব্যাপী নীতির প্রতিনিধি 
যাহ] রাঁবণ লঙ্ঘন করিয়াছেন। লক্ষণ ব্রহ্মচারী, তিনি সকল প্রলোভন জয় 
করিতে পারেন, এমন কি দিব্যাঙ্গনারা তাহার চিত্তবিভ্রম ঘটাইতে পারেন 
নাই। সম্মণ যুদ্ধে তিনি কাঁতির নহেন, স্বয়ং শুলী মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিতে ৪ তিনি প্রস্তত, এবং রাবণ যখন তাহাকে বধ করিতে অগ্রসর হইলেন 
তখন তিনি সদর্পে অথচ মংযতভাবে উত্তর করিলেন £ 

ক্ষত্রণুলে জন্ম মম রঙ্গঃকুলপতি 

নাঁহি ডরি ধমে আমি, কেন ডরাইব 

তোমায়? আকুল তুমি পুভ্রশোকে আজি 

যথাপাণ্য কর রখি; আশু নিবারিব 

শোক তব, প্রেরি তোম। পুন্রবর যথ| ৷ 


লক্ষণ বীরশ্রেষ্ঠ হইলেও যেঘনাদকে অন্যায় সমরে নিধন কবিয়াছেন এবং এই 
সম্পর্কে তিনি মচেতন বপিয়ও মনে হয় না । হার যুক্তি বীরের যুক্তি নহে £ 
আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কু 
ছাড়ে রে কিরাত তারে? 
সং র্ঘ খা 
মারি অরি, পাঁরি যে কৌশলে । 
মাইকেল মধুস্থদন যে চিত্র আকিয়াছেন তাহার স্বপক্ষে ইহা বল! যাইতে 
পারে যে বালীকি-অস্কিত রাম কর্তৃক বালিবধের চিত্র ইহা অপেক্ষা মহতর 
নহে। কিন্তু লক্ষণের পক্ষে প্রধান বক্তব্য এই যেতিনি টদৈবশক্তির বাহন 
হিসাবে অন্তায় সমরে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইন্দ্রজিখবধের পরে রাম যে 
অভিনন্দন জানাইয়াছেন তাহার মধ্যে মাইকেলের চরিত্রাঙ্কনের উপযুক্ততর 
সমর্থন পাওয়া যাইবে । রাম লক্ষমণকে এই ঘলিয়া সম্ভাষণ করিলেন £ 
লভিন্ধ সীতায় আজি তব বাহুবলে, 
হে বাহুধলেন্দ্র। 
্ নর সা 
পূজ কিন্তু বলদাতা। দেবে, 
প্রিয়তম ! নিজবলে দুর্বল সতত 
মানব! আু-ফল ফলে দেবের প্রপাদে। 


০০ মেখনাদবধ কাব্য 


লক্ষমণচরিত্রের কথ! পরে পুনরায় আলোচিত হইবেে। মাইকেলের অক্কিত 
রামের ছুর্বলত। স্থবিদিত। তিনি ষে প্রমীলার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চাছেন 
নাই ইহা তাহার নৈতিক আদর্শের উচ্চতা প্রমাণ করে বটে, কিন্ত ইহাও 
সত্য যে তিনি তখনই বিভীষণকে বলিয়াছিলেন £ 

দূতীর আকৃতি দেখি ডরিজ হৃদয়ে, 

রক্ষোবর ! যুদ্ধসাধ ত্যজিন্থ তখনি । 

মূঢ যে ঘটায়, সখে, হেন বাঁখিনীরে ) 
লক্ষ্মণকে লঙ্কাপুরীতে পাঠাইবাব পূর্বে তাহার চিত্ত সর্বাধিক শঙ্কিত 
হইয়ছে, তিনি প্রায় বৃদ্ধা রমণীর মত ভীত হইয়াছেন। প্রতিহিংসা গ্রহণ 
করিতে রাবণ যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তিনি একবার অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, কিন্তু যে মুহুর্তে রাবণ বলিলেন 

কোথা সে অন্জ তব কপট সমরী 

পামর? মারিব তারে, যাঁও ফিরি তুমি 

শিবিরে রাঁঘবশ্রেষ্ঠ । 
অম্নি রাম শক্রকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপ কাপুরুষতা লজ্জাকর। 
ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে রাম পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেও হন্গমান ও স্থগ্রীব অমিত- 
তেজে রাবণের সহিত যুদ্ধ করেন। তাহাদের তুলনায় রামকে অতিশয় 
হীনপ্রভ বলিয়া মনে হয়। লক্ষণ শক্তিশেলের দ্বারা আহত হইলে রাম যে 
'শোকা।কুল হইয়া পড়িলেন তাহাতেও তাহার নাবীম্থলভ কোঁমলতাই প্রকাশ 
পায়। এখানে রাবণের তুলনায় তাহার নিকুষ্টতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। 
বীরবাহুর মৃত্যুলংবাদ শুনিয়া রাবণ শোকাকুদ হইয়াছেন, কিন্তু তাহার 
শোকোচ্ছাস অসংযত নহে, তন্মধ্যে স্বীয় অপহায়তার জন্য আক্ষেপ আছে 
কিন্ত নিজের প্রতি অকুন্তিত আশ্বামও আছে, কল্পনা ও অনুভূতির এইখরে 
এই উচ্ছ্বাস দেদীপ্যমান। মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণ গভীর শোকে 
আহত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি অভিভূত হয়েন নাই। তিনি ধীর, স্থির, 
দূপ্রতিজ্ঞ। ইহার তুলনায় রামচন্দ্রের অস্রপাত প্রবণতা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর 
বলিয়৷ মনে হয়। 


শুধু সাহিত্যের দিক্‌ দিয় বিচার করিলে মাইকেলের চবিত্রাঙ্কনের স্বপক্ষে 
একটি কথা বলা যাইতে পারে। খধিবগিত কাহিনীতে রাম-লক্ষষণের থে 
প্রাধান্ই থাকুক না কেন, মাইকেলের পরিকল্পনায় রাম-লক্ণের স্থান গৌণ 


রাম- লক্ষমণ--রাবণ- মেঘনাদ ৮/৬ 


এবং রামের বীরত্বের অভাব অথবা লক্ষণের অন্যায় সমরে শত্রহত্যা এই 
পরিকল্পনার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণভাবে ক্ষুপ্ করিতে পারে না। মাইকেলবণিত 
বাবণ নরশোণিতপিপাস্থ রাক্ষম নহেন, আঁর্ধসভ্যতার শন্র অনার্য রাজ 
নহেন; তিনি রক্ষোরাজ, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে তিনি ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে তুলনীয় । 
দেবতাদের সঙ্গে কলহে রত হইলেও তিনি লক্ষ্মীর ভক্ত ও শিবের প্রিয়। তিনি 
যাগযজ্ঞ করেন, তাহার পুত্রবধূ আধরমণীর মত অন্মৃতা হইয়াছেন এবং তাহার 
পুত্রের শ্রাদ্ধ 
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে 
বহে হবিবহ হোত্রী মহামন্ত জপি) 

রাবণ আদশ রাজা, স্েহময় ভ্রাতা, অন্গরাগী স্বামী এবং সন্তানবংসল পিতা 
ও শ্বশুর; তাহার চরিত্রে কঠোরতা, দৃঢ়তা, তেজন্থিতা .ও কোমলতার 
পরমাম্র্য সম্মিলন হইয়াছে । কিন্তু তিনি পাপাচারী। অপর পাপের কথ 
গ্রন্থে লিখিত হয় নাই; শুধু একটির উল্লেখই যথেষ্ট । বৈদেহীকে চুরি 
করিয়া তিনি জগতের নৈতিক নিয়মপ্রপঞ্চকে বিচলিত করিয়াছেন। এই 
নিয়ম প্রপঞ্চ তাহার বিরুদ্ধে 'সংহত হইয় উঠিয়াছে । ইহার মধ্যে তাহার 
ইঞ্ঘদেবতা মহাদেব আছেন, যে রক্ষোরাজলক্মীকে তিনি অকুস্তিতচিত্তে সেব। 
করিয়াছেন্/তিনি আছেন, অন্যান্য দেবদেবীরা আছেন, স্বীয় অনুজ বিভীষণ, 
আছেন।' এখানে রাম ও লক্ষণের নিজন্ব বাহুবল ও মানসিক শক্তির 
অবকাশ কম। স্বয়ং মহাদেব লক্ষমণকে বর দিয়াছেন, ভগব্তী রামের প্রতি 
প্রসন্ন হইয়াছেন, দৈব অস্মে লক্ষণ অজেয় হইয়াছেন, মায়াদেবী তাহাকে 
অদৃশ্ত করিয়াছেন এবং বিভীবণ তীহাকে পথ দেখাইয়া লইয়াছেন। এই 
জায়গায় রাম বা লক্ষণের ব্যক্তিগত ন্যায়-অন্যায়-বোধের বা শোর্ের প্রশ্ন, 
অপেক্ষাকৃত গৌণ । 

এই জন্যই ষষ্ঠ সর্গের যুদ্ধবর্ণনা এত চমৎকার হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে 
দেখা যায় যে লক্ষ্মণ তন্বরের মত যুদ্ধাগারে প্রবেশ করিয়া নিরস্ত্র রখীকে 
অন্তায় যুদ্ধে নিহত করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং এই যুদ্ধের বর্ণনা ষদি কোন 
ভাব জাগাইতে পারে তাহা লক্মণের বিরুদ্ধে জুগ্তগাঁ। এই কারণে কোন 
ফোন অমালোচক মনে করেন যে এই অংশ কাব্যের মধ্যে সর্বনিকষ্ট |: 
“মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদদের বধ সর্বাপেক্ষা বড় ঘটন1; যি এই অংশ 
নিষ্ট হইত তাহা হুইলে সমগ্র কাব্যের মধ্যেও সেই নিকষ্তা আপতিত, 
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হইত। কিন্তু সমগ্র কাব্যসশ্বন্ধে আমাদের মনে বিম্ময়"ও আনন্দের ভাবই 
জাগরিত হয় এবং যষ্ঠ সর্গকেও আমর! উংক্ষ্ট কাব্য বলিয়াই মনে করি । 
ইহাব কারণ অমিত-তেজা, নিষ্ষলক্কচরিত্র মেঘনাদ এখানে পরাভৃত হইয়াছেন-_- 
সমত্ত বিধবিধানের দ্বাবা, লক্ষণের দ্বর। নহে । এই জন্যই তাহার সাহস ও 
বিক্রম অতিমানবীয় শুরে উন্নীত হইয়াছে, এবং প্র।ক্তনের বিরুদ্ধে তাহার 
অসহায়তাও অপবিপীম বিশালত। লাঁভ করিয়াছে । 
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মেবনাদের জীবনের এশ্বব ও মৃতার মহিমা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবাব 
জন্য কৰি প্রমীলার চরিত্রের অবতারণা করিযাহেন 7, মেঘনাদ শুধু বাসববিলধী 
বীব নহেন, তিনি যোগ্য পিতামাতার ঘোগ্য পুন্র? তছুপরি তিনি বীধবতী 
সাধ্বী রমণীর পতি। প্রমীল। ৭ মেঘনাদকে আমবা প্রথমে দেখিতে পাই 
প্রমোদকাঁননের বি্লালবিগ্রমের মপো। এখানকার বর্ননা তাহাদের জীবনের 
এশ্বধময়ত।র পরিচয় দেয় এবং আসন্ন বিশাদময় পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে 
ইহা বিশেষ মাধুধমণ্ডিত ব্লিয়! প্রতীয়মান হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে 
মাইকেলের এই বর্মন! ট্যামোর আমিনিয়।-রহিনাল্ডো কাহিনীর অন্থসরণে 
লিখিত হইয়াছে । কিন্তু ট্যাসো লিখিধাছেন মায়াবিনীর কুহকের কথা, আর 
মাইকেল আকিয়াছেন_দান্পত্যজীবনের একনিষ্ঠ প্রেমের চিত্র | এই কারণে 
মাঁইকেলের বর্ণনায় যে যথার্থতার ছাপ আছে ট্যামোর বর্ণনায় তাহ] প্রত্যাশা 
কর! ষায় না। ॥ইহার পর তৃতীয় সর্গে প্রমীলাকে দেখি বীরমৃতিতে_-তির্নি 
রাঘবের বিজয়ী চমূকে অগ্রাথ করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিতেছেন । মেঘনাদধধূ 
প্রমীলার চরিত্র মাইকেলের মৌলিক স্থষ্টি। তিনি কাশীরাম দ্রাসের মহাভারতে 
অশ্বমেধপর্বে প্রমীলানাম়ী বীর রমণীর সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং ভাঁজিলের 
ক্যামিল! ও ট্যাসোর নায়িকাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবাপ্থিত হইয়াছিলেন । 
কিন্তু ক্যামিলা, ক্লোরিগু| প্রভৃতি নায়িকাদের সঙ্গে মর্ত্যের সম্পর্ক খুব কম। 
তাহারা যেন ববৃস্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' রণাঙ্গনে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন এবং সম্মুখ সমরে মৃত্যু বরণ কৰিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
প্রণয়ীর সংম্রবে আপিয়াছেন, কিস্ক এই প্রণয় দুরাগত প্রতিধ্বনির ম্যায়, ইহার 
দ্বারা তাহাদের সমগ্র জীবন রূপান্তরিত হয় নাই। প্রমীলার ইতিহাম অন্যক্প। 
তিনি বাবণ-মন্দোদরীর নয়া, মেঘনাদের পত্রী ও রাক্ষসকুলের বাজব্ধূ 
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এই সম্পর্কের দ্বারা তাহার সমস্ত জীবন প্রভাবান্বিত হইয়াছে । প্রথম 
সর্গে দেখি তাহার কল্য।ণী প্রেমময়ী মুত্তি, তিনি প্রমোদ-উদ্যানে মেঘনাদের 
সঙ্গে আনন্দের নীরে ভাসিতেহেন! কিন্তু যখন কঠিনতর কর্তবোর আহ্বানে 
মেঘনাদকে চলিয়া যাইতে হইল, তখন তিনি পথ ছাড়িয়া দিলেন। কর্তব্যের 
আহ্বানে তাহার নিঙ্জের চরিত্রও রূপান্তরিত হইল এবং এই রূপান্তরণের 
পরিচয় পাই তৃতীয় সর্গে, যেখানে যোদ্ধবেশে রাঘবসৈন্যদলের মধ্য দিয়] 
তিনি লঙ্কার প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইলিয়াঁডে 
ষষ্ঠ সর্গে ট্রয়ের রাজকুমার হেক্টর যুদ্ধের প্রাক্কালে স্ত্রী আযাগুম্যাকি ও 
শিশুপুত্রের সঙ্গে দেখা করিতে যান। সেই দৃশ্য অতিশয় করুণ। এই দৃশ্ঠের 
অন্ুমরণে মাইকেল মেঘনাদ-প্রমীলার সাক্ষাতের বর্ণন। করিয়াছেন বলিয়া 
অন্রমাঁন করা যায়। কিন্তু পতির আসন্ন পরাজয ও মৃত্যুর ছায়া আও ম্যাকির 
উপরে পড়িয়াছে। এই রোরুগ্যমান৷ আযাগুম্যাকির সঙ্গে দপিতা প্রমীলার 
কোন সাদৃশ্য নাই । অথচ'যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার প্র।কালেও প্রমীলা পারিবারিক 
জীবনের বন্ধন বেশী করিঘাঁ অন্ভব করিয়াছেন। ক্রটাস্পত্রী পোর্খিয়ার 
মত তাহাই তাহার সাহসের উত্স £ 

দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃকুলবধূ, 

রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী। 

আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঁঘবে 
কিন্তু গবিতা, অশঞ্ষিনী রমণী শাশুড়ীর কোমলতম আদেশও অমান্ত করিতে 
পারেন না। তিনি মন্দেদরীর অঙ্গরোধে স্বামীর সঙ্গে যজ্ঞাগারে যাইতে 
বিরত হইলেন । 

প্রমীলার বর্থা স্মরণ করিলে আমরা ট্যাজেডির তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি 

কারতৈ পারি। মেঘনাদের মৃত্যু শুধু বীর সৈনিকের পতন নহে, এই মৃত্যুতে 
একটি স্পেহসমৃদ্ধ দরাম্পত্যসম্পর্ক ছিন্ন হইল। প্রমীলা ক্যাঁমিলা-ক্লোরিগার মত 
যুদ্ধ করিয়া মুত্যু বরণ করেন নাই; স্বামীর সঙ্গে অন্ুমৃতা হইলেন । নবম সর্গে 
প্রমীলার যে ছবি দেখি তাহা৷ শোকাকুল! স্ঘঃবিধবার ছবি; কিন্ত সেইখানেও 
তাহার বীরোচিত স্থের্ষের অভাঁব হয় নাই। তিনি মহাতীর্ঘথষাত্রীর মত 
বীরবেশে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়াছেন । শুধু এক মায়ের কথা স্মরণ 
করিয়! তিনি ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল হইয়াছিলেন। কিন্ত এই ক্ষণিক ব্হবলতা 
অতিক্রম করিয়া! তিনি শীস্ত সংযত ভাবে বিধির বিধান মানিয়। লইলেন্‌ £ 
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কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে 
লিখিল। বিধাতা যাহ], তাই লো ঘটিল 
এত দিনে । 


সীত। 


মেঘনাদ ও প্রমীলার দ্রাম্পত্যজীবনের যে চিত্র এই গ্রন্থে দেওয়া! হইয়াছে 
তাহা মাইকেলের পরিকল্পনার স্বকীয়তা প্রমাণ করে। ইহা! পরোক্ষভাবে 
গ্রন্থের মৌলিক পরিকল্পনার উপরেও আলোকসম্পাত করে । মেঘনাদ 
ও প্রমীলার স্থখের নীড় ধ্বংস হইয়া যাঁওয়।য় আমাদের চিত্ত ব্যথিত হয়, কিন্ত 
রামলক্ষ্সণের ইহ! ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। কিন্তু এমনি স্সেহসমৃদ্ধ দাম্পত্য- 
জীবনকে রাবণ সবলে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়ছিলেন এবং সেই জন্তই তাহাকে 
সবংশে নিহত হইতে হইল । 1মেঘনাঁদবধ কাব্য, বীররসপ্রধান কাবা,)কিন্ত 
ইহার মধ্যে যে জিনিসটি সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জল হইয়। উঠিয়াছে তাহা হইতেছে 
গারহ্‌স্থ্য জীবনের পবিত্রতা । ইহাই সীতা ও সবমার কাহিনীর প্রবর্তনার 
সার্থকতা । ভবভূতির উত্তররামচরিতকে অন্নসরণ করিয়। মাইকেল রামসীতার 
দণ্ডকারণ্যস্থিত গাস্থ্য জীবনযাত্রার একটি অতি মনোরম চিত্র আকিয়াছেন & 
সীতা সরমাকে বলিতেছেন £ 
ছিন মোর। স্থলোচনে, গোদাব্রী-তীরে, 
কপোত-কপোঁতী যথা উচ্চবুক্ষচুড়ে 
বাধি নীড, থাকে সুখে । 
প্রকৃতির ক্রোড়ে এই যে মাধুধম্তিত জীবন বাড়িয়া উঠিয়াছিল” 
কপোতীকে অপহরণ করিয়া রাবণ তাহাই বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার 
অপরাধ সেই ব্যাধের অপরাধের সঙ্গেই. তুলনীয় যে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে 
নিহত করিয়া শাশ্বত কালের জন্য শিক্কৃত হইয়াছে । রাবণেধ ইহাই এই 
জাতীয় প্রথম অপরাধ নহে । জটাষু তাহাকে দেখিয়াই বলিয়াছেন £ 
চোর তুই, লঙ্কার রাবণ। 
কোন্‌ কুলবধূ আজ হরিলি, দুর্মতি ? 
কার ঘর আধারিলি, নিবাইয়া এবে 
প্রেমদীপ ? এই তোর নিত্যকর্ম জানি। 
মহাকাব্যের প্রধান গুণ বিস্তৃতি।) এই একটি ঘটনাকে মাইকেল ঘধুনুদন্ 


মেঘনাদাবধ কাব্যের ভাষা ১ 


নানাভাবে বিশালতা দান করিয় ছেন। শুধু জটাযু কেন, সীতা বিশ্বাস 
করিয়াছেন সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি তাহার গ্লানির কথ! বহন করিয়া রামলক্জ্মণের 
কাছে পৌছাইয়! দিবে। এই আশায় তিনি আকাশ, সমীর, মেঘ ও ভ্রমরের 
কাছে আব্দেন করিয়াছেন যে তাহার] তাহার দূতের কাধ কবিবে। তাহার 
এই বিশ্বাস অলীক নহে, কারণ মাতা বঙ্থম্বরা তাহ।কে স্বপ্নে এই বলিয়। 
আশ্বস্ত করিয়াছেন £) 

বিবির ইচ্ছায় বাছা, হরিছে গো।তোরে 

রক্ষে রাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে 

অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি, 

ধরিন্ধ গে। গভে তোনে লঙ্ক। বিনাশিতে। 
স্থতর।ং সীতা-হরণ ব্যক্তিগত জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে; ইহা বিশ্ববিধানের 
অন্তর্গত এবং সীতার জন্ম হইতে এই বিধানের প্রক্রিয়া আরম্ত হুইযাছে। 


মেঘনাদবধ কাব্যের ভাব। 

“মেধনাদবধ কাব্যের মহাকাঁব্যোচিত পরিকল্পনা ও চওিত্রস্্টির মহিমার 
উল্লেখের পর উহার বর্ণনার গজন্বিতার কথা বলা প্রয়োজন | . ভাঘ। ভাব্রেই 
বহন মাত্র এবং ভাষা ছড়া কপির ভ।ব৪ অভিব্যক্ত হইতে পালে ন।। 
মাইকেলের ভাধায ও বর্ণনায় সর্বত্র মহাকাব্যোচিত ওজস্থিতা, গাভীর্য ও 
বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যার | হোমার যেমন কোন দেবতা বা বীরের নাম 
করিলেই তাহার উপযুক্ত বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া বর্ণনায় সমৃদ্ধি আনয়ন 
করেন, ম্বাইকেলও তেমনি করিয়াছেন । তিনি কোন বীর, বীররমণী ও দেবতা 
নীম করিলেই তাহাকে উপযুক্ত বিশেষণে বিশেধিত করিয়াছেন। কোথাও 
তাহাদের পিতামাতা বা স্বামী বা স্ত্রীর নাম করিয়াছেন আবার কোথাও বীরের 
বিশেষ অস্ত্রের বা তংসম্পকিত প্রাচীন কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন । 
ইন্দ্রদেব শচীপতি কিংবা দশ্তোলিনিক্ষেপী কিংবা নমুচিস্দন, বরুণ জলেশ 
পাশী, কান্তিক তারকারি অথবা ক্ৃত্তিকাফুলবল্লভ সেনানী, লক্ষ্মণ সৌমিজি ব। 
উদ্সিলাবিলাসী, রিভীষণ বিভীষণ রণে (যদিও বিভীষণ রণ করিয়াছেন এমন 
প্রমাণ .নাই )। শুধু প্রত্যেক নায়র বা নাগ়িকাই যে সর্ব যথাযোগ্য 
রিশেষণে বিশেধিত হইয়াছেন তাহ। নহে। কবি যখন ইহাদের, রুঝা 
বঙ্গিমাছেন, তখন শবক্ষাশ পাইলেই ইহাদের চুয়িতের, রূপ্র বা প্রখর 

খ 


৯৮০ মেঘনাদবধ কাব্য 


সমৃদ্ধ বর্ণনা দিয়াছেন । দৃষ্াস্তম্বরূপ লক্ষণের সঙ্গে শিঁবের সাক্ষাতের ব্নারু 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে £ 

কতক্ষণে উতবিয়] উদ্যানছুয়ারে 

তীম-বানু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে 

ভীষণ-দর্শন মৃত্তি! দীপিছে ললাটে 

শশিকলা, মহোরগ-ললাঁটে যেমতি 

মণি! জটাজ,ট শিরে, তাহার মাঝারে 

জাহুবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে 

কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন! 

বিভৃতি-ভূষিত অঙ্গ; শালবৃক্ষ যেন 

ত্রিশূল দক্ষিণ করে। চিনিলা সৌমিত্র 

ভূতনাথে। 

এই বর্ণনায় মাইকেলের প্রকাশ-ভঙ্গীর প্রকু্ই পরিচয় পাওয়া যায়। মহাদেব 

ভোলানাথ, তিনি ভিখারী, তিনি শিব। কিন্ত এখানে তাহার কল্যাণমুত্ির 
কোন পরিচয় নাই। কৰি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভীমকান্তরূপ। সেই 
জন্য তিনি এমন কয়েকটি জিনিষই নির্বাচন করিয়াছেন যাহা এই ভীষণতার 
পরিচয় দিতে পারে-_ললাঁটে শশিকলা, শিরে জটাজ,ট এবং তাহার মাঝারে 
জাহুবীর ফেনলেখা, অঙ্গে বিভূতি, হস্তে ত্রিশল। এই বর্ণনায় 'মহোরগ*- 
শব্দটিও লক্ষণীয় । বর্ণনাকে ওজন্ষিতা দেওয়ার জন্য মাইকেল সাধারণতঃ 
গুরুগম্ভীর ও অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে 
তাহার কাবা ওজোগুণসমৃদ্ধ হইয়াছে এবং অনেক জায়গায় সংযুক্ত ব্যগ্মবর্ণবন্ল 
পদের প্রয়োগে এই ওজন্বিতা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে । ইন্দ্রকে সুনাসীর, 
সূর্যকে ত্বিষাম্পতি, বজ্কে ইরম্মদ, লৌহাস্ত্রকে প্রক্ষেড়ন বলিলে বর্ণনার গৌরব 
ও গাস্ভীর্য বুদ্ধি পায়। মাইকেল এই রীতির বহুল প্রয়োগ করিয়া 
মহাকাব্যোচিত দীপ্তি আনয়ন করিয়াছেন। তীহাঁর কাব্যে প্রাধান্য পাইয়াছে 
রৌদ্র, বীর ও অদ্ভুত রন এবং এই. সকল রসের জম্যও ওজন্বী বর্ণনার প্রয়োজন। 
নংস্কত আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন যে কোন কোন স্থানে ব্যতিক্রম থাকিলেও 
সাধারণতঃ যে দীপ্তি বা ওজন্থিতা বীর, রৌদ্র বা অদ্ভূত রস প্রকাশ করে তাহা 
নীর্ঘ সমাসবন্ধ পদের অপেক্ষা রাখে। মাইকেল লক্ষ্য করিয়া. থাকিবেন যে 
সতিদীর্ঘ সৃমাসুবন্ধ পদ সংশ্কতে প্রযোজ্য হইলেও, ধাংলায় তাছা বেদানা 


উপম। ১৩/০ 


হইবে। সেইজন্য তিনি সমাসবদ্ধ পদসংঘটনার পরিবর্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ- 
সমন্বিত, গুরুগন্ভীরনাদবিশিষ্ট, সচরাচর-অপ্রচলিত শব্দের সন্নিবেশ করিয়। 
দীপ্চিগুণ আনয়ন করিয়াছেন । এই জাতীয় প্রয়োগ তাহার প্রতিভার স্বকীয়তা 
প্রমাণ করে। এইখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 
সংযুক্ত বর্ণ অপেক্ষা হসম্ত বর্ণের প্রাধান্য দেখা যায়; এই জঙ্য রবীন্দ্রকাব্য 
ওজোগুণ অপেক্ষা মাধুর্যগুণের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 


উপম। 


মহাদেবের যে বর্ণনা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার উপমা-সমৃদ্ধি লক্ষণীয় । 
হোমারের অন্ততম প্রধান গুণ উপমার বৈশিষ্ট্য । হোমার অধিকাংশ বিষয়কে 
উপমাঁর সাহায্যে বর্ণনা করিয়ীছেন। সাধারণতঃ তাহার উপমাগুলি উপমান ও 
উপমেয়ের সাদৃশ্য দেখা ইয়াই ক্ষান্ত হয় না, উপমানের টৈশিষ্ট্যকে পুঙ্খান্ুপুঙ্খরূপে 
বর্ণনা করিয়া! মহাকাব্যকে বিশালতা দান করে। মাইকেলের কাব্যে উপমার 
প্রাচুর্য হোমারের কথা ম্মরণ করাইয়! দেয়। কিন্তু হোমার যেমন উপমানকে 
বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা করিয়ছেন মাইকেল তাহ] করেন নাই। তিনি উপমান- 
উপমেয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়াই বিষয়ীস্তরে চলিয়া গিয়া অন্য উপমানের সন্ধানে 
অগ্রসর হইয়াছেন । তাহার উপমাগুলি বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে অপর বিষয়ের 
সাদৃশ্ত দেখাইয়া ভাবকে এই্বর্ষবান্‌ করিয়াছে । আলঙ্কারিক ক্ষেমেন্্র বলিয়াছেন 
যে কাব্যের আত্মা হইতেছে উ্চিত্যবোধ। ওচিত্যবোধের অর্থ লইয়া তর্ক 
উঠিতে পারে এবং তাহাকেই কাব্যের আত্মা বলিয়। নির্দেশ করিতে গেলে 
নানা বাধার সৃষ্টি হইতে পারে। সেই সকল কুট প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া 
বল। ষাইতে পারে যে সংকাব্যে চিত্যবোধ থাঁকিবেই এবং “মেঘনাদবধ কাব্যের 
উপমাঁসমূহ প্রায় সর্বত্রই অতিশয় ওচিত্যবান্‌। মাইকেল ঠিক যে'ভাবটি 
প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন প্রত্যক্ষগোচর প্রাকৃতিক. দৃশ্ট বা স্থপরিচিত 
কিংবদন্তী বা সাহিত্য হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া! তিনি দেই ভাবটিকে 
স্থম্পষ্ট ও স্থুসমৃদ্ধ কবিয়াছেন। মহাদেবের প্রশাস্ত মহিমা বর্ণনা করা তাহার 
উদ্দেশ্ট নহে। তাই তিনি শিরঃস্থিত অর্ধচন্দ্রের সঙ্গে তুলন। কবিয়াছেন সর্পের 
মন্তকস্থিত মণির; এই তুলনায় শশিকলার উজ্জল্তা ও মহাদেবের ভীমকান্ত 
রূপ বিশেষভাবে প্রকটিত হুইয়াছে। : মহাদেবের জটাজ্‌টের . স্গে রাত্রির 
এবং জাহুবীর ফেনলেখার সঙ্গে কৌমুদীর শুদ্ররেখার তুলনায় মহাদেবের 


১19. মেঘনাদবধ কাব্য 


ভীষণতা৷ ও সৌন্দর্য প্রকাশিত হইয়াছে, আবার আধারের রহস্যময় রূপও. প্রন্ফুট 
হইয়াছে ।, 
মাইকেলের অধিকাংশ উপমাই এশ্বর্ধ, বৈচিত্র্য ও ওচিত্যের পরিচয় দেয় 
তাহার যে সকল উপমা প্রচলিত কথায় পরিণত হইয়াছে তাহাদের ছুই একটির 
আলোচনা করিলেই তাহার প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাঁওয়। যাইবে । বীরবাহুর 
মৃত্যুংবাদ রাবণের কাছে অবিশ্বাস্য বলি! মনে হয়। ইহ রাত্রির স্বপ্নের মত 
অলীক। যে কোন কবি এই তুলনা! দিতে পারিতেন। রাবণ এই 
অবিশ্বাস্ঠতার কারণ দর্শাইতে যাইয়া বলিতেছেন £ 
অমর-বৃন্দ যার ভূজবলে 
কাঁতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী 
বধিল সন্মুখ-রূণে? 
এই অনস্তব কার্ষের কথ। শুনিয়া রাবণের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে £ 
ফুলদল দিয়া 
কাটিল। কি বিধাতা শাল্মলী তরুবুরে? 
শালসলী তরুবর বিশালতা ও ছুশ্ছেগ্তার জন্য স্থপরিচিত, ফুলদল কোমলতার 
প্রতিমূতি এবং ফুলদলের অন্য ঘে শক্তিই থাকুক ছেদনকার্ধ তাহার পক্ষে 
একেবারে অসম্ভব। রামের হস্তে বীরবাহুর মৃত্যুও রাবণের কাছে একেবারে 
অসম্তাব্য বলিয়া ঠেকিতেছে ! এই উপমার ব্যঞ্জন। এইথানেই পরিসমাপ্ত 
হয় নাই। রাবনকে এক অনস্তাব্য ব্যাপার মানিয়৷ লইতে হইবে; প্রতি পদে 
বাবণ দেখিয়াছেন যে ভিথারী রাঘব অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন। সমুদ্রে শিল। 
ভািয়াছে, নিহত হইয়াও রাম পুনরুজ্জীবিত হইয়াছেন; স্থৃতরাং ফুলদলের 
পক্ষে কর্তন করা এবং বিশাল শান্সলী তরুকে কর্তন করাঁও অসম্ভব না হইতে 
পারে। ৰ 
মাইকেলের অগণিত উপমাসমূহের যে কোন একটি ধরিলেই এই বিস্তৃতি ও 
ুচিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যাইবে। রাজা দশানন যখন প্রাসাদশিখরে 
উঠিলেন তখন মনে হইল 
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন 
্‌ শুমালী !. 
' কিস্ত তিনি ঝৃহিরে তাকাইয়৷ ঘখন শক্রবৃন্দকে দেখিলেন তখন তাহাদিগষে 
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বালিবুন্দ সিন্ধৃতীবে যথা 

নক্ষত্র-মণ্ডল কিংবা আকাশ-মগ্ডলে। 
দুইটি স্থপ্রসিদ্ধ উপমার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিলে মাইকেলের স্থম্্ম অন্মভূতি 
ও ওচিত্যবোপের পরিচয় পাঁওয। যাঁয়। প্রমীলা যে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন 
এব্‌ং সীতা যে সর্মাঁকে তাহার ছুঃখের কথ। প্রকাশ করিলেন তাহ! উভয়তঃই 
শ্োতম্বতীর গতির সঙ্গে তলিত হইযাছে। প্রমীলা যখন বাহির "হইতেছেন 
তখন তিনি বাঁণাব দ্রিকে দৃষ্টি দেন নাই, নিজের অপ্রতিরোধনীয় গতি কথাই 

প্রকাশ করিয়ছেন £ 


কি কহিলি, বাসস্তি? পবত-গৃহ ছাড়ি 
নাহিবায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে 
কাঁর হেন সাধ্য যে সে রোধে তাঁর গতি? 


কিন্তু সীত| যখন পূর্শ্বতি রোমন্থন করিযাছেন তখন শোকের নিপীড়ন 
অনুভব করিয়াই মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন । এখানেও সেই 
অপ্রতিরোধনীয় গতির কথা আছে, কিন্তু তাহা শোকের বেগ, উদ্দেশ্বান্‌ 
উৎসাহের পরাক্রম নহে £ 


ব্রিধার কালে, সখি, প্রাবনপীড়নে 
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি,। 


প্রথম দৃষ্টান্তে সিন্ধুর আহ্বান প্রাধান্ত পাইয়ছে। সেই আহ্বান ষে শ্রোত- 
স্বতী শুনিয়াছে তাহার কাছে যে-কোন বাধাই অকিঞ্চিংকর। দ্বিতীয় দৃষ্টাস্তে 
দুঃখের পীড়ন এত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে যে মন আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়া মেই 
গীড়নের ভার লঘু করিতে চাহিয়াছে। এম্নি করিয়া! একই উপমান পরম্পর- 
বিরোধী করুণ ও বীররসের অভিব্যক্তি দিয়াছে । আরও একটি লক্ষণীয় ব্ষিয়ের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে! মাইকেল সংযুক্তবর্ণবহুল শব্ধ প্রয়োগ করিয়! 
ভাষাকে মহাকাব্যোচিত গান্তীর্য দান করিয়াছেন; আবার উপমার বহুল 
প্রয়োগ করিয়া বর্ণনার মধ্যে বিশালতা, বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য আনিয়াছেন। এই 
ছুই গুণের সশ্মিলনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার কাব্য অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত 
হইয়াছে। যে কোন ক্ুপ্রন্িদ্ধ উপমার আলৌচন! করিলে এই সময়ের 
পরিচয় পাওয়া যাইবে £ 
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গম্ভীর অন্বরে যথা নদে কাদদ্বিনী 
উচৈংস্বরে নিতষিনী কহিল] সম্ভাষি 
সধীবুন্দে; 
বক্ষ্যমাণ উপমায় বিছ্যুৎ ও বজ্ের সঙ্গে প্রমীলার মোহিনী মুত্তি ও উদাত্ত 
স্বর তূলিত হওয়ায় প্রমীলার লৌন্দর্ঘ ও বীর্ঘ মহিমান্বিত হইয়াছে এবং সংযুক্ত- 
বর্ণের এব্ধন্‌ প্রয়োগ ও অস্কপ্রাসের স্ুনির্বাচনে এই বর্ণনা সমৃন্ধ হইয়াছে । 
বর্ণন৷ 
'মেঘনাদবধ কাব্যে বহু স্দীর্ঘ বর্ণনা আছে এবং সেই সব বর্ণনার বৈচিত্র্য 
ও মাধুর্য মাইকেলের প্রতিভার স্বকীয়তার সাক্ষ্য দেয়। এই প্রতিভার 
বৈশিষ্ট্য-_এশ্বর্বোধ। কাব্যের প্রারন্তেই দেখি রাবণ এক অপূর্ব সভায় কনক 
আপনে বপিয়া আছেন £ 
ভূতলে অতুল সভা-_ম্কটিকে গঠিত 
তাহে শোভে রত্ররাজী, মানমসরসে 
সরম কমলকুল বিকসিত যথা । 
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তস্ত সারি সারি 
ধরে উচ্চে ন্বর্ণছণদ, ফণীন্দ্র যেমনতি 
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে 
ধরারে । 
এই বর্ণনায় এশ্বর্যষ আছে, কিন্তু ইহ! বীরত্বব্যঞগ্ুক নহে, বরং এই সভা 
প্রোজ্জল রঙ্গালয়ের কথ স্মরণ করাইয়া! দেয়। কিন্তু ইহার পরে রণক্ষেত্রের যে 
চিত্র পাই তাহ! ভীষণতার জন্য স্মরণীয়। আবার তাহার পরেই আসিয়াছে 
মেঘনাদ ও প্রমীলার প্রমোদকাননে জিগ্ধ সৌন্দর্যের বর্ণনা £ 
বৈজয়ন্ত ধাম সম পুরী, 
অলিন্দে সথন্দর হৈমময় স্তস্তাবলী 
হীরাচুড়, চারিদিকে রম্য বনরাজী 
নন্দন কানন যথা । 
দ্বিতীয় সর্গের প্রারস্তে যে গোধূলির বর্ণনা আছে তাহাও কমনীয়তার জন্য 
উল্লেখষোগ্য। এই শ্রেণীর বর্ণনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সীতাকর্তৃক 
গোদ্দাবরীতীরস্থ জীবনযাত্রার কাহিনী । “মেঘনাদব্ধ কাব্য বীররসগ্রধান 
মহাকাব্য । তন্মধ্যে এই সকল মাধুর্দগুণসমন্থিত বর্ণনা কবিপ্রতিভার বৈচিত্র্যের 
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পরিচয় দেয় । বীররসপ্রধান বর্ণনায়ও এই বৈচিত্র্যের পরিচয় পাঁওয়] যায়। 
কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে মাইকেল যোদ্ধবেশধারিণী প্রমীলাঁর 
উল্লেখ দেখিয়াছিলেন ! কিন্তু সেই বর্ণনা অতিশয় নিরাভরণ। মাইকেলের 
প্রমীলার বর্ণনা! অলঙ্কীরসমৃদ্ধ, বীররস ও শৃর্জাররসের সমন্বয়ে এশ্বর্ধবান £ 
বীণা, াশী, মৃদঙ্গমন্দিরা- 
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিকণে! 
তার পাছে শূলপাণি বীরাঙ্গনা-মাঁঝে 
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা ! 
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে 
রতনসম্ভব1 বিভ] ক্ষণ-প্রভা-সম । 
অস্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি 
ধরিয়া কুহ্থমধনুঃ, মুহুমুহু হানি 
অব্যর্থ কুম্থমশরে ৷ সিংহ-পৃষ্ঠে যথা 
মৃহিষমর্দিনী ছুর্গ।। 
কিন্ত যেখানে কবি দেবতা, রাক্ষস ও মানবের যুদ্ধলজ্জীর বর্ণন দিয়াছেন 
সেইখানে শুধু শৌর্যবীধ ও ভীষণতার চিত্র আঁকিয়াছেন। সেই সব বর্ণনায় 
অলঙ্কারের ও শব্দসম্ভারের বৈচিত্র্য ও এশ্বর্য লক্ষণীয় । সপ্তম সর্গের যে কোন 
একটি খণ্ডাংশ লইলেই মাইকেলের বর্ণননৈপুণ্যে র শ্রেষ্ঠত্ব অনুমিত হইবে ঃ 
যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী 
চণ্ডী, দেব-অস্দ্বে সতী সাঁজিল] উল্লাসে 
অট্টহাঁসি, লঙ্কাধামে সাজিল! ভৈরবী 
রক্ষঃকুল-অনীকিনী-_উগ্রচণ্ডা রণে 
সঃ সী সী 
মন্দ্রিলা জীমৃতবৃন্দ আবরি অন্থরে ; 
ইরম্মদে ধাধি বিশ্ব, গজিল অশনি; 
চামুণ্ীর হামিরাশিনদূশ হাসিল 
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা 
ভুর্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে। 
ডুবিল1 তিমিরপুঞ্জে তিমিরবিনাশী 
দিনমণি) * রঃ ফু 
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জীবন ত্যজিল 
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি । 


এই ছুইটি বর্ণনার তুলনা করিলে মাইকেলের বর্ণনীবৈচিত্র্যের আভাপ 
পাঁণয়। যাইতে পাবে। প্রমীলা রণসাজে সজ্জিতা হইলেও, তাহার অন্তরীক্ষে 
থাকিয়া! কুন্ুমেযু স্বীয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছেন। প্রমীলা উপমিত 
হইয়াছেন এরাবতপুষ্ঠে আসীনা শচী ও গর্ড়বাহিনী রমার সঙ্গে অথবা সিংহ- 
বাহিনী উমার সঙ্গে যিনি মহিষমর্দিনী হইয়াঁও অন্নপূর্ণা । এই বর্ণনা এশ্বযময়, 
ইহার মধ্যে কঠিন ও কোমলের অপুর সমন্বয় হইয়াছে । কিন্তু রাক্ষস- 
অনীকিনী কবিকে ম্মরণ করাইয়! দিয়াছে উগ্রচণ্ডা চণ্ডীর কথা, ধাহার মধ্যে 
কোমলতার লেশমাত্র নাই। প্রমীলার চতুদিকে যে ধিভা খেলা করিয়াছিল 
তাহা বিহ্যতের ক্ষশিক হাসির সঙ্গে তুলিত হইয়াছে ; ক্ষণপ্রভা বলিয়াই ইহা 
মোহিনী, কিন্তু দেবদানবমনবের যুদ্ধে সৌদামিনীর যে প্রভাকে দেখিতে পাই 
তাহা ভয়ঙ্করী, চামুণ্ডার হা সিসদৃশা । ্‌ 


মাঁধূর্ষ, বীর্ঘ ও ভীষণতার বর্ণনা দিয়াই মাইকেল ক্ষান্ত হয়েন নাই; 
তিনি বীভৎসতারও, বর্ণন! দিয়া তাহার মহাকাব্যকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছেন । 
ভাঁজিল, দান্তে ও মিল্টনের অশ্ুসরণ করিয়] মাইকেল অষ্টম সর্গে প্রেতপুরীর 
বর্ণনা দিয়াছেন । এই বর্ণনায় তিনি বিশেষভাবে দাস্তের নরকবর্ণনীর দ্বারা 
প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। দান্তের বর্ণনায় যে গভীরতা, পুঙ্থান্পুঙ্খতা ও সুক্ষ 
অঙ্গভূতির পরিচয় পাওয়া যায় মাইকেলের বর্ণনায় তাহা নাই, কিন্তু মাইকেলের 
বর্ণনায় তীব্রতার অভাব নাই, এবং এই বিষয়ে তাহ]কে দাস্তের যোগ্য শিষ্য 
বলিয়া! স্বীকার করা যাইতে পাঁরে। যে-কোন দৃষ্টাস্ত বিচার করিলেই দেখ'! 
যাইবে যেতিনি কয়েকটি স্থনির্বাচিত শবের সাহায্যে ভীষণতার নগ্রমূ্তি 
অঙ্কিত করিয়াছেন এবং বর্ণনা যতই বীভতৎম হউক্‌ না কেন তাহার প্রেরণ? 
জোগাইয়াছে নীতিধর্মে কবির অবিচলিত বিশ্বাস। 


স্বনিছে.ভীষণ সর্প; নখ অপি সম; 
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ ; ছুলিছে সঘনে 
কদাকার শুঃনযুগ ঝুলি নাভিতলে ; 
নাসাপথে অগ্রিশিখা জলি ঝাহিরিছে 
ধকৃধকি নয়মাগি মিশিছে তা” সহ। 
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সম্ভাষি রাঘবে মায়] কহিল1;--"এই ষে 

নারী-কুল রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে 

বেশভৃষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে । 

সাঁজিত সতত দুষ্ট বসস্তে যেমতি 

বনস্থলী; কামি-মন মজাতে বিভ্রমে 

কামাতুরা 1? 

রমণীর যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কামনার উদ্রেক করে, যাহাঁদের রূপের বর্ণনা 

কবিগণ বুগে যুগে করিঘ। আমিয়াছেন এইখাঁনেও মাইকেল তাহাদেরই উল্লেখ 
করিয়াছেন। মত্যে এই অধরোষ্ট বিশ্বফলের সঙ্গে তুলিত হইত,, স্তনযুগ 
কনক কটোরার কথা স্মরণ করাইয়। দিত, নাসাপথ ভিলফুলকে লজ্জা দিত, 
নয়নের ছ্যতির কাছে চকিতহরিণীপ্রেক্ষণ হার মানিয়াছিল। বসন্তে পুষ্পাভরণ- 
সঙ্জিতা বনস্থলীর উল্লেখ বৈপরীত্যের ছারা ইহাদের রূপের ভীষণত৷ বাড়াইয়া 
দিয়াছে মাত্র । 


দোব 

বহগুণসম্বন্বিত হইলেও মেঘনাদবধ কাব্য ক্রটিশূন্ত নহে এবং সেই 
প্রসঙ্গের আলোচনা! আবশ্যক । প্রথমেই বল যাইতে পারে যে এই গ্রন্থের 
পরিধি অতিশয় সঙ্কীর্ণ। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের একটি কাণ্ডের একটি খণ্ডাংশ 
লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে; মহাকাব্যবণিত ব্যাপার সংঘটিত হইতে তিন 
চাঁর দিনের বেশী সময় লাগে নাই। ইহার সঙ্গে যদি তুলনা করি অষ্টাদশ 
পর্বব্যাপী মহাভারত বাঁ চতুবিংশসর্গব্যাপী ইলিয়াডকে তাহ|। হইলে এই 
গরন্থের-সন্বীর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঁরি। ভাজিলের ঈনিভ , দাস্তের ডিভাইনা 
কমেডিয়! 'এবং ট্যাসৌর জেরুঞ্জালেম উদ্ধার প্রভৃতি ইহ! " অপেক্ষা অনেক 
বেশী বিস্তৃতপরিসর | মেঘনাদবধ কাব সর্বব্যাপী নীতিধর্মের কথ! আছে, 
এবং রাবণ যে বিশ্ববিধনকে বিচলিত করিয়াছেন তাহা বারংবার কৰিত 
হইয়াছে । কি্তু মেঘনাদ-প্রমীলার ব্যক্তিগত কাহিনী এত প্রাঁধান্ত পাইয়াছে 
যে বিশ্ববিধানের শৃঙ্খলীবিপর্যয়দূপ বিষয়টি যথোচিত প্রাধান্য পায় নাই। 
বোধ হয় মাইকেলের পরিকল্পনায়ই একটা! স্ববিরোধিতা ছিল। বিশ্ববিধানে 
বিপর্যয় সংঘটিত করিয়াছেন মেঘনাদ-পিতা রাবণ এবং সেই' হিসাবে 
মেঘনার্দও ইহার জন্য দায়ী।' অথচ মাইকেলের 'সমস্ত সহানুভূতি আপতিত 
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হইয়াছে মেঘনাদ ও প্রমীলার উপর। মেঘনাদের পক্ষ অন্যায়ের পক্ষ, অথচ 
বিধির এমনই বিধান যে-_ 
'*"হেন বীর নাহি এ তিন ভূবনে 
দেব কি মানব, শ্তায়যুদ্ধে যে বধিবে 
রাবণিরে । 
ধর্মের বিধান রক্ষা করিবার জন্ত দেবতারা লক্ষমণকে মেঘনাদবধে নিয়োজিত 
করিয়াছেন। অথচ উমা বলিয়াছেন £ 
মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী, 
নং সং 6 
অবশ্য লক্ষ্মণশূর নাঁশিবে সংগ্রামে 
মেঘনাদে! পতিসহ আসিবে প্রমীল। 
এ পুরে; শিবের সেবা করিবে রাবণি, 
সখী করি 'প্রমীলারে তুধিব আমরা । 
এই মৌলিক অপঙ্গতিতে কাঁবোর শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষু্ হইয়াছে । মাইকেল রাম 
ও তাহার দলকে পছন্দ করিতেন না অথচ তীহাদ্দিগকেই স্থায়ধর্মের প্রতিভূ 
করিয়াছেন। 
মহাকাব্যোচিত দীপ্তি লাভ করিবার জন্য মাইকেল অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত, 
সংযুক্তব্যগ্নসমন্থিত শবের প্রয়োগ করিয়া এবং উপমার বাহুল্যের দ্বারা! 
ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছেন এবং অধিকাংশক্ষেত্রে সার্থকতা 
লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কোথান কোথাও ভাষা অনাবশ্যকভাবে ভাবাক্রাস্ত 
হইয়াছে এবং উপমায় কষ্টকল্পনা এবং অতিশয়োক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
ষে প্রসাদগুণ বা! স্বচ্ছতা সর্বরসসাধারণ এই সব জায়গায় তাহার অভাব 
হইয়াছে । কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই এই দোষের পরিচয় স্পষ্ট হইবে । 
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত। 
এখানে অম্পষ্টত। ছাঁড়া পুনরুক্তির দোষও হইয়াছে । 
হেষিল অশ্ব মগন হরষে 
দানবদলনী-পদ্মপদযুগ ধরি 
্‌ বক্ষে, বিরূপাক্ষ স্থখে নাদেন যেমতি ! 
অশ্বের হ্রেষাধ্বনির সঙ্গে বিরূপাক্ষের আননধ্বনির তুলনা অতিশয় 
অশোভন, ইহা অনৌচিত্য-দোষের 'পরিচায়ক। তছুপরি ইহা! তস্ত্রোজ 
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পরিকল্পনার বিরোধীও বটে। অতিরিক্ত উপমাপ্রিয্তার জন্যই কবি এইরূপ 
ভ্রমে পতিত হইয়া থাকিবেন। 
উত্তরিলা প্রিয়ংবদা (কাদন্বা যেমতি 
মধুস্বরা !) 
মধুষ্বর প্রকাশ করিবার পক্ষে “কাদদ্বা” শব্দ অন্পযোগী এবং ইহা শ্রাতিকটুও 
বটে। 
অন্যান্য উপমার মধ্যেও কোথাঁও কোথাও কষ্টকল্পনা ও অস্পষ্টতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। রামের মধুর শব্দের কথা স্মরণ করিয়া সীতা মুছিত হইয়। 
পড়িলেন £ 
যথা যবে ঘোঁরবনে নিষাঁদ, শুনিয়া 
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষশাখে, হানে 
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে 
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমনি 
সহস1 পড়িল! সতী সরমার কোলে । 
এখানে হোমারীয় উপমার অন্ুকরণের চেষ্টা দেখা যাঁয়, কিন্তু উ্পমান ও 
উপমেয়ের মৌলিক বৈপাদৃশ্ঠের জন্য সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । ছুই এক 
জায়গায় অতিশয়োক্তির জন্য বর্ণনা একেবারে মাধূর্ববিবজিত হইয়াছে । 
যুদ্ধের প্রাক্কালে যে সকল মায়াবিনী লক্ষ্পণকে মুগ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন 
তাহাদের বেণীর বর্ণনা দেওয়া! হইয়াছে এই ভাবে £ 
মরে নর কালফণি-নশ্বর-দংশনে ২ 
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে ছলিছে যে ফণী 
মণিময়, হেরি তারে কামবিষে জলে 
পরাণ ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে 
যার দৃষ্টিপথে পড়ে কৃতান্তের দূত ! 
হায়রে এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে 
কাধিতে গলায়, শিরে উমাকাস্ত যথা) 
ভূজঙ্গভূষণ শুলী । 
এখানে কষ্টকল্পন! ও উপমাবাহুল্যে বর্ণনা ভারাক্রান্ত হইয়াছে । মাইকেল 
সর্বত্র ভাষায় ওজোগুণের প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছেন এবং সফলকামও 
হইয়াছেন.। কিন্তু ছুই এক.জায়গায়. তাহা'পন্ভব হয় নাই এবং সেইখানে 
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বিপরীত রকমের ক্রটি দৃষ্ট হয়; তথাঁয় কথ্য ভাষা হইতে শব্দ, আহরণ করিয়' 
মাইকেল মহাকাঁন্যের গাশীর্য নষ্ট করিয়! ফেলিয়াছেন £ 
ছুরন্ত হিংসক 
শুলপাণি! যেয়ো নাগো আর তার কাছে 
মোর কিরে প্রাণেশ্বর | 
অবশ্য ইহ] স্বীকার করিতে হইবে যে এই সকল ক্রটির জন্য এই মহা- 
ক।বোর মর্যাদা ক্ষপ্ন হয় নাই । মাইকেল যে রীতিতে মহাক।ব্য রচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়।ছিলেন তাহাতে অতিগান্তীধ, অভিশয়েক্তি, দৃরালয়, পরুষতা এবং 
গুরুচপ্ডালী দোঁষ প্রভৃতির আশঙ্কা ছিল। বিম্ময়ের বিষয় এই যে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে তিনি এই সকল দোষ অতিক্রম করিয়া দীপ্তি ও সৌকুমার্ষের সমন্বয় 
করিতে পারিয়াছেন । 
অমিত্রচ্ছন্দ 
মীইকেল মধুস্ছদনের অন্যতম প্রধান কীতি বঙ্গলাহিতো অমিত্রাক্ষরের 
প্রবর্তন; বাংলার প্রচলিত ছন্দ ছিল পয়ার, তাহ] মিত্রন্ন্দ অর্থাৎ তাহার 
মধো অন্ত অক্ষরের মিল আছে । তাহার আর একটি লক্ষণ এই যে তাঁহার 
মধ্যে প্রতি ছত্রে চৌদ্দ অক্ষর বা মাত্রা থাকে এবং আট মাত্রা ও চৌদ্দ মাত্রার 
পর বিরাম হয়। মাইকেল যে যুগান্তকাদী পরিবর্তন আনয়ন করেন 
তাহাতে পয়রের চৌদ্দ অক্ষর অট্রট বহিয়াছে। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ অন্ত্য 
অক্ষরের মিল বর্জন করেন। ইহাতে স্থবিধা হইল এই যে প্রত্যেক ছুই 
ছত্বের পরে ভাবধারা থামিয়া যায় না, ভাব আপনার গতিতে অগ্রলর হইতে 
পারে। তিনি আর একটি নৃতনত্বেরও প্রবর্তন করেন। সাধারণতঃ পয়ারে আট 
মাত্রার পরে যতি পড়ায়, কাবোর গতি একঘেয়ে হয়। কিন্ত এখানে নান! ছত্রে 
নানা জায়গায় বিরাম থাকায়, কাবোর গতিতে বৈচিত্র্যের প্রবর্তন হয়। এই 
বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য মহাকাব্যের পক্ষে খুবই উপযোগী'। কবি হেমচন্দ্র যে 
উদাহরণ দিয়াছেন, তাঁহা আংশিকভাবে উদ্ধত করিলে মাইকেল মধুস্থদনের 
মৌলিকতা -অন্গমিত হইবে ঃ - 
য্থ! যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী, 
যজ্জের তুরঙ্গ সঙ্গে আপি, উতরিলা 
. নারীদেশে ; দেবদত্ব-শঙ্খনাদে রুধি 
রণরঙ্কে বীরাঙ্গন1 সাজিল কৌতুকে 
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এখানে প্রথম ও . চতুর্থ পংক্তিত্েে পয়ারের নিয়মাহ্ছসারে আট মাত্রার 
পরে প্রথম যতি পড়ে। হেমচন্দ্র মনে করেন দ্বিতীয় ছত্রে দশ মাত্রার 
(আসি'র ) পর 'প্রথম বিরাম হর । তৃতীয় ছত্রের বিরামস্থল চার মাত্রার 
( নারীদেশে'র ) পর। এখানে মাইকেলের আর একটি কৌশল লক্ষ্য করিতে 
হইবে। দ্বিতীয় ছত্রে প্রথম পর্ব দশ মাত্রা এবং দ্বিতীর পর চার 
মীত্রাবিশিষ্ট । ইহাতে ছন্দের ভারসাম্য নষ্ট হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। 
কিন্তু ভাবের গতির জন্য দ্বিতীয় ছত্রের “উত্তরিল।, তৃতীয় ছত্রের 'নারীদেশে'র 
সঙ্গে মিলিত হইয়াছে । ফলে ছন্দের গতি এই ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে £ 

যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে | আপি, উতরিল।__নারীদেশে | 

প্রথম পর্বে থাকিবে দশ মাত্র এবং শেষের পর্বে থাকিবে আট মাত্রা । 
ইহাতে ভারপাম্য রঞ্ষিত হইয়াছে; এই ছত্রের মধ্যে আর একটু কৌশলও, 
লক্ষ্য কর] যাইতে পারে। গ্রথম পর্বে দুইটি পর্বাঙ্গ কল্পনা কর! যাইতে 
পারে। আট মাত্রার পর প্রথম বিবাম পড়িবে এবং দশ মাত্রার প্র পুনরায় 
বিরাঁম পড়িবে । এইরূপ ভাবে ছন্দের গতি অনুসরণ করিলে, এই আঠার 
মাত্রাকে ৮+২+(৪+৪) মাত্রায় ভাগ করা যাইতে পারে। 

এই ভাবে এক ছত্রকে আর এক ছত্রের সঙ্গে যুক্ত করার ফলে ছন্দের 
প্রবাহ দীঘীকৃত হইয় যায় এবং কাব্যের ভাষ। বিস্ততির ব্যঞ্জনা দিতে পারে ॥ 
হেমচন্দ্র এই দীঘকরণকে সমর্থন করেন ন।। তিনি মনে করেন এইবপ 
বিরাম-যতি সংস্থাপনের ফলে পদাবলীর শ্রোতোভঙ্গ হেতু ছুঃশ্রাব্যতা দোষ 
হইয়াছে । হেমচন্দ্রের এই মত সবাই গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন] সন্দেহ ॥ 
স্রোতের নিয়মই এই ষে সে অবিশ্রান্ত প্রবাহে অগ্রসর হইতে থাকে; সে 
থামিয়াও থামে না। এক ছত্র হইতে অপর ছত্রে ছন্দকে টানিয়া নিলে 
এই অবিশ্রীস্ত গতিবেগ আভাসিত হয়।' এই অগ্রগতি পয়ারের মধ্যে 
সমধিক শ্ুসমঞ্জস হয়, কারণ পয়ারের দুই অংশ সমান নয়। শেষের পর্ব (৬) 
প্রথম পর্ব (৮) হইতে ছোট; তাই যদি ইহার রেশ টানিয়! পরবর্তাঁ ছত্রের সঙ্গে 
ংযোগ স্থাপন করা যায় তাহা হইলে ধ্বনিতরঙ্গ অধিকতর বিস্তার ও সামঙ্জস্ত 
লাভ করে। হেমচন্দ্র যে দৃষ্াস্তগুলি দিয়াছেন তাহাদের বিচার রুরিলেই, 
মাইকেলের ছন্দচাতুর্য সমধিক পরিস্ফুট হইবে ঃ 

১। কাদেন রাঘববাঞ্ আধার কুটারে 
নীরবে 
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২। নাচিছে নর্তকীর্ন্দ, গাইছে স্থতানে 
গাঁয়ক | 

এই সকল পংক্তি পড়িলে দেখা যাইবে যে, শেষের পর্ব অবলীলাক্রমে 
পরবর্তী ছত্রের প্রথম শবের সঙ্গে যায়! মিলিত হইয়াছে এবং তাহার জন্য 
হুন্দের গতিও মাধুর্যমণ্ডিত হইয়াছে । 

এইখানে বাংল! ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
কেহ কেহ মনে করেন যে(অমিত্রচ্ছন্দ একটি বিদেশী ঢং,)বাংলা পছ্যে উহ! 
মানানিসই হয় না; মাইকেল মধুস্দন জোর করিয়া উহা বাংলার উপরে 
চাপাইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে বাংলা পদ্যে অমিত্রচ্ছন্দ বিশেষ সার্থকতা 
লাভ করিতে পারে। বাংলায় লঘু গুরু পদের বা দীর্ঘ ও হৃন্বম্বরের 
উচ্চীরণগত পার্থক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ, পয়ারের পরিধি খুব বিস্তৃত। ইংরেজি 
18100৪-এর মত ইহা দ্বিমাত্রিক নাহ। ক্ুতরাং বাংল] পদ্যে তির ক্ষেত্র 
অপেক্ষাকত বিস্তৃত। পয়ার মূলত; ঘিমাত্রিক ছন্দ; দুই, চার, ছয়, আট 
এমন কিদশমাত্রার পরও বিরামস্থল পড়িতে পারে এবং অতি সহজে একটি 
ছত্রের ৫শষ পর্ব পরবতাঁ ছত্রের প্রথয পর্বের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে। 
লঘু গুরু উচ্চারণের ( £০০৪%1-এর ) পার্থক্য নাই বলিয়া এবং হ্ৃম্ব ও দীর্ঘ 
শ্ববের প্রভেদ না থাকায় যে স্বচ্ছন্দতা অমিত্রচ্ছন্দের লক্ষ্য তাহ] বাংলায় 
অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য । পয়ারের আর একটি স্থবিধা এই যে ইহাতে সংযুক্ত 
বর্ণের প্রয়োগের জন্য মাত্রার বৈষম্য হয় না। এইজন্য ইচ্ছামত সংযুক্ত- 
ব্যঞ্জনসমন্বিত পদের অন প্রবেশ করাইয়া ভাষার ওজন্বিতা বৃদ্ধি করা যাইতে 
পাঁরে। মাইকেল এই সকল কৌশল প্রয়োগ করিয়া বাংলা সাহিত্যে 
অমিত্রচ্ছন্দের সার্থকতা প্রমীণ করিয়| গিয়াছেন । দোষক্রটি সত্বেও “মেঘনাদবধ 
কাব্য শেষ্ঠ মহাঁকাব্যের মধ্যে অন্যতম | এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করিবার 
সময় মাইকেল মধুসূদন রাজনারায়ণ বন্ুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
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দিয়াছে । 
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চিড়া নারী | শ্ীমুবোধচন্দ্র ফ্লানগুপ্ত 
কলিকাতা ] 


প্রকাশকের নিবেদন 





এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত স্থবোধচন্দ্র সেনগ্তপ্ত 
ও টীকাটিগ্লনী রচন| করিয়াছেন প্রীযুক্ত কালীপদ সেন। 


মেঘনাদ্বধ কাব্য 








প্রথম সর্গ 
সম্মুখ মরে পড়ি, বীর-চুডামণি | হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কিএদাসে? 
বীরবান্থ, চলি যবে গেলা ষয়পুরে ূ কিন্ত যে গে গুণহীন সম্তানের মাঝে 
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃত্ভাষিণি, | মৃঢ়মতি, জননীর স্বেহ তার প্রতি 
কোন্‌ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে, সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি 
পাঠাইলা রথে পুনঃ রক্ষঃকুলনিি  বিশ্বরমে ! গাইব, মা, বীররসে ভাসি, 
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষমভরসা , মহাগীত। উরি, দাসে দেহ দ্ছায়া। 
ইন্্রজিং মেঘনাদে__অজেয জগতে-. | _ তুমিও আইম, দেবি, তুমি টীধুকরী 
উমিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্র শিশস্ষিলা? । কল্টীন।! কবির চিত্ব-ফুলবন ৫: ৬* 
বন্দি চরণাঁরবিন্দ, অতি মন্দমতি ৷ জয়ে, বচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে 
আমি, ডাঁকি আবার তোমায়, শ্বেততুজে ১ » আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। 
ভারতি ! যেমতি, মাত, বসিলা আপিয়া, |  কনরু-আসনে বসে দশানন বনী-- 
বাল্মীকির রসনাঁয়, ( পল্মাসনে যেন ) হেমকুট-হৈমশিরে শূঙ্গবর যথা 
যবে খরতর শরে, গহন কাননে, তেজঃপুঞ্জ | শত শত পাত্রমিত্র আর্দি 


ক্রৌঞ্চবধূ সহ তৌঞ্চে নিষাদ বিবিলা,।.  সভাসদ্‌, নতভীবে বসে চারি দিকে ২ 
তেমতি দাসের, আসি, দয়। কর, সতি।  ভূতলে অতুল সতা- ন্ফটিকে গঠিত ; 
কে জানে মহিমা] তব এ ভবমগ্ডলে? তাহে শোভে রত্বরাজী, মানস-সরসে 


ন্রাধম আছিল যে নর নরকুলে সরস ফ্মলকুল বিকশিত যথা । 
চৌধে রত, হইল মে তোমার প্রসাদে, | শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তত সারি সারি 6৯ 
ৃত্যুপ্তয়, যথা মৃত্যু্রয় উমাপতি ' ধরে উচ্চ স্বরণছাদ, ফণীন্ত্র যেমতি, 


হে বরদে, তব বরে চোর রতাকর ২৯ | বিস্তারি'অযুত ফণা, ধরেন আদরে 
কাব্যরত্বাকর কবি! তোমার পরশে, | ধরারে। ঝুলিছে ঝি বালরে মুকুত্কা, 
মুচদান-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে ! ] পন্মরাগ, মরকত) হীরা? ঘথা বোলে 


২. মেঘনাদবধ কাব্য 


প্রথম সর্গ 





( খচিত মুকুলে ফুলে ) পল্পবের মালা 
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহু: হাসে 
রতনসম্ভব] বিভা ঝলসি নয়নে | 

স্থচার চামর চারুলোচন! কিন্করী 

ঢুলায়; মৃণালভূুজ আনন্দ আন্দোলি 
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর) আহা ৫০ 
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি 
ধাড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-বূপে 1 
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূর্তি, 
পাওডব-শিখির দ্বারে কদ্রেশ্বর যথ। 
শ্লপাণি! মন্দে মন্দে বহ গন্ধে বহি, 
অনস্ত বসম্ত-বাধু, বঙ্গে সঙ্গে আনি 
কাকলী লহরী, মরি! মনোহর, যথা 
পার গোকুল বিপিনে 

কি ছার ইহ।র কাছে, হে দানবপতি 
ময়, মণিময় সভা, ইনদ্প্রস্থে যাহা. ৬৭ 
স্বহ্তে গড়িল৷ তুমি তুষিতে পৌরবে ? 

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি, 
বাঁকাহীন পুভ্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে 
অবিরল অশ্রধারা-_-তিতিয়া বসনে, 
যথা তরু, তীক্ষ শর সরস শরীরে 
বাজিলে, কাদে নীরবে। কর যোড় করি, 
দীড়ায় সম্মুখে ভগনদূত, ধূনরিত 
ধুলায়, শোণিতে আর্র সর্ব কলেবর | 
বীরধাহু সহ যত যৌধ শত শত 
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে ** 
একমাত্র, বাচে বীর ? যে কাল তরঙ্গ 
গ্রাসিন সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে-_ 
গাম ব্করাক্ষ, বলে ষক্ষপতি সম। 





এ দুতের মুখে শুনি স্থৃতের নিধন, 


হায়, শোকাকুল আজি রাঁজকুলমণি 


নৈকষেয় ! সভাজন দুঃখী রাজ দুঃখে । 

আধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে 

দিননাথে! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া, 

বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি, কহিল। রাবণ ;- 
“নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা, ৮০ 

রে দূত! অমরবুন্দ যার তভূজবলে 

কাতর, সে ধন্চর্ধরে রাঘব ভিখারী 

বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়] 

ক।টিল1 কি বিধাতা! শাল্মলী ভরুবরে 1 

হা পুক্র, হা বীরবাহু, বীব-চুড়ামণি ! 

কি পাপে হারান্ধ আমি তোম]! হেন ধনে? 

কি পাঁপ দেখিয়া! মোর, রে দারুণ বিধি, 

হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে 

সহি এযাতনা আমি? কে আর রাখিব 

এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে ! ৯০ 

বনের মাঝারে যথা শাখাদ্দলে আগে 

একে একে কাঠুবিয়া কাটি, অবশেষে 

নাশে বৃক্ষে। হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু 

তেমনি ছর্বল: দেখ, করিছে আমারে 

নিরন্তর! হব আমি নির্ম,ল সমুলে 

এর শরে ! তা না হলে মরিত কি কতু 

শূলী শত্তুম ভাই কুস্তকর্ণ মম, 

অকালে আমার দ্বোষে? আর যৌধ যত-_ 

রাঁক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায়, সৃপপিখা, 

কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী, ১০ 

কাল পঞ্চবটীবনে কালকৃটে ভরা 

এ তুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে ছু'খী) 


মেখনাদবধ কাব্য 


প্রথম মর্গ তু 





পাঁবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি 
আনিঙ্ছ এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে, 
ছাড়িয়া কমকলঙ্কা, নিবিড কাননে 
পশি, এ মনের জাল! জুডাই বিরলে ! 
কুহ্ুমদাম-সঙ্জিত, দীপাবণী-তেজে 
উজ্জবলিত নাটাশালাসম রে আছিল 
এ মৌব স্ুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে 
শ্খাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটা ১ ১১০ 
নীবব ববাব, বীণা, মুরজ, মুরলী 
তবে কেন আব আমি থাকি বে এখানে ? 
কার রে বাসনা বান করিতে আধারে ? 
এইবপে বিলাপিল! আক্ষেপে বাক্ষমূ- 
কুলপতি রাবণ; হাঁয় রে মবি, যথা 
হপ্ডিনাষ অন্ধরাজ, সঞ্জযের মুখে 
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহাবে 
* হত যত গ্রিষপুত্র কৃকক্ষেত্ররণে। 
তবে মন্ত্রী সারণ ( সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ ) 
কৃতার্চলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা ১২, 
নতভাবে ;-“হে রাজুন্ভূবনবিখ্যাত, 
রাক্ষদকূলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে ! 
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে 
এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে +_ 
অভ্রভেদী চুডা ঘদ্দি যায় গুঁড়া হয়ে 
বক্জাঘাতে, কতু নহে ভূধর অধীর 
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল 
মায়াময়, বুথ! এর হুঃধ সখ যত । 
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জম |” 


সারণ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডন 
মায়ায়, বুথা এর ছুঃখ, সখ যত। 
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাদে এ পরাণ 
অবোধ হ্ায়-বৃস্তে ফুটে যে কুন্ম, 
তাহারে ছি'ড়িলে কাল, বিকল হৃদয় 
ডোবে শোক-লাগরে, মুণাল যথা! জলে, 
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হুরি।” 
এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি, 

আর্দেশিলা,__“কহ, দূত, কেমনে পড়িল ১৪০ 
সমরে অমর-স্রাস বীরবা বলী ?” 

প্রণমি রার্জেন্রপদে, করযুগ যুড়ি, 
আবস্ভিলা ভনদূত ;_“হায়, লঙ্কাপতি, 
কেমনে কহিব আমি অপুর স্থাহিনী? 
কেমনে বগিব বীরবাছর বীর্ত॥ ?-+" 
মদকল করী যথ। পশে নলবনে) 
পণিল! বীরকুগ্র অরিদল মাঝে 
ধনুর্ব। এখনও কাপে হিয়া মম 
থরথবি, ম্মরিলে সে ভৈরব হঙ্কারে ! 
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জনে; ১৫* 
পিংহনাদে; জলধিব কল্লোলে 3 দেখেছি ' 
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পধস- 
পথে? কিন্তু কতু নাহি শুনি ভ্রিতৃধনে, 
এ হেন ঘোর ধর্ঘর কোদপগু-টস্কারে,! 
কত নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর !-- 

পশিল! বীবেন্্রবৃন্দ বীরবাু সহ 
রণে, যুখনাথ সহ গজধৃথ যখা। 
ঘন শ্বনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে, 


উত্তর করিল! তবে-লক্কা-অধিপড়ি 1:১৩] মেধ্দল আঁলি যেন 'আবরিলা। কৃষি 


“যা কহিচুল্‌ সত্য, ওছে অমাত্য-প্রধাম 


৷ গগনে । বিছ্যাতধলা "দ্ধ চকমকি : ১৬%। 
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উড়িল কলম্বকুল অস্থর প্রদেশে কেন ন৷ শুইনু আমিশরশয্যোপরি, ১৯৭ 

শনশনে ! ধন্য শিক্ষা! বীর বীরবাহ! | হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবান্থ সহ 

কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ? | রণভূমে? কিন্ত নহি নিজ দোষে দোষী । 
এইরূপে শক্রমাঝে যুঝিল! স্বদলে ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি, 

পুত্র তব, হে রাজন্। কতক্ষণ পরে, রিপু-প্রহরণে পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা ।” 


প্রবেশিল! যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব। এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষম 
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনু মনন্তপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে 
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে কহিল1) “সাবাসি, দূত! তোর কথ। শুনি, 


খচিত,”-_-এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল | কোন্‌ ধীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে 

ভগ্নদূত, কাদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া ১৭০ | সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী, 

পূর্বহুংখ ! সভাজন কাদিলা নীরবে। | কতৃ কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ? ২০০ 

অশ্রময়-আখি পুনঃ কহিল। রাবণ, ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধারী ! চল, সবে,_- 

মন্দোদরীমনোহ্র ;_“কহ, রে মনেশ- | চল যাই, দেখি, ওহে সভ।সদ্‌ জন, 

বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা | কেমনে পড়েছে রণে বীর-চুভামণি 

দশাননাত্্ শূরে দশরথাতুজ ?” বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে। 
«কেমনে, হে মহীপতি)” পুনঃ আরম্তিল |  উঠিলা রাক্ষপপতি প্রাসাদ-শিখরে, 





ভগ্নদূত, “কেমনে, হে রক্ষ:কুলনিধি, কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন 

কহিব মে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?  অংশুমালী 1 চারি দিকে শোভিল কাঞ্চন- 
অগ্রিময় চস্কৃঃ যথা হ্ষক্ষ, সরোষে ৷ সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা-_মনোহরা পুরী 
কড়মড়ি ভীম দত্ত, পড়ে লম্ষ দিয়া ১৮০ হেমহর্্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে; 
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিল! রণে কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃ-ছটী; ২১০ 
কুমারে ! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ *. | তরুরাজী ; ফুলকুল-_চস্কুঃ বিনোদন, 
উথলিল, সিন্ধু থ। ্বন্দি বাু সহ যুবতীযৌবন.যথা ; হীরাচূড়াশিরঃ 
নির্ধোষে! ভাতিল অনি অগ্নিশিখাসম  দেবগৃহ। নান! রাগে রজিত বিপণ্ি 
ধৃমপুঞ্সম চর্মাবলীর মাঝারে বিবিধ রতন-পূর্ণ ঃ এ জগৎ যেন 


অযুত ! নাদিল কন্ধু অন্ুরাশি-রবে !-- | আনিয়! বিবিধ ধন, পূজার বিধানে, 
আর কি কছিব, দেব? পূর্বজন্মদোষে, | রেখেছে, রে চারুলক্কে, তোর পদতলে, 
একাকী রীচিচ্ছ আমি! হায় রে বিধাতঃ, ; জগত-বাসন। তুই, সখের লদৰ 
রি.গাপে ৭ তাপ আজি দিলি তুই মোরে? | দেখিলা রাক্ষসেখর উর জীহীর-_ 
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অটল অচল যথা; তাহার উপরে, 
বীরমদ্দে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা ২২5 
শুগধরোপরি সিংহ | চাি পিংহদ্বার 
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর ; তথা 
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক 
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে, 
পরিপুবুন্দ, বালিবুন্দ সিন্কুতীরে যথা, 
নক্ষত্র-মণ্ডল কিন্বী আকাশ-মগুলে। 
থানা দিয়া পূর্ব দ্বারে, ছুর্বার সংগ্রামে, 
ব্িয়াছে বীর নীল; দক্ষিণ ছুয়ারে 
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী। 

কিন্বা! বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক- 
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে উধ্বফণা__ 
ত্রিশূল সদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে ! 
উত্তর দুয়ারে রাজা স্থগ্ীব আপনি 
বীরলিংহ। দাশরথি পশ্চিম ছুয়ারে-_ 
হায় রে বিসপ্ন এবে জানকী-বিহনে, 
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন 
শশাঙ্ক ! লক্ষণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনূ, 
মিত্রবর বিভীষণ। শত গ্রসরণে, 
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী, 
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি, 
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,_ 
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা 
ভীমাসমা ! অদূরে হেরিলা রক্ষপতি 
রণক্ষেত্র । শিবাকুল; গৃধিনী, শকুনি, 
কুকুর, পিশীচদ্ল ফেরে কোলাহলে। 

কেহ উড়ে; কেহ বসে) কেহ বা বিবাদে 
পাঁকশাট মারি কেহ খেদাইছে দুরে . 


২৩০৩ 


২৪৪ 


সমলোভী জীবে; কেহ, গরঞ্জি উল্লালে, 

নাঁশে ক্ুধা-অগ্নি; কেহ শোষে রক্তত্রোতে ! 

পড়েছে কুপ্তরপুঞ্জ ভীষণ-আকরুতি; ২৫০ 

ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে ! 

চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, মাদী, শৃলী, 

র্থী, পর্দাতিক পড়ি যাঁয় গড়াগড়ি 

একত্রে ! শোভিছে বর্ম, চর্ম, অমি, ধনঃ, 

ভিন্দিপাঁল, তৃণ, শর, যুদগ্বর, পরশু, 

স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক, 

আর বীর-আভরণ, মহাতেজন্কর | 

পড়িয়াছে যন্ত্ীদল যন্ত্রদল মাঝে । 

হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডীঘাতে, 

পড়িয়াছে ধবজবহ। হায় রে,যেমতি ২৬, 

্র্ণ-চুড় শশ্য ক্ষত কৃষিদলবলে, 

পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে র৷ 

রবিকুলরবি শুর রাঁঘবের শরে ! 

পড়িয়াছে বীরবাহু-_বীর-চূড়ামণি, 

চাপি'রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা 

হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড় 

ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী, 

এড়িলা একাদী বাণ রক্ষিতে কৌরবে। 
মহাশোঁকে শোকাকুল কহিলা রাধণ;-- 

“যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার ২৭৬, 

প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে ' 

সদা! রিপুদলবলে.দলিয়! সমরে, 

জন্সভূমি-রক্ষাহেতু কে ভরে মরিতে ? 

যে ডরে, ভীরু সে মূ; শত ধিক্‌ তাকে! 

তবু। বস, খে হৃদয়, মুগ্ধ মোৌহমদে 

কোমল নে ফুল-সম। ' এ বস্-আঘাতেঃ"' 


কর, 
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কত ষেকাতর সে, তা জা'নন সে জন, 
অস্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম । 
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ;-_- 
পরের যাতনা কিন্ত দেখি কি হে তুমি ২৮ 
হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী 
তুমি হে জগত-পিতা, এ কি রীতি তব? 
হা পুত্র! হা বীরবাঁহু! বীরেন্দ্র-কেশরী ! 
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?” 
এইরূপে আক্ষেপিয়! রাক্ষস-ঈশখবর 
রাবণ, ফিরায়ে আখি, দেখিলেন দুরে 
সাগর-_মকরালয় । মেঘশ্রেণী যেন 
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাধ 
দৃঢ় বাধে। দুই পাশে তরঙ্-নিচয়, 
ফেনাময়, ফর্দীময় যথ। ফণিবর, 
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে। 
অপূর্ব-বন্ধন সেতৃ + রাজপথ-সম 
প্রশত্ত ; বহিছে জলম্ম্রোতঃ কলরবে, 
শ্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে। 
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ 
রাবণ, কহিলা ব্লী সিন্ধু পানে চাহি; 
“কি সুন্দর মাল আজি পরিয়াছ গলে, 
গ্রচেতঃ! হাঁ ধিক্‌, ওহে জলদলপতি ! 


৯০ 


এই কি দাজে তোমারে, অলজ্ঘ্য, অজেয় ' 
তুমি? হায়, এই কি হেতোমার ভূযণ, ৩০০] 
(লতা! অশ্রময় আখি,-নিশার শাশির-৩৩* 


রত্বাক7র? কোন্‌ গুণে, কহ, দেব, শুনি, 
কোন্‌ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ? 
গ্রভঞনবৈরী তুমি; প্রভঞঙ্চন-সম 

ভীম পরাক্রমে! কহ। এ নিগড় তবে 


[ 


শৃঙ্খলিয়! যাতুকর, খেলে তারে লয়ে) 
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বীধে 
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী, 
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে'নীলাম্ৃস্বাি, 
কৌত্তভ-রতন যথা মাধবের বুকে, ৩১০ 
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি? 
উঠ, বলি, বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি, 
দুর কর অপবাদ; জুডাও এ জালা, 
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু। 
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা, 
হে বারীন্ত্র, তব পদে এ মম মিনতি ।” 
এতেক কহিয়! রাঁজরাজেন্দ্র রাঁব্ণ, 
আসিয়া বপিলা পুনঃ কনক-আসনে 
সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে 
মহামতি; পান্রমিত্র, সভাসদ-আদধি ৩২৯ 
বধিল। চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে! 
হেনকালে চারিদিকে সহসা! ভাদিল 
রোদন-নিনাদ মৃদু $ তা সহ মিশিয়া 
ভাঁদিল নৃপুরধ্বনি, কিন্ধিণীর বোল 
(ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-স।থে, 
প্রবেশিল। মভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী । 
আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন ! 
'আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা 
কুহ্থমরতন-হীন বন-নুশোঁডিনী 


পূর্ণ পন্পপর্ণ যেন! বীরবাহ-শোকে 


্ ।বিবশা'রাজমহ্ষী, ব্হিক্গিনী থা, , 
“যবে গ্রাসে কাল ষণী কুলায়ে ধশিয়। 


পর ভুমি কোন্পাপে? ,অধম ভানূকে *),শাবকে।, শোকের ঝড় বিল, সাতে ! - 
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স্থর-হুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদ্দিকে 
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন 
নিশ্বাস গ্রলয়ঃবাযু; অশ্রবারি-ধাঁরা 
আমার; জীমৃত মন্ত্র হাহাঁকর রব! 
চমকিল! লঙ্কাপতি কনক-আসনে। 
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে ৩৪০ 
কি্করী; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর । 
ক্ষোভে, রোঁষে, দৌবারিক নিক্ষোধিলা অসি 
ভীমরূগী; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্‌ যত, 
অধীর, কাঁদিল] সবে ঘোর কোলাহলে । 
কত ক্ষণে মৃদু স্বরে কহিল মহিষী 
চিত্রাঙ্গদা, চাহি মতী রাবণের পানে $-- 
“একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি 
'কুপাময়; দীন আমি থুয়েছিন্ন তারে 
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল মণি, 
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি ৩৫০ 
পাখী । কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে, 
লগ্কানাথ? ) কোথা যম অমূলা রতন? 
দরিদ্র-ধনরক্ষণ রাজধর্ম। তুমি 
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ, 
কাঙ্গী'লিনী আমি, রীজা, আমার সে ধনে?” 
উত্তর করিল! তবে দশানন বলী ;- 
“এ বুথ] গঞ্জনা, পরিয়ে, কেন দেহ মোরে ! 
গ্রহদেোষে দোষী জনে কে নিন্দে। সুন্দরি ? 
হাঁয় বিধিরশে, দেবি, সহি এ যাতনা ) 
আমি! বীরপুত্রধারী এ কনকণপুরী, ৩৬, 
দেখে, বীরশুন্ব এবে$ নি্দান্ে যেমতি 
ফুবশূত্য 'বনস্থলী,' লশৃন্য নদী ! 
(বর!জ সাক পশি বারুইর যথা, 
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ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্বজ . 
মজার্ইছে লঙ্কা মোর 1 আপনি জলধি 
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অন্থরোধে ! 
(এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে, 
শত পুভ্রশোৌকে বুক আমর ফাটিছে 
দিবা নিশি 0 হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু 
প্রবল, শিমুলশিশ্বী ফুটাইলে বলে, ৩৭ 
উড়ি যায় তৃলারাশি, এ বিপুল-কুল- 
শেখর রাক্ষম যত পড়িছে তেমতি 
একাল সমরে ৷ বিধি প্রসারিছে বানু 
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে ।” 
নীরবিলা রক্ষোনাথ; শোকে অধোমুখে 
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধরবনন্দিলী, 
কাদিলা,_বিহ্বলা, আহা, ম্মারি পুত্রবরে। 
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরধিত্অরি নি 
“এ বিলাপ কতু, দেবি, সাজে কি তোমারে? 
দেশবৈরী নাঁশি রণে পুভ্রবর তব ৩৮৭ 
গেছে চলি স্বর্গপুরে ? বীরমাতা তুমি; 
বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত 
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জল হে আজি 
তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি 
কীদ, ইন্দুনিভাননে, তিতি অশ্রনীরে ?” 
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী 
চিত্রাঙ্গদা! +_-“দেশবৈবী নাঁশে থে সঙ্গে, 
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্ক বলে মানি 
হেন বীরপ্রনথনের প্রশ্থ ভাগ্যবতী । 
কিন্তু,ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব $ ৩৪৬৭ 
কোথা সে. অযোধ্যাপু্দী ? কিসের কারণে, 
কোম্‌ লোভে, রুহ, রাজা, এসেছে এ-৫েখে 


৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


রাঘব? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্থিত, 
অতুল ভবমগুলে; ইহার চৌদিকে 
রজত-প্রাচীর সম শেভেন জলবি। 
শুনেছি সরযৃতীরে বসতি তাহার__ 

ক্র নর। (তব হৈমসিংহানন-আশে 
যুঝিছে কি দাঁশরথি ? বামন হইয়! 

কে চাহে ধরিতে চাদে? তবে দেশরিপু 


কেন তারে বল, বলি ?(কাকোদর সদ! ৪০৭ 


নঅশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহাঁরয়ে যদি 
কেহ, উধ্ব-ফণ! ফণী দংশে গ্রহারকে । 
কে, কহ, এ কাল-অগ্রি জালিয়।ছে আজি 
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম-ফলে, 
মজালে রাক্ষপ্নকুলে, মজিলা আপনি 1” 7 
এতেক(কহিয়া বীরবাহুর জননী, 
চিত্রাঙ্গদা, টাদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে, 


প্রবেশিল৷ অন্তঃপুরে । শোকে, অভিমানে, 


ত্যজি স্বুকনকাসন, উঠিল গিয়া 
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| বারী হতে (বারি তঃ-সম পরাক্রমে 
 ছূর্বার) বারণযুথ ; মন্দুরা ত্যজিয়। 


বাঁজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে 
মুখস্‌। আইল রড়ে রথ শ্বর্ণচড়, 
বিভায় পৃরিয়! পুবী। পদাতিক-ব্রজ, 
কনক শির্ক শিরে, ভাম্বর পিধানে 
অপিবর, পৃষ্টে চর্ম অভেছ্য সমরে, 

হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা, 


। আয়সী-আঁবুত দেহ, আইল কাতারে । ৪৩০ 


আইল নিষাদী যথা মেঘবরীসনে 
বজজপাণি; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার, 
ধরি ভীমাক।র ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী 
পরপু,_-উঠিল আভা আকাশ-ম গুলে, 
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল। 
রক্ষঃকুলধবজ ধরি, ধবজধর বলী 
মেলিলা কেতনবর, রৃতনে খচিত, 


ূ বিস্তারিয়৷ পাখা যেন উড়িল। গরুড় 


রাঘবারি। “এত দিনে”। কহিল! ভূপতি)৪১০ অন্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে 


“বীরশূন্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে, 
আর পাঁঠাইব কারে? কে আর রাঁখিবে 
রাক্ষসকূলের মান? যাইব আপনি। 
সাঁজ হে বীবেন্দ্বুন্দ, লঙ্কার ভূষণ! 
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি ! 
অরাবণ, অরাঁম বা হবে ভব আজি !” 
এতেক কহিল! যদি নিকষানন্দন 
শূরসিংহ, সভাতিলে বাজিল ছুন্দুভি 
গভীর জীমৃতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে, 
সাজিল কবৃরবৃন্দ বীরমদে মাতি, 
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে 





রণবাগ্য, হয়বাহ হেষিল উল্লীমে, ৪৪০ 

গরজিল গজ, শঙ্খ নার্দিল ভৈরবে । 

কোদগ-টক্কার সহ অপির ঝন্ঝ্নি 

রোঁধিল শ্রবণ-পথ মহ] কোলাহলে ! 
টলিল কনকলম্ক! বীরপদভরে 7- 

গজিল! বারীশ রোষে! যথ| জলতলে 

কনক-পন্জ-বনে, প্রবাল-আপনে, 

বারুণী রূপসী বপি, মুক্তীফল দিয়া 

কবরী বাঁধিতেছিলা; পশিল সে স্থলে 


৪২৭ | আরাব; চমকি সতী চাহিল! চৌদিকে | 
৷ কহিলেন বিধুমূখী সথীবে সম্তাধি 


৪ (৫০ 
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প্রথম সর্গ ৯ 





মধুন্বরে +-কি কারণে, কহ, লো স্বজনি, ' রাখিতেন শশিমুখী বসি পন্মাসনে, ৪৮০ 


সহপ! জলেশ পাশী অস্থির হইল? 
দেখ, থর থর করি কাপে মুক্তাময়ী 
গৃহচুড়া। পুনঃ বুঝি ছুষ্ট বাযুকুল 
যুঝবিতে তরঙগচয়-সঙ্গে দিলা দেখা । 
ধিক্‌ দেব প্রভগ্জনে! কেমনে ভূলিলা 
আপন প্রতিজ্ঞা, সথি, এত অল্প দিনে 
বাযুপতি? দেবেন্দ্রের সভায় তাহারে 
সাধিন্থ সেদিন আমি বাধিতে শৃঙ্খলে 
বায়ুবুন্দে। কারাগারে রোধিতে সবারে। ৪৬০ 
হাসিয়া কহিলা দেব?-অন্তমতি দেহ, 
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা 
আছে যত ভবতলে কিস্করী তোমারি, 
তা সবার মহ আমি বিহারি সতত, 


সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি, 

আধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে |” 
উঠিল মুরল! সণী, বারুণী-আদেশে, 

জলতল ত্যঞ্জি, যথা উঠয়ে চুলা 

সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা- 

বিভ্রম বিভাবন্থরে। উতরিল! দূতী 

যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে, 

বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা 

লঙ্কাপুরে । ক্ষণকাল দাড়ায় ছুয়ারে, 

জুড়াইল! আখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে, ৪৯০ 

যে রূপমাধুরী যোহে মদনমোহনে | 

বৃহিছে বাসস্তানিল-_-চির-অনুচর-- 

দেবীর কমলপদপরিমল-আশে 


ত1 হলে পালিব আজ্ঞা ;_তখনি, স্বজনি, ূ সুম্বনে। কুহ্থম-রাশি শোডিচে চৌদিকে, 


সায় তাহে দিন্ধ আমি । তবে কেন আজি, 
আইল। পবন মোরে দিতে এ যাতন1 ?” 

উত্তর করিল! সখী কল কল রবে) 
'বুথা গঞ্জ প্রভপ্জনে, বারীন্দ্রমহিষী, 


ধনদের হেমাগারে বত্বরাজী যথা । 
শত স্বর্ণ-ধৃপদানে পুড়িছে অগ্তরু, 
গম্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে। 
স্র্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা, 


তুমি । এত ঝড় নহে; কিন্তু ঝড়াঁকারে ৪৭০ বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী 


সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে, 
_লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব রণে।” 


দীপিছে, স্থরভি তৈলেপূর্ণ_হীনতেজা:,৫* 
খচ্যোতিকাগ্ঠোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে ! 


কহিলা! বারুণী পুনঃ;__“সত্য, লো! স্বজনি,| ফিরায়ে বদন, ইন্দ-বদনা ইন্দিরা 


বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ । 
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষমী মম প্রিয়তমা 
সথী। যাও শীঘ্র তুমি তাহার সদনে, 
শুনিতে লালসা মোর বরণের বারতা । 
এই ন্বর্ণকমলটি দিও কমলারে। 
কহিও, যেখানে. তার রাড পা ছুখানি 


বধেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি-_ 
বিজয়া-দশমী ষবে বিরহের সাথে 
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে-_উমা৷ চন্ত্রাননা 
করতলে বিস্াসিয়া কপোল, কমলা 
তেজস্বিনী, বমি দেবী কমল-আসনে 7-- 
পশে কি গো শোক হেন কুন্ম-হৃদয়ে ? 
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প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে স্বন্দরী | মরিয়াছে বীরবাহ__বীর-চুড়ামণি। 
মূলা; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে ৫১০ ; ওই যে ক্রন্দন-ধবনি শুনিছ, মুরলে, 
প্রণমিলা, নতভাবে । আশীষি ইন্দিরা | অন্তঃপুবে, চিত্রাঙ্গদা কাদে পুত্রশোকে ৫৪০ 
রক্ষঃ-কুল-রাজলন্মী-_কহিতে লাগিল1। | বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী। 

“কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে,| বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি 

গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী, | প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাদে 
প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি : পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী !” 
তার কথা। ছিন্ত যবে তাহার আলয়ে, স্থৃধিল| মুরল1;--“কহ, শুনি, মহাদেবি, 
কত যে করিলা কুপা মোর প্রতি সতী | কোন্‌ বীর আজি পুনঃ সাগিছে যুঝিতে 
বারুণী, কু কি আমি পাঁরি তা! ভুলিতে ? | বীরদর্পে ?” উন্তরিল। মাধব-রমণী ;- 





রমার আশার বাস হরির উরলে 7 “না জানি কে সাজে আজি । চল লো! মুরলে, 
হেন হরি হার! হয়ে বচিল যে রমা, ৫২০ । বাহিবিয়! দেখি মোরা কে যায় সমরে |” 
মে কেবল বারুণীর স্েহৌবধ গুণে । এতেক কহিয়। রম মুবলার সহ, ৫৫০ 
ভাগ ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম | রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিবিলা দেহে 


ছুকুল-বনন1। রুণু রূণু মধুবোলে 
বাজিল কিঞ্ষিণী; করে শোভিল কঙ্কণ, 
নয়নরঞ্ণন কাঞ্চী কশ কটিদেশে। 
দেউল-ছুয়ারে 'দোহে ঈীড়ায়ে দেখিলা, 
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে, 
সাগরতরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে 


বারীন্দ্রণী ?% উত্তরিলা মুরলা রূপসী 7 
“নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী। 
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ; 
শুনিতে লালন] তার রণের বারতা । 
এই যে পদ্মটি, সতি, ফুটেছিল স্থথে 
যেখানে রাখিতে তুমি রাঁওা প। ছুখানি ; 
তেই পাশি-প্রণগ্নিনী প্রেরিয়াছে এরে ।৮ | দ্রুতগামী । ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে 
বিষাঁদে নিশ্বাস ছাঁড়ি কহিলা কমলা, ৫৩০] চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়। ঘোর ঝড়াকারে। 
বৈকুঠধামের জ্যোংলা; “হায় লো স্বজনি, | অধীরিয়! বন্থধারে পদভরে, চলে ৫৬০ 
দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ দুর্মতি,  দত্তী, আস্ষালিয়া শুণ, দণ্ডধর যথা 
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোগ্সি-আঘাতে ! ৰ কাল-দণড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিরুণে। 
শুনি চমকিবে তুমি । কুম্তকর্ণ বলী ৷ রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত 
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথ। তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম:নিকেতন- 
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রী । বাতায়নে দীড়াইয়৷ তৃবনয়োহিনী 
আর যত রক্ষঃ আমি বধিতে অক্ষম । . | লঙ্কাবধ্‌ বরিষয়ে কুস্থম-আপার, 


ূ 
ূ 








মেঘনাদবধ কাব্য 


করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিল! মুরলা, 
চাহি ইন্দিরাঁর ইন্দুবদনের পানে ;-- 
“ব্িদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে 
আজি ! মনে হয় যেন, বাসব আপনি, ৫৭০ 
গ্বরীশ্বর, স্বর বল-দল সঙ্গে করি, 
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে । কহ, কপামবি, 
কপ! করি কহ, শুনি, কোন্‌ কোন্‌ রথী 
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে ?” 
কহিল| কমলা সতী কমলনয়না ; - 
“হায়, সখী, বীরশন্ত স্বর্ণ লঙ্কাঁপুরী । 
মহারণীকুল-ইন্দ্র আছিল যাহার, 
দেব দৈত্য নর-ত্রাস. ক্ষয় এ দুর্জয় 
রণে! শুভক্ষণে ধন্ঃঃ ধরে রথুমণি! 
ওই যে দেখিছ বথী ম্বর্ণচড় রথে, 
ভীমমুতি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি, 
প্রক্ষে ডনধাঁপী বীর, ছুবার সমরে। 
গজপুষ্ঠে দেখ ওই কাঁলনেমি, বলে 
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাশি 
অশ্বীরোহী দেখ ওই তালবুক্ষাকৃতি 
তালজঙ্ঘ।, হাতে গদা, গদাধর যথ। 
মুবারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ 
গ্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম 
কঠিন! অন্তান্ত যত কত আর কব? 
শত শত হেন যোধ হত এ মরে, 
যথ। যবে প্রবেশ্য়ে গহন বিপিনে 
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যুহ 
গুঁড়ি তন্মরাশি সবে ঘোর দাবান্লে।” 
স্থধিলা মুরলা দূতী ; “কহ, দেবীশ্বরি, 
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ.রথী 


৫৮০ 


৫০৯০ 


শপে পাশা স্পা প্স্পসাপাল পাপি প শশী ৮ শা পপ ও সপ 
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ূ ইন্দ্রজিতে- রক্ষ:-কুল-হ্র্যক্ষ বিগ্রহে? 
৷ হত কি মে বলী, মতি, এ কাল সমরে ?” 
| উত্তর করিল! রমা স্থচীরুহাপ্সিনী +₹- 
৷ পপ্রমোদ-উদ্ভানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে, 
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রথে ৬০৮. 
বীরবাহু যাও তুমি বারুণীর পাশে, 
মুরলে। কহিও তারে এ কনক-পুৰী 
তাজিয়া, বৈকুগ-ধামে তরা যাব আমি। 
নিজদোষে মজে রাজ! লঙ্কা-অধিপতি | 
হয, বরিষ।র কালে বিমল মলিল। 
' সরশী, সম্ল1! যথা কদ্ম-উদগমে, 
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে 
আরু বাম করি আমি? যাও চলি, সখি, 
প্রবাল আসনে যথা বমেন বারুণী 
মুক্তাময় নিকেতনে | যাই আমি যথা ৬১৯ 
ইন্দ্রজিং, আনি তারে সর্ণল্কা-ধামে | 
। প্রীক্তনের ফল ত্বর। ফলিবে এ পুরে |” 
_.. প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া, 
। উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী 
দূতী, যথ। শিখণ্তিশী, আখগুল-ধন্থঃ 
বিবিধ রতন-কাপ্তি আভায় রগ্রিয়া 
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুপ্নবনে ! 

উতরি জলধি-কৃলে, পশিলা হন্দরী 
শীল-অন্ব-রাশি। হেথ| কেশব বাসনা 
পদ্মাক্মী, চলিলা রক্ষ:-কুল-লক্মী, দরে ৬২০ 
যথায় বাসব ত্রাস বসে বীরমণি 
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা । 

কত ক্ষণে উতরিল! হ্বধীকেশ-প্রিয়া» 
সকেশিনী; যথা বসে চির-রণজয়ী 
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ইন্্রজিং | বৈজয়ন্তধাঁম-সম পুরী, মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষণী। 
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তস্তাবলী তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী, 

হীরাচুড ; চারি দিকে রম্য বনরাজী দিলা দেখা, মুষ্টে যি, বিশদ-বসন]। 
নন্দনকানন যথা । কুহরিছে ডালে কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী 
কোকিল? ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্চরি ; ইন্দ্রজিং, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে, 


বিকশিছে ফুলকুল; মর্মরিছে পাতা; ৬৩০ কহিলা,_-“কি হেতু, মাত, গতি তব আজি 
বহিছে বাসন্তানিল; ঝরিছে ঝঝরে এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কৃশল।” ৬৬০ 
নিঝর। প্রবেশি দেবী স্থবর্ণ-প্রাসাদে, শির: চুি, ছদ্মবেশী অনুরাশি-ন্ুতা 
দেখিল] স্বর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নিভয়ে উত্তরিল1।__“হায়। পুল্র,কি আর কহিব 
ভীমরূপী বামাবুন্দ, শরাসন করে। কনক-লঙ্কার দশা! ঘোঁরতর রণে, 
ছুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে । হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী ! 
বিজলীর ঝল! লয, বেণীর মাঝারে, তার শোকে মহাশোকী রাক্ষমাধিপতি, 
রত্বাঁজী, তৃণে শর মণিময় ফণী! সসৈন্ে সীজেন আজি যুবিতে আপনি ।” 
উচ্চ কুচ-যুগো পরি স্বর্ণ কবচ, জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া। 
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে । “কি কহিলা, ভগবতি ? কে বধিল কবে 
প্রিয়ান্জে? নিশা-রণে মংহাঁরিন্ন আমি 


তৃণে মহাখর শর; কিন্ত খরতর ১৬৪০ 
আয়ত-লোঁচনে শর। নবীন যৌবন- রঘুবরে ; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটি ৬৭০ 


শশা শি সিশাছি শী স্পা? সি শসা সাপ পপ পাশা শীট শশী শী শশী শাশাাশাটাগী 
চ্ী 


মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা ৷ বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে 
মধুকালে। বাঁজে কাঞ্ী, মধুর শিঞ্জিতে, | এ বারতা, এ অদ্ভুত বাঁরতা, জননি, 
বিশাল নিতম্ববিস্বে ; নৃপুর চরণে। । কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দ্রাসে।” 
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী; রত্বাকর-রত্বোত্রমা ইন্দিরা ব্বন্দরী 
সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ, ৃ উত্তরিলা; “হায়! পুন্র, মায়াবী মানব 
উলিছে চারি দিকে, চিত্ত বিনোদিযা। ; সীতাপতি ; তব শরে মরিয়া বাচিল। 
বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা যাও তুমি ত্বর| করি? রক্ষ রক্ষঃকুল- 
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা মান) এ কাল সমরে, রক্ষ:-চুড়ামণি 1”. 
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে? কিম্বা, রে যমুনে, ৬৫০ (ছি'ড়িলা কুস্থমদাম রোষে মহাবলী 
ভান্ুহুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি মেঘনাদ $)ফেলাইলা কনক-বলয় ৬৮৭ 
নাচিয়া কদদ্বমূলে, মুরলী অধরে, দূরে ; পদ-তল্গে পড়ি শোভিল কুগুল, 


গোপনরধূ-সঙ্গে রে তোর চারু কূলে !. : যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে 
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আভাময়! “ধিক মোরে” কহিলা গভীরে ৷ কল্যাণিস্ীমরে নাশি তোমার কল্যাণে 
কুমার, “হা ধিক মোরে ! বৈরিদল বেড়ে ' রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি |” 





সর্ঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে?! উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে, 
এই কি সঙ্গে আমারে, দশাননায্ম& : রথবর, হৈমপাথা বিস্তারিয়া ষেন 
আমি ইন্দ্রজি 16আন রথ ত্বর| করি;  ; উডডিলা মৈনাক-শৈল, অস্থর উক্গলি ! 
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।”; | শিক্সিনী আকষি রোষে, টঙ্কারিলা ধনু 
সাজিলা রখীন্দর্মভ বীর-আভরণে,  : বীরেন, প্ষীন্র যথা নাদে মেঘ মাঝে 


ভৈরবে । কাপিল লঙ্ক। কাঁশিল! জলধি 
। সাঁজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাঁতি;_-৭২৯ 


1 
1 
] 
| 
| 
] 
1 
] 
| 


হৈমবতীস্থৃত যথা নাশিতে তারকে ৬৯5 
মহান্থর; কিন্বা যথা বৃহন্নলারূপী 

কিরীটী, বিরাটপুক্র সহ, উদ্ধারিতে 
গোধন, সাজিলা শুর শমীবৃক্ষমূলে । 


। বাজিছে রণ-বাঁজন।; গরজিছে গজ; 
৷ হেষে অশ্ব; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী; 


মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা; ৰ উডিছে কৌশিক-্ধ্বজ; উঠিছে আকাশে 
ধবজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরক্মম বেগে | কাঞ্চন-কঞ্চুকবিভা। হেন কালে তথা 
আশ্তগতি। রথে চড়ে বীর-টডামণি ! দ্রতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী। 
বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীল সুন্দরী, |  নাদিলা কবৃরদল হেরি বীরবরে 

ধরি পতি-কর-যুগ (হাঁয় রে, যেমতি মহাগর্বে। নমি পুন্র পিতার চরণে, 


হেমলত| আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশবরে ), । কবযোড়ে কহিল17 “হে রক্ষঃ-কুল-পতি। 
কহিল! কীদিয়া ধশী; “কোথা, প্রাথমথে,৭০ ত শুনেছি, মরিয়! না কি বাচিয়াছে পুনঃ 

| 
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি? | রাখব? এমীয়া,পিতঃ বুঝিতে নাপারি! ৭৩০ 


কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে কিন্তু ঙ্গমতি দেহ; সমূলে নির্মূল 

এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে, | করিব পাঁমরে আজি! ঘোর শরানলে 

ব্রততী বাধিলে সাধে করি-পদ, যদি করি ভন্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে; 

তার রঙ্গরসে মনঃ ন। দিয়া মাতঙ্গ নতুবা বাঁধিয়া আমি দিব রাজপদে ।” 

যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে | আলিঙ্গি কুমারে, চুষি শিরঃ, যৃহুত্বরে 
] 


যুখনাথ। তবে কেন তৃমি, গুণনিধি। . : উত্তর করিলা তবে স্বর্ণলঙ্কাপতি 7 
ত্যজ কিন্করীরে আজি?” হাসি উত্তরিলা ক তুমি, বস; তুমি 


মেঘনাদ, “ইন্ত্রজিতে জিতি তুমি, সতি, ((রাক্ষপ-কুল-ভরসা ] এ কাল সমরে, 
বেঁধেছ যে দৃঢ় বীধে, কে পারে খুলিতে ৭১০ : নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা 
সে বাধে ? (ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া | বারদ্ার। [হয় বিধি বাম মম প্রতি) ৭৪০ 
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কে কবে শুনেছে, পুক্র, ভাসে শিলা জলে, ৷ আনন্দে; “নয়নে তব, হে বাক্ষস-পুরি, 

কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাচে?” | অশ্রবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি 
উত্তগ্দিলা বারদর্পে অস্থ্রারি-রিপু ১; ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট, 

“কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি, ূ আর রাজ-আভরণ, হে বাজন্বন্দরি, 

রাজেন্দ্র? খাকিতে দাস, যদি যাও রণে [ তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি। 


তুমি, এ কলঙ্ক, পিত ঘুষিবে জগতে । রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অঢলে। 
হাসিবে মেঘবাহন ; রুধিবেন দেব । প্রভাত হইল তব ছুঃখ-বিভাবরী | ৭৭০ 


'অগ্রি। ছুই বার আমি হারান রাঘবে; উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে 
আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্ঞ| মোরে; | কোদণ্ড, টংকারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে 
দেখিব এ বার বীর বাচে কি উষধে 1৮৭৫০ ৰ পাঁওঁবণ আখগুল! দেখ তৃণ, যাহে 
কহিলা ব্াক্ষদপতি “কুস্তকর্ণ বলী . পশুপতি-ত্রাস অগ্ব পাশুপত-সম! 
ভাই মম, তায় আঁমি জাগান্ত অকালে : গুণি-গণ শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র-কেশরী, 
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে : কামিনীরপ্রন রূপে, দেখ মেঘনাদে ! 


ভূপতিত, গিরিশৃঙ্ কিন্বা তরু যথা ূ ধন্য রাণী মন্দোদরী! বন্য রক্ষঃ-পতি 
বজাঘাতে। তবে যদি একান্ত সমরে | নৈকনেয়! পন্য লঙ্কা, বীবধাত্রী তুমি! 
ইচ্ছা! তব, বৎস, আগে পুজ ইষ্টদেবে,- : আকাশ-ছুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি, 
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বারমণি ! | কহ সবে মুক্তকণ্ে, সাজে অরিন্দম ৭৮০ 
সেনাঁপতি-পদে আমি বরিস্থ তোমারে ।  ইন্দরজিং। - ভয়াকুল কাপুক শিখিরে 
'দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে। ূ রঘুপতি, বিভীষণ) রক্ষঃ-কুল-কাপি, 
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে” ৭৬০ দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।” 





এতেক কহিয়। রাজা, যথাবিধি লয়ে ; বাঞ্জিল রাঙ্ষস বাগ্ধ, নাদিল রাক্ষস ;_ 
গঙ্গোদক, অভিষেক করিল! কুমারে। পূরিল কনক-লকঙ্কা জয় জয় রবে। 
'অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি 
ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম গ্রথমঃ সর্গঃ। 
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অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধুলি,_- চিত্রলেখা, স্বকেশিনী মিশ্রকেশী, আনি 
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী)  ; নািলা, খি্রিতে রঞ্জি দেব-বুল-মন: 1 
মুদিল! সবমে আখি বিরসব্দনা ৰ যোগায় গন্ধব স্বর্ণ-পাত্রে স্ধারসে। 
নলিনী; কুজনি পাখী পশিল কুলায়ে। ৰ কেহ ব| দেব-ওদন ? বুস্কুম, কগুরী, 
[ 
ূ 





গোর্ট-গৃহে গাঁভী-বুন্দ ধাথ হন্গা রবে। কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা; 
আইলা স্থচারু-তার! শশী সহ হাশি, স্থগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ। ৩০ 


শর্বরী, সগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,  বৈজযন্ত-ধামে স্থখে ভাসেন বামব 
্ষ্বনে সবার কাছে কহিয়! বিলাপী, | ত্রিদিবনিবামী সহ; হেন কালে তথা, 
কোন্‌ কোন্‌ ফুল টৃ্ধি কি ধন পাইল1। | রূপের আভায় আলো করি স্থর-পুরী, 


আইলেন নি! দেবী; ক্লান্ত শিশুকুল ১০ ূ রক্গ:-কুল-রাজলক্ষমী আমি উতরিল]। 


[ ক 
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি |. সসম্থমে প্রথমিলা রমার চরণে 
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি ৷ শচীকাস্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি, 


দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিল]। ৷ পদ্মাক্ষী পুগুবীকাক্ষ-বক্ষোনিবামিনী 
উত্তরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে | | কহিলা; “হে স্থরপতি, কেন ষে আইন্ক 
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে, তোমার সভাঁয় আজি, শুন মন: দরিয়া ।” 


হৈমাসনে। মে দেবী পুলোম-নন্দিণী উত্তর করিলা! ইন্দ্র, “হে বাঁবীন্ত্র-স্থতে,৪০ 
চারুনেত্রা। রাজ-ছত্র, মণিময় আভা, বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা ছুখানি 

, শোভিল দেবেন্ত্র-শিরে। রতনে খচিত | বিশ্বের আকাঙ্ষা মা গো! যার প্রতি তুমি, 
চার যতনে ধরি, ঢুলায় চামবী। রুপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি, 
আইলা স্থসমীরণ, নন্দন-কানন- . ২০ | সফল জনম তারি! কোন্‌ পুণ্য-ফলে, 
গন্ধমধূ বছি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে | লভিল এ স্থখ দাস, কহ, মা, দাসেরে ?” 
খিদিব-বাদিত্র। ছয় বাগ, মৃত্তিমতী কহিলেন পুনঃ রমা, "বহুকালাবধি 
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আমি আরস্তিলা আছি 'আগমি, কুরনিধি। ন্বর্ণ-লঙ্কাধামে। 
সঙ্গীত। উর্বশী, বস্তা স্থুচারুহাসিনী, ব্ছুবিধ বত্বদানে, বু যত করি, 


১৬ মেঘন।দবধ কাব্য 
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পৃজে ফ্লোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে | বিশ্বনাথ বিনা, মত: কে আর রাখিবে 


বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম-দোষে, ৫৭ 


মুজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে 

না পারি ছাটিতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র, 

কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কতু 

পারে সে বাহির হতে? যত ধিন বাঁচে 

রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে। 

মেধনাদ নামে পুক্র, হে বৃত্রবিজযি, 

রাবশের, বিলক্ষণ জাঁন তুমি তারে। 

একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে 

এবে , আব বীর যত, হত এ সমরে। 

বিক্রম কেশরী শুর আক্রমিবে কালি ৬৭ 

রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে 

বরিয়াছে দশানন | দেব-ক্ল-প্রিয় 

রাঘব; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ । 

নিকুম্তিল! যজ্ঞ সাঙ্ক করি, নি 

যুদ্ধ দন্তী মেঘনাদ, বিষম সঙ্ধ 

ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, তোম[রে। 

অজেয় জগতে মন্দোদবীর নন্দন, 

দেবেন্্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথ। 

বল-জোষ্ট, রক্ষ-কুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি।” 
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাঁসনা ৭০ 

নীরবিলা ; আহা মরি, নীরবে যেমতি 

বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া মধুর নাদে! 

ছয় রাঁগ, ছত্রিশ রাঁগিণী আদি যত, 

শুনি কমলার বাঁণী, ভূলিলা সকলে 

স্বকর্ম; বসম্তকাঁলে পাখীকুল যথা, 

মুগ্তরিত কুঞ্ে, শুনি, পিকবর-ধ্বনি ! 


শী শী স্পস 





রাঘবে? ছুবার রণে রাবণ নন্দন। 
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত, ৮০ 
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দন্তোলি, 
্রাস্থর-শিরঃ চরণ যাহে, বিমুখয়ে 
অস্্-বলে মহাবলী , তেই এ জগতে 
ইন্্জিং নাম তার। সর্বশুচি-বরে 
সবজযী বীরবর। দেহ আজ্ঞ। দাস, 
ফাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাঁস-সদনে ।” 
কহিল উপেন্দ্র-প্রিষ। বারীন্ত্রনন্দিনী _ 
“যাও তবে, হরনাথ, যাও ত্বরা কৰি। 
চন্দ্রশেখরের পদে, কৈলাস-শিখবে, 
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতাঁ। ৯০ 
কহিও সতত কাঁদে, বনুন্ধর। সতী, 
ন] পারি সহিতে ভার, কহিও, অনন্ত 
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্স,ল সমূলে 
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে । 
বড ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষমীরে । 
কহিও, বৈকুগঠপুরী বহু দিন ছাড়ি 
আছযে সে লঙ্কাপুরে ! কত যে বিরলে 
ভাঁবয়ে সে অধিরল, এক বারু তিনি, 
কি দোষ দেখিয়া, তারে না! ভাবেন মনে? 
কোন্‌ পিত৷ ছুহিতারে পতি-গৃহ হতে ১০০ 
রাখে দূরে_জিজ্ঞাসি ও বিজ্ঞ জটাধরে। 
্র্যঘকে না পাঁও ঘি, অদ্থিকাঁর পদে 
কহিও এ সব কথা 1”__-এতেক কহিয়া, 
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী 
ইরিপ্রিয়া । অনস্থর-পথে স্থকেশিনী, 


কহিলেন ন্বরীশ্বর ; “এ ঘোর বিপদে, | কেশব-বাসন। দেবী গেলা অধোদেশে । 
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সোনার প্রতিমা, যথ| ! বিমল সলিলে 

ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে 1. 
আনিল1 মাতলি রথ) চাহি শচী পানে 

কহিলেন শচীকান্ত মপূর বচনে ১১০ 

একান্তে ; “চলহ, দেণি, খোর সঙ্গে তুমি ! 

পরিমল-স্থধা সহ পবন বহিলে, 

দিগুণ আদর তার! মুণালের কচি 

বিকচ কমল-গুণে। স্তন লে| ললনে |” 

শুনি প্রণরীর বাণী, হাপি নিতঙ্গিনী, 

ধর্রিয়। পতির কর, অ!নোহিল। বণে। 

দর্গ-হৈম-দারে রথ উততরিল তববা। 

আপনি খুপিল দ্বার মধুব শিনাদে 

অশনি ! বাহিরি বেগে, শোঠিল আকাশে 

দেব্যান; সচকিতে জগত জাগিলা, ১২০ 

ভাখি রপিদেব বুঝি উদয-অচপে 

উদিলা! ডাকিণ কিও।; আর পাখী যত 

পৃরিণ নিকুঞ্ক-পুগ্ক গ্রভাতী সংগীতে! 

বাপরে কুঙ্থম-শষ্য। ত্যপ্জি লজ্জা শীল। 

 কুলবধু, গৃহকাধ উদ্ভিল। সাধিতে ! 
মানস-ীকাশে শোভে কৈলামশিথরী 

আভাময়; 'তাব শিরে ভবের ভবন, 

শিখি-পুচ্ছ-চুড়া যেন মাধবের শিরে ! 

সুশ্ঠমাঙ্গ শৃঙ্গধর ; স্বর্ণ ফুল-শ্রেণী 

(শোভে তাহে, আহ] মরি পীত ধড়া যেন!১৩০ 

নিঝ রঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে 

বিশ চন্দনে যেন চচিত সে বপুঃ!, 


ত্যজি রথ, পদক্রজে, সহ স্বরীশ্বরী, 


গ্রবেশিলা স্বরীখর আনন্দ-ভবনে | ৰ 
রাজরাজেশ্বরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী ৰ 
৮২ 


ধরে রাজ-ছত্র জয়! । 


দ্বিতীয় সর্গ 


১৭ 





স্ব্ণাসনে । টুলাইছে চামর বিজয়া; 
হায় রে, কেমনে, 
ভবভবনের কবি বগ্রিবে বিভব ? 
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে! 
পৃজিলা শক্তির পদ মহাভক্তিভাবে ১৪০ 
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ । আশীবি অস্িকা 
জিজ্ঞাপিল! ;+“কহ, দেব, কুশল বারতা»: 
কি কারণে হেথ। আঙ্গি তোমা দুই জনে?” 
কর-যোড়ে আরভ্ভতিল। দন্তোপি-নিক্ষেপী 7 
“কি না তৃমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে? 
দেবদোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে, 
বরিরাছে পুন; পুত্র মেঘনাদে আঙ্জি 
সেনাপতি-পদে । কাণি প্রভাতে কুমার 
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইইদেবে 
পৃ্জি, মনোনীত বর লরি তারক্কাছে 1১৫০ 
অধিধিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম | 
রক্ষঃ-কুল-রাজশগ্মী, বৈজয়ন্ত-দামে) 
আপি, এ সংবাদ দাঁমে দিল।, ভগবতী | 
কহিলেন হরিপ্রিয়!, কাদে বসুন্ধরা, 


; এ অসহ ভাঁর মতী না পারি সহিতে। 
ক্লান্ত বিশ্বর শেব; তিনিও আপনি 

৷ চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িত কনক- 

. লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী 


আদেশিল! নিবেদিতে দাঁপেরে, তুন্নদে ! 


 দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘুকুল-মণি। ১৬৯ 
' কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্‌ রণী 


যুঝিবে যে র্ণ-ভূমে রাবণির সাথে ? 
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে মমরে 


। রাক্ষল, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে! 
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কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে, | ( কুপ্ভবন-মথী পাখী পিঞ্চরে যেমতি ) 
দেখ ভাবি। তুমি কূপ! ন। করিলে, কালি | কাদেন রূপনী শোকে! কি মনোবেদনা 


| 
অরাম করিবে ভব ছুরন্ত রাবণি!” | সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে, 
উওরিল! কাত্যায়নী 1-"শৈব-কুলোত্বম | ও রাঙা চরণে মাতঃ, অবিদ্িত নহে । 
নৈকষেয়) মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী | আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্তিবে, দেবি, 


তার প্রতি; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কহু১৭০। এ পাষগু রক্ষোনাথে ? নাশি মেঘনাদে, 
সম্ভবে কি মোর হতে? তপে মগ্ন এবে | দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরপ্রনে ) ২০০ 
তাপমেন্ত্র, তেই, দেব, লঞ্কার এ গতি।” | দাসীর কলঙ্ক ভঞ্,, শশা ্কধারিনি! 
কৃতাঞ্চলি-পুটে পুনঃ ধাসব কহিল 7 ৰ মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে, 
“পরম-অপর্ীচারী নিশাচর-পতি- ূ ত্রিদিব-ঈশ্ববে রক্ষঃ পরাভবে রণে!” 
দেব-দ্রোহী ! আপনি, হে নগেন্দ্রনন্দিনি, হাসিয়া কহিল! উমা; “রাবণের প্রাতি 
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন ৃ দেষ তব, জিঞ্ু! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী 
হরে যে ছৃঙতি, তব কৃপা তার প্রতি ৃ শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রমিতের নিধনে । 
কত কি উচিত, মাত? স্থশীল রাঘব, | দুই জন অন্গরোধ করিছ আমারে 
পিতৃ-সক্ঞ-রক্ষা-হেতু, স্থখ-ভোগ ত্যজি । নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে 
পশিল ভিথারী-বেশে নিবিড কাননে । ১৮০ সাধিতে এ কাঁধ । বিরূপাক্ষের রক্ষিত 
একটি রতনমাত্র তাহার আছিল রক্ষ-কুল। তিনি বিনা তব এ বাসনা, ২১০ 
অমূল 7 যতন কত করিত মে তারে, বামব, কে পারে, কহ, পৃধিতে জগতে ? 
কিআর কহিবে দাদ? মে রতন, পাতি | যোগে মগ্ন, দেবরাঁজ, বৃষধ্বঙজ আজি । 
মায়াজাল, হরে তুষ্ট! হায়, মা, ম্মরিলে | যোগাসন নামে শৃঙ্গ, মহাভয়দর, 
কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে ঘন ঘনাবৃত, তথ! বলেন বিরলে 
বলী রক্ষঃ তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাহার সমীপে? 
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী পক্ষীন্ত্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম 1” 
পামর |)তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি); কহিলা বিনত-ভাবে অধিতিননন 
হেন মৃঢে দলা তুমি কর, দয়াময়ি?” . [.“তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুকতি-দায়িনি 
নীরবিলা স্বরীশ্বর); কহিতে লাগিল1১৯০| জগদম্বে, যায় যে মে যথা ত্রিপুরারি 
বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর থম্বরে ১ ভৈরব ? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃ-কুল, রাখ২২০ 
“বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না'বিদরে  ব্রিভূবন। বুদ্ধি কর ধর্ষের মহিমা । 
হয়? অশোক-বনে বনি দিবা নিশি : হ্বাসো বস্থধার ভার? বন্বত্ধরাধর, 


সি পপ পপ পাপ শেপাপশ। ৮ পাপা 


মেঘনাদবধ কাব্য ু ঘ্বিতীয় সর্গ ১৯ 





বাস্থকিরে কর স্থির; বাচাও রাঘবে।৮ | শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা 
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্ততিলা সতীরে । তারাকার! ফুলমালা; কবরী-বন্ধনে 
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল | বপাইলা চিররুটি, চির-বিকচিত 
পুরী; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে কুন্থম-রতন-রাঁজী ; বাঁজিল চৌদিকে 
মঙ্গল নিকণ সহ, মৃদু যথা যবে যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া। 
দূর কুগ্ধবনে গাঁহে পিককুল খিলি মোহিল কৈলাসপুরী ; ত্রিলোক মোহিল ! 
টলিল কনকাঁসন ! বিজয়া সখীরে স্বপনে শুনিয়া শিশু মে মধুর ধ্বনি, 
সম্ভাধিয়া মধুঙ্বরে, ভবেশ-ভাবিনী ২৩০ | হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন! 
স্বধিলা ; “লো বিধূমুখি, কহ শীগ্র করি, | নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা, ২৬৭ 
কে কোথা,কি হেতু মোরে পৃজিছে অকালে?” ভাবি প্রিয়-পদ-শব্ শুনিলা ললনা 
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গশিষা গণনে, র দুয়ারে! কৌোকিলকুল নীরবিল বনে। 


নিবেদিলা হাঁসি সদী ; “হে নগনন্দিনি, | উঠিলেন যোগিব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব, 





শপ সপ 


দাশরখি রখী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে। ূ ব্র মাগ বলি, আসি দরশন দিল] ! 
বারি-সংঘটিত-ঘটে, ক্কপিন্দরে আকি. 1. প্রবেশি স্ুবর্ণগেহে, ভবেশ-ভাবিনী 
ও স্থন্বর পদযুগ, পুলে বঘুপতি ভাবিল/কি ভাবে আজি ভেটিবভবেশে?” 
নীলোৎপলাঞলি ধিয়া, দেখিন্ত গণনে,। 1 ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে। 
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে।  ? যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী 


পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন ২৪০ ৰ বরানিনা, কুগ্তবনে বিহারিতেছিলা, 
রথুশ্রেষ্ঠ ; তার'তারে বিপন্দে, তারিণি।” ৷ তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়- ২৭৯ 
কাঞ্চন-মীসন ত্যজি, রাজরাঁজেশ্বরী ; বাষু-তরঙ্ষিণী-রূপে, বহিলা নিমিষে। 
উঠিয়া, ক পুনঃ বিজয়ারে সতী ;__ ! নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা 
“দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি, '. ] অঙ্ুলির পরশনে ! গেলা কামবধূ, 
বিজয়ে! যাইব আমি যথা যোগাসনে : দ্রতগতি বাযু-পথে, কৈলাস-শিখরে | 
(বিকটশিখর 1) এবে বসেন ধূর্জট ।” (রসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী 
এতেক কহিয়! দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী | নমে বিষাম্পতি-দূতী উযার চরণে, 
প্রবেশিলা হৈম গেহে। দেবেন্দ্র বাবে | নমিল! মদন-প্রিয়! হরপ্রিয়া-পদে 1 
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে, আশীষি রৃতিরে, হানি কহিজ1 অস্বিকা +-- 
সবর্ণসনে বসাইল। বিজয়া স্বন্দরী। ২৫ 1 "যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র; কেমনে, 
পাইলা প্রদাদ দৌহেপরম-আহ্লাদে। : কোন্‌ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাহার সমাধি, ২৮৯ 
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কহ মোরে, বিধুমুখি ?” উত্তরিলা নমি : মদন আনন্দময়, ত্তরিলা ভয়ে ৩১০ 
স্বকেশিনী »_ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি। : “হেন আজ্ঞা! কেন, দেবি, কর এ দাসেরে ? 
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর বপুঃ, আনি  স্মরিলে পূর্বের কথা, মরি মা, তরামে ! 
নান! আভরণ; হেরি যে সবে, পিনাকী র মূঢ দক্ষ-দৌষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি, 


তুলিবেন, ভূলে যথা খতুপতি, হেপি | হিমাধ্রির গৃহে জন্ম গগ্রহিলা আপনি, 
মধুকালে বনস্থ্লী কুম্থম-কুত্তলা !" তোমার বিধহ-শোকে বিশব-ভার ত্যজি 
এতেক কহিয়৷ রতি, স্থঝাপিত তেলে | বিশ্বনাথ, আরপ্ভিল! ধ্যান; দেবপতি 
মাজি চুল, বিনামিল| মনোহর বেণী । ইন্দ্র আদেশিল। দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে। 
যোগাইল! আনি ধনী বিবিধ ভূষণে; ' কুলগ্নে গে, মা, যথা মগ্ন বামদের 
হীরক, মুকুত|, মণি-খচিত ; আনিলা ২৯০ . তপে? ধরি ফুল-ধন্গঃ হানি কুক্ষণে 
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তরী; ' ফুল-শর। যথা সিংহ সহস! আক্রমে ৩২০ 
রত্র-সন্কপিত-আভা কৌষেয় বনে । _ গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জনে, 
লাক্ষারমে প1 ঢুখানি চিত্রিল| হরষে  গ্রামিলা দ্ামেরে আসি রোষে বিভাবন্ু, 


চারুনেত্রা। ধরি মৃতি ভূবনমোহিনী, বাস ধার, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে । 
সাঁজিলানগেন্দ্রববালা ; রসানে মাজিত . হায়, মা, কত যে জাল| সহিষ্ঠ, কেমনে 
হেম-কান্তি-সম কান্তি ধিগুণ শোভিল! ৷ নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে, 
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্রআননে;  ' ডাকিন্থু বাবে, চন্দ্রে, পরনে, তপনে ; 
প্রফুল্ল নলিশী যুথ| বিমল সলিলে ূ কেহ না আইল; ভম্ম হইন্ছ সত্তরে 
নিজ-বিকচিত-রুচি | হাসিয়া কহিল?) ূ ভয়ে ভগ্গোম আমি ভাবিয়া ভবেশে 7 
চাহি ম্মর-হর-প্রিয় স্বর-প্রিয়! পানে”৩০০ ক্ষম দাসে, ক্ষেমস্করি ! এ মিনূতি পদে ।” 
“ডাক তব প্রাণনাথে। অমনি ডাকিল। ] আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিল! শঙ্করী;--৩৩০ 
( পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে খতৃবরে |) : “চল রক্ষে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে, 
মদনে মদন-বাঞ্া। আইলা ধাইয়া অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি! 
ফুলশ্ধন্গঃ; আসে যথ৷ প্রবাসে প্রবাসী; যে অগ্নি কুলগ্রে তোম] পাইয়! স্বতেজে 
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে ! ৰ জালাইল, পূজা তব করিবে দে আঙ্জি, 
কহিলা শৈলেশস্থতা ;চল মোর সাথে, । | গুষধের গণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী 
হে মন, যাব আমি যথা যোগিপতি বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিচ্ভার কৌশলে?” 
যোগে মগ্ন এবে; বাছা, চল ত্বরা করি।” প্রণমিয়। কাম তবে উমার চরণে, 


_অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন, কহিল1; “অভয় দান কর যারে তুমি, 
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অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে ? | বাহিরিলা স্থহাসিনী, মেঘাবৃতা ষেন 
কিন্ত নিবেদন করি ও কমল-পদে ৩৪৯ | উষা! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধন্বুঃ 
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্ত্র-নন্দিনি, | পৃষ্ঠে তৃণ, খরতর ফুল-শরে ভরাঁ_৩৭০ 
বাহিরিবা, কহ দীসে, এ মোহিনী-বেশে ? | কণ্টকময় মুণালে ফুটিল নলিনী ! 
মৃহূর্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিলে কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর 
ও রূপ-মাধুরী ; সত্য কহি তোমারে । : ভৃপ্তমান্‌, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত 
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে। ; ভুবনে? তথায় দেবী ভূবন-মোহিনী 
স্থবাঙ্থর-বুন্দ যবে মখি জলনাথে, উত্তরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে 
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিস্থত যত গভীর গহুবরে বদ্ধ, টরব-নিনাদী 
খিবাধিল দেব সহ স্থধামধু-হেতু । ! জলদল নীরবিলা, জল-কান্ত যথা 
মোহিনী মূর্তি ধরি আইলা! গ্রীপতি। ! শান্ত শান্তিসমাগমে ; পলাইপ দূরে 
ছদ্মবেশী হ্বধীকেশে ত্রিক্রবন হেরি, ৩৫০ , মেঘদল, তমঃ যথা উধার হসনে ! 
হারাইল] জ্ঞান সবে এ দাসেব শরে। দেখিল] সম্মুখে দেবী কপর্দী তপসী, ৩৮ 
অপর-অমৃত আশে ভূলিলা অমৃত  বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন, 
দেব-দৈত্য ) নাগদল নশ্রশিবঃ লাজে,. ' তপের সাগরে মগ্ন, বাহা-জ্ঞান-হত্ব। 
হেরি পষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি কহিলা মদনে হাপি স্ুচারুহাসিনী ৮. 
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে “কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি? 
স্মরিলে নে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে । : হান তন ফুল-শর |” দেবীর আদেশে, 
মলম্বা-অগ্ধরে তাত্র এত শোভা! যদি হাটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্রিনী টংকারি, 
ধরে, দেবি, চাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-. | সম্মৌোহন-শরে শূর বি'ধিলা উমেশে ! 
কান্তি কত কর ) অমনি অন্থিকা, | শিহরিল! শূলপাঁণি। লড়িল মস্তকে 
স্বর্ণ বরণ ঘন মায়ায় স্থজিয়া) ৩৬০ জটাঁজুট, তরুরাজি যথা! গিরিশিরে 
মায়াময়ী, আবগ্িল! চারু অবয়বে । ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে । ৩৯০ 
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে অধীর হুইলা প্রভু! গরিলা ভালে 
টাকিল ব্দনশশী ! কিন্বা অগ্রি-শিখা, | চিত্রভাহ্ছ, ধকধকি উজ্জল জলনে ! 
ভন্মরাশি মাঝে পশি, হাঁলি লুকাইলা ! : ভয়াকুল ফুল-ধস্থঃ পশিলা অমনি 
কিন্বা স্ধা-ধন যেন, চক্ত-প্রপরণে, ভবানীর বক্ষঃ-স্থলে, পশয়ে ঘেমতি 
বেড়িলেন দেব শক্র স্ুধাংশু-মগ্ডলে ! কেশরি-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে, 
ছিবুদ-রদশান্রিত গৃহচ্ধার দিয়া ূ গম্ভীর নির্ধোষে ঘোষে ঘনদল যবে, 


শি শি শপ শপটিক শা শি শিস শশা পাস 


হি ০ সাজ পপ পপ পপ পাপা ৮ পপি ০৩ 


১৬ 


বিজলী ঝলসে আখি কালানল তেজে ! 
উন্নীলি নয়ন এবে উঠিল। ধূর্জটি। 
মায়াঘন-আবরণ তাজিল! গিিজা । 


মেঘনাদবধ কাব্য 
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| কহিলা হাসিয়া দেখ; “জানি আমি, দেবি, 
তোমার মনের কথা,_বাসব কি হেতু 
শচী সহ আপিয়াছে কৈলাম-সদনে ; 


মোহিত মোহিনীরূপে, কহিল! হরষে৪০০ কেন বা অকালে তোম। পুজে রঘুমণি ? 


পণুপতি ; “কেন হেথা এক [কিনী দেখি, 
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেজ্জজননি ? 
কোথায় মবগেন্্র তব কিন্কর, শঙ্ষরি ? 
কোথায় বিজয়া, জয়! ?” হাসি উত্তরিলা 
স্বচারুহাসিনী উমা; “এ দাপীরে, ভুলি, 
হে যৌগীন্দ্, বহুদিন আছ এ বিরলে; 
তেই আপিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে 

পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণী, 
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে? 
একাকী প্রত্যুষে, প্রভূ, যাঁয় চক্রবাকী ৪১০ 
যথা প্রাণকান্ত তার!” আদরে ঈশ।ন, 
ঈষৎ হাপিয়া দেব, অজিন-আসনে 
বসাইল| ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে 
প্রফ্ুলিল ফুলকুল ; মকরন্দ-লোভে 

মাতি শিলীমুখবুন্দ আইল ধাইয়া , 

বহিল মলয়-বায়ু; গাইল কোকিল; 
নিশার শিশিরে ধৌত কুহ্বম-আসার 
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে ! উমার উরপে 


(কি আর আছে বে বাসা সাজে মনসিজে . 


ইহা! হতে!) কুহ্থমেযু বসি কৃতৃছলে, ৪২০ 
হানিলা, কু্ুম-ধন্থঃ টশ্কারি কৌতুকে 


শর-জাল;__প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশুলী !। 


লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল টাদেরে, 
হাঁসি ভম্মে লুকাইলা দেব বিভাবন্থ। 


পরম ভকত মম নিকষানন্দন; ৪৩০ 


৷ কিন্তু নিজ কর্ম ফলে মঞ্জে ছুষ্টমতি | 

| বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা, 

। মহেশ্বরি। হায়, দেবি, দেবে কি মানবে, 

কোথা হেন সাপা রোধে প্রাক্তনের গতি? 

পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেক্দ্র-সমীপে । 

সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি, 

৷ মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে, 

! বধিবে লক্ষ্মণ শুর মেঘনাদ শুরে ।” 

। চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে 

ৃ বিহঙ্মম-রাজ যথা, নুহুমুছঃ চাহি ৪৪০ 

' নে স্থখ-সদন পামে ! ঘন বাশি রাশি, 

স্বরবর্ণ সবাসিত বাপ শ্বাসি ঘন, 

_ বরষি প্রস্থনীসার-__কমল, কুমুদী, 

। মালতী, মেউতি, জাতি, পারিজাত-আদি 

: মন্দ-সমীরণ-প্রিয়--ঘিরিল ফ্ৌদিকে 

৷ দেবদেব মহাদেব মহাঁদেবী সই। 
দ্বিরদ-রদ-নিখ্িত হৈমময় দ্বারে 

দাড়াইল! বিধুমুখী মদন-মোহিনী, 

, অশ্রময় আখি, 'আহা! পতির বিহনে ! 

হেন কালে মধু-সখা উততরিলা তথা । ৪৫০ 

অমনি পলারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ 

আলিঙ্গন-পাশে বীধি, তুষিলা ললনে 

প্রেমালাপে। শুধাইল অশ্রবিন্দু যথা 


মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে ! শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে, 
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দর্শন দিলে ভাই উদয়-শিখরে | গতি হেথা আজি তব, অদ্িতি-নন্দন ?” 


পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া, 
( সরস বদন্তকালে সারী শুক যথা) 
কহিলেন প্রিয়-ভাঁষে ; “বীচালে দাসীরে 
আশু আসি তার পাশে, হে রৃতি-রপ্ধন । 


কত যে ভাবিতেছিন্ু, কহিব কাহারে ?8৬০ 


| 


উত্তরিল! দেবপতি ;-"শিবের আদেশে 


! মহামায়া, আসিষাছি তোমার সদনে । 


কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে 
দশানন-পুত্রে কীপি? তোমার '্রসাদে 
( কহিলেন বিরূপাক্ষ ) ঘোরতর রণে 


বামদের নামে, নাথ, সদা, কীপি আমি, ; নাশিবে লক্ষণ শূর মেঘনাদ শুরে।” ৪৯০ 


স্মরি পূর্ব-কথ! যত ! দুরম্ত হিংসক 


। 


শূলপাণি ! যেযো না গো আর তার কাছে, 


মোর কিরে প্রাণেশ্বর 1” স্থমধুর হাঁসে 
উত্তরিল! পঞ্চশর; “ছায়ার আশ্রমে, 
কে কবে ভান্বর-কবে ডরায়, হন্দবি! 
চল এবে যাই ষথ] দেবকুল-পতি |” 
স্থবর্-আসনে যথ। বমেন বাব, 
উতরি মন্থ তথা, নিবেদিল| নমি 


ক্ষণ কাল চিত্তি দেবী কহিলা বাসবে ১» 
“দুরন্ত তাঁরকান্ুর, স্থর-কুল-পতি, 
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোষায় বিমুি 
সমরে; কুন্তিকা-কুল-বললভ সেনানী, 
পার্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে । 
বধিতে দীনব-রাঁজে সাজাইল। বীর 
আপনি বুষভ-ধ্বজ, শ্জি রদ্র-তেজে 


। অঙ্্বে। এই দেখ, দেব, ফলক, ম্ডিত 


বারতা । আরোহি রথে দেবরাজ রথী ৪৭, 


চলি গেলা দ্রতগতি মায়ার মদনে । 
অগ্রিময় তেজঃ বাজী ধাইল অঙ্গরে, 
অকম্প চামর শিরে ; গম্ভীর নির্ধোষে 
ঘোষিল রথের চক্র, চুমি মেঘদলে । 

কত টা সহশ্রাঞ্চ উতরিলা বলী 
যথ] বিরাঁজেন মাঁয়া। ত্যপ্সি রথ-বরে, 
কুরকুল-রখিবর পশিল। দেউলে। 
কত যে দেখিল] দেব কে পারে বণিতে ? 
সৌর-খরতর-কর-জাল-সন্কপিত 
আভীাময় স্বণীলনে বমি কুহকিনী ৪৮০ 
শত্তীশ্বরী। কর-যোঁড়ে বালব প্রণমি 


কহিলা;-"আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি 1” 
আশীষি সুখিল! দেবী ।_-“কহ, কি কারণে) । 


স্কবর্ণে, ওই যে অসি, নিবাসে উহ 
আপনি রতান্ত। ওই দেখ, স্থুনামীর) ৫০০ - 
ভয়ঙ্কর তৃণীবে, অক্ষয়, পূর্ণ শবে, 

বিষাঁকর ফণি-পূর্ণ নাগ-লোক যথা ! 

ওই দেখ ধন্ঠুঃ, দেব!" কহিলা, হ।সিয়া, 
হেরি পে ধনুর কান্তি, শচীকাঁস্ত বলী, 

“কি ছার'ইহার কাছে দাসের এ ধন্ুঃ 
রত্বময় ৷ দ্রিবাঁকর-পরিধি যেমতি, 

জলিছে ফলক-বর-_ ধাধিয়া নয়নে । 


অগ্নিশিখা-নম অসি মহাঁতেজস্কর ! 


হেন তৃণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে?” 
“শুন দেব,” (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী)৫১ 
“ওই সব অস্্বলে নাশিল! তারকে 
ষড়ানন। ওই সব অন্প্রবলে, বলি, 


২৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিন্ধ তোমারে । 
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে, 
দেব কি মানব, স্তাঁয়ঘুদ্ধে যে বধিবে 
রাবণিরে |) প্রের তুমি অত রামান্ুজে, 
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে, 
রক্ষিব লক্ষণে, দেব, রাক্ষ-সংগ্রামে। 
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি | 
ফুল-কুল-সখী উদ! যখন খুলিবে ৫২০ 
পূর্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া 
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্্কেশরী 
ইন্দ্রজিতত্রাপ-হীন করিবে তোমারে 
লকঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে 1%. 
মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে, 
অস্ত লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলযে | 
বসি দেব-সভীতলে কনক-আসনে 
বাসব, ক।ইলা শূর চিত্ররথ শুরে ৮ 
“ঘতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,__ 


চ 
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যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কাপুরে 
বাধার বিবাদ রক্ষঃ; মেঘদলে আমি 





আদেশিব আবরিতে গগনে ; ভাকিয়া 
৷ প্রভঞ্চনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে 


বাযু-কুলে ; বাহিরিয়! নাচিবে চপল । 


' দস্তোলি-গভীর-নাদে পূরিব জগতে ।” 


প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে 


অস্ত্রে, চলি গেল! মর্য্যে চিত্ররথ র্থী। 


তবে দেব-কুল-মাথ ডাকি গ্রভপ্রনে৫৫০ 


 কহিলা,"প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে 


লঙ্কাপুরে, বাঁয়ুপতি; শীপ্র দেহ ছাড়ি 


কারাবদ্ধ বাুদলে) লহ মেঘদলে; 


ব্ণ-লঙ্কা-পামে তুমি সৌমিত্রি কেশরী৫৩০' 
। অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যনে ৫৬০ 
৷ রোধিতে প্রবল বায়ু এ | 

' শিলাময় দ্বার দেব খুপিলা পরণে। 
হুহু্কারি বাযুকুল বাহিরিল বেগে 


মায়ার গ্রপাদে কালি বধিবে সমরে 
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়। 
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে, 
হে গন্ধর-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী 
মঙ্গল-আকাজ্জী তাঁর পার্বতী আপনি 
হর-প্রিয়া, স্থৃপ্রসন্ন তার প্রতি আজি | 
অভগ় প্রদান তারে করিও সম্মতি ! 
(মরিলে রাবণি রণে. অবশ্য মরিবে 

রাবণ 9) লভিবে পুনঃ বৈদেহী মতীরে 
বৈদেহী-মনোরঞ্ন বঘুকুল-মণি। ৫৪৯ 
মোর রথে, রখিবর, আরোহণ করি 


* 


। 
| 
া 


দৃণ্ৰ ক্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ মনে 
নির্ঘোষে 1” উল্লাদে দেব চলিল! অমনি, 
ভাঁঙিলে শৃঙ্খল লম্ষি কেশরী যেমতি, 
ঘথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত 
গিরি-গর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন 
ঘোর কোলাহলে। গিণি (দেখিল1) লড়িছে 


যথ! অন্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে 
জাডাল ! কাঁপিল মহী; গজিল জলধি! 


তুঙ্গ-ূঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী 


কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি! 
ধাইল চৌদিকে মন্ত্রে জীমৃত; হাসিল 


। ক্ষণ-গ্রভা ; কড়মড়ে নাদিল দস্তোলি। 
| 
| পলাইল। তারানাথ তাঁরাদলে লয়ে | ৫৭০ 
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৫ 





ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাঁবক উগরি 

রাশি রাশি? বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি 
মড়মড়ে , মহাঝড় বহিল আকাশে; 
বধিল আসার যেন স্থষ্টি ডূবাইতে 
গ্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়-তড়-তড়ে। 


পশিল আতঙ্কে বুক্ষঃ যে যাহার ঘরে। 
ষথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী 
রাঘবেন্্, আচখ্বিতে উতরিল। রথী 


চিন্ররথ, ধিবাকর যেন অংশুমালী, 
রাজ-আভরণ দেহে ! শোভে কটিদেশে ৫৮০ 
সারলন, রাশি-চক্র-সম তেজে রাশি, 
ঝোলে তাহে অমিবর--ঝল ঝল ঝলে! 
কেমনে বণিবে কবি দেব-তৃণ, পন্ুঃ) 
চর্ম, বর্ম, শূল, পৌর-কিরীটের আভ। 
স্বর্ময়ী ? দেববিভা ধাঁপিল নগুনে 
স্বীয় সৌরভে দেশ পৃরিল সহস]। 
সসম্থমে পিশমিয়া, দেবদৃত-পদে 
রঘুবর, জিষ্তাসিলা, “হে প্রিগিববাপি, 
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্‌ দেশ সাজে, 
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এ হেন মহিম।, পে? কেন হেথা আজি,৫৯০ 
নন্দন-কানন ত্যজি। কহ এ দাসেরে ?। 
নাহি শ্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে? 
তবে যদি কৃপা, প্রভূ, থকে দীন প্রতি, 
পা, অর্থয লয়ে বসে। এই কুশামনে। 


ভিথারী রাঘব হায় !” আশীষিয়া রথী 
কুশীসনে বসি তবে কহিলা! স্থম্বরে 


“চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি। 
চির-অন্ুচর আমি পেবি অহ্রছঃ 
দেবেন্রে। গদ্ধরবকুল আমার অধীনে। 
আইম্থ এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে 1৬০০ 
তোমার মঙ্গলাকাজ্ষী দেবকুল সহ 
দেবেশ । এই ষে অন্ত দেখিছ নৃমণি, 
দিয়াছেন পাঠাইয়। তোমার অঙ্গে 
দেবরাজ। আবিভাধি মায় মহাদেবী 
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি 


৷ নাশিবে লক্ষণ শূর মেঘনাদ শুরে। 
৷ দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি | 
 স্প্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া!* 


কহিল। রথুমন্দন 7 “আনন্দ-লাগলে 


' ভালিনু, গন্ধরবশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে ! ৬১০ 


অজ্ঞ নর আমি; হীয়, কেমনে দেখাৰ 


কৃতজ্ঞতা ? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে ।” 


হাসিয়! কহিল! 
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্রপালন, 
ইন্দ্িয়-দমন ধমপথে সদা গতি; 


দূত? “শু, রঘুমণি, 


নিত্য মত্য-দেবী-সেবা । চন্দন, কুন, 
নৈবেছা, কৌধিক বসব আদি বলি যত 
অবহেল। করে দেব, দাতা যে যগ্যপি 
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অসৎ! এ সাঁর কথা কহিন্থ তোমারে!” | পশি, কোমুদ্দিশী পুনঃ অবগাহে দেহ 
প্রণমিলা রামচন্দ্র; আনীষিয়া রী ৬২০ | রজোময়; কুমুদিনী হাপিল কৌতুকে। 
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে। আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা 


থামিল তুমুল ঝড়? শান্তিলা জলখি; শবাহারী; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি, 





হেরিয়। শশান্কে পুনঃ তারাদল মহ, | পিশীচ। রাক্গমদল বাহিরিল পুনঃ 
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল মপিলে ভীম-প্রহরণ-প।রী- মত্ত বীরমে | ৬৩০ 


ইতি শ্রীমেথনাদবধে কান্যে অস্ত্রলাভে। নাম 
দ্বিতীয়; সর্গঃ। 
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প্রমোদ-উদ্ভানে কাদে দানব-নন্দিনী | এখনি আপিব বলি গেলা চলি বঙগী। 
প্রমীল।, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী । | কিকাজে এব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি। 
অশ্রাখি বিধুমূখী ভ্রমে ফুলবনে তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে ।” 
কঙ্ু, ব্রজ-কুপ্চ-বনে, হায় রে, যেমনি | কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি 
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদগ্ধের মূলে | কুহরে বসস্তঘখা”কেমনে কহিব 
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মূরলী | ৰ কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি? ৩৭ 
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ... কিন্তু চিন্ত| দূর তুমি কর, সীখন্তিনি ! 
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি  : ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে। 
বিবশ] ! কভু বাঁ উঠি উচ্চ-গৃহ-চড়ে,।. | কি ভয় তোম।র সধি? স্থরান্থর-শরে 
এক-ৃষ্টে চাঁছে বামা দূর লঙ্কা পানে, ১৭ ৷ অভেদ্য শরীর ধার, কে তারে জটিবে 
অবিরল চক্ষুঃজল পুছিয়া আচলে1_. : বিগ্রহে? আইস মোর। যাই কনে ৃ 
নীরব বাঁশরী, বীণা, মূরজ, মন্দিরা, ' সরস কুন্ুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি 


গীত-ধ্বনি। চারিদিকে সণী-দল যত,  ফুলমীলা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে 
বিরদ-বদন, মরি, স্থন্দরীর শোকে ! ূ সে দাষে, বিজয়ী রথ-চুডায় যেমতি 
কে না জান ফুলকুল বিরস-বদনা, ৰ বিজয়-পর্তাক। লোক উড়ায় কৌতুকে রা 
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থুলী ? ৷ এতেক কহিয় দৌহে পশিলা কাননে, ৪০ 
উত্তরিলা নিশী-দেবী প্রমোদ-উদ্ানে। ; যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী, 

শিহরি প্রমীল। সতী, মৃদু কল-স্বরে, | হাসাইয়া কুমুদেরে ; গাইছে ভ্রমরী ; 
বাসন্তী নামেতে সথী বসন্ত-সৌরভা, | কুহরিছে পিকবর ; কুম্থম ফুটিছে 
তারগল! ধরি কাঁদি কহিতে লাগিল1;_-২ শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে 

ওই দেখ, আইল লো! তিমির যামিনী, | ( মণিময় পি'থিরূপে ) জোনাকের পাতি; 
কাল-ভূজগ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে, ৰ বহিছে মলয়ানিল, মর্মরিছে পাতা। 
বাসস্তি ! কোথায়, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি, ত্াচল ভরিয়! ফুল তৃপিল! দুজনে । 
অরিন্দম ইন্ত্রজিং এ বিপত্তি-কাঁলে? কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আখি 
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মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে? | দানবনন্দিনী আমি, 'রক্ষ-কুল-বধূ 
কত দুরে হেরি বামা হ্ধমুখী দুঃখী, ৫*. : রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী” 
মলিন-ব্দনা, মরি, মিহির-বিরহে। আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঁঘবে 1৮০ 
দাড়াইয়া তার কাছে কহিলা হ্ন্বরে ৮ | পশিব লঙ্কীয় আজি নিজ তূজ-বলে) 
“তোর লো! যে দশ! এই ঘোর নিশা-কালে, : দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?” 
ভান্ু-প্রিয়ে, আমিও লে। সহি যে যাতনা! , এতেক কহিয়! সতী, গজ-পতি-গতি, 
আধার সংসার এনে এ পোড়া নয়নে ! রোষাবেশে প্রবেশিল। সব্ণ-মন্দিরে | 
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্চেদ-অনলে ! যথ! যবে পরস্তপ পার্থ মহা রী, 
যে রবির ছবি পানে চাহি ফ্রীচি আমি! যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আপি, উতরিলা 
অহ্রহঃ, অন্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি! : নাদী-দেশে, দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুধি, 
আর কি পাইব আমি ( উ্ার প্রসাদ : রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাঁজিল কৌতুকে 7 
পাইবি যেম্ডি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে ৮৬০ | উপিল চারি ধিকে ছুন্দুভির ধ্বনি; 
অবচয়ি ফুল-চয়ে সে শিকুগ্ত-বনে, বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি, ৯০ 
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি, সখীরে মন্তাবি  ! উলঙ্দিয়া অপিরাখি, কামুক টংকারি, 
কহিলা প্রমীলা সতী; “এই ত তুপিন্গ আম্ফাঁলি ফলকপুঞ্জে ৷ ঝক্‌ ঝক্‌ ঝকি 
ফুল-রার্সি। চিকণিয়া গাথিষ্গ, স্বজনি,. ৷ কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী ! 
দুঘমীলা । কিন্তু কোথা পাব সে চরণে, : মন্দুরায় হেষে অশ্ব, উরধ্ব কর্ণে শুনি 
পুপ্পাঞ্গলি দিয়া যাহে চাহি পৃজিবারে ! নৃপুরের ঝনঝনি, কিস্বিণীর বোলী, 
কে বাঁধিল মুগরাজে বুঝিতে না! পারি। : ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী। 
চল, সখি, লঙ্কা পুরে যাই মোর! সবে।” | ৷ বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ ব্দিনি, 
কহিল বাসন্তী সথী ; “কেমনে পশিবে | গম্ভীর নির্ধোষে থা ঘোষে ঘনপতি 
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্য্য সীগর-৭* | দূরে! রঙ্গে গিরি-শৃর্গে, কাননে, কন্দরে, 
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে ! নিদ্রাত্যঞ্জি প্রতিধ্বনি জাগিলা! অনি )-১০০ 
লক্ষ লক্ষ রক্ষ:-অরি ফিরিছে চৌদিকে | সহসা পৃরিল দেশ ঘোর কোলাহলে । 
অস্তরপাঁণি, দগ্ডপাণি দণ্তধর যথা ।” নৃমৃণ্তমালিনী নামে উগ্রচণ্তা ধনী, 





ৃ 
রুষিলা দানব-বাল। প্রমীলা রূপলী!  ] সাজাইয়! শত বাজী বিবিধ সাজনে, 
“কি কথিলি, বানস্তি গ্পর্বত-গৃহ ছাড়ি  যন্দুরা হইতে আনে অপিন্দের কাছে 
বাহিরায় ধবে নদী সিঙ্কুর উদ্দেশে, ৷ আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া এক শত চেড়ী। 


কার হেন নাধ্য ঘে দে বোধে তাঁর গতি? | অশ্ব-পার্থ্ে কোষে অপি বাজিল ঝন্বনি 
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নাচিল শীর্ষক-চুড়া) ছুপিল কৌতৃকে | উচ্চস্বরে নিতম্বিনী কহিল সম্তাধি 

পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তুণীরের সাথে। ৷ সখীবৃন্দে; “লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি, 
হাঁতে শুল, কমলে কণ্টকময় যথা | অরিন্দম ইন্দ্রজিং বন্দী-সম এবে। 

মণাল। হেষিল অশ্ব মগন হরষে, ১১০ | কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্ষেন তথা 
দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি ৃ প্রাণনাথ,কিছু আমি না পারি বুঝিতে ?১৪৬ 
বক্ষে, বিরূপাক্ষ স্থখে নাদেন যেমতি! | যাইব তাহার পাশে; পশিব নগরে 


বাজিল সমব-বা্য ; চমকিলা দিবে বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে 
অমর, পাতাঁলে নাগ, নর নরলোকে । : রথুশরেষ্ঠে ₹__এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম 
রোধে লাজভয় ত্যজি, সাছ্ছে তেজস্বিনী নতুবা মরিব রণে__যা থাকে করালে! 
প্রমীলা । কিরীট-ছটা কবরী-উপরি, . : দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দাঁনবি_ 
হাঁয় রে, খোভিল যথ| কাদখিনী-শিরে : দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে, 
ইন্দ্রচাপ ! লেখ! ভালে অঞ্চনের রেখা, . দ্বিমংশোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে ! 
ভেরবীর ভালে যথা নয়নরপ্রিকা  অণরে ধরি লো মধু; গরল লোচনে 
শশিকলা! উচ্চ কুচ আবরি কবচে ১২০ ! আমরা? নাহি কি বল এ কুজ্র-মুণালে ? 
হথলোচনা, কটিদেশে যতনে আটিলা . চল সবে, রাঘবের হেরি বারপণৃ!ু। ১৫ 
বিবিপ রতনময় স্বণ-সারমনে। ৷ দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী 
নিষঙ্গের মঙ্গে পুষ্টে ফলক ছুলিল, | মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটা-বনে ; 
রবির পরিপি হেন ধাধিয়া নয়নে !  দেখিব লক্ষণ শূরে ; নাগ-পাশ দিয়া 
ঝকঝকি উক্দেশে (হায় রে, বু. ; বাণি লব বিভীষণে-_রক্গ-কুলাঙ্গারে ! 
যথ] রম্ত| বন-আভা !) হৈমময় কোষে | দপিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা 
শোভে খরশান অসি? দীর্ঘ শূল করে; ! নলবন। তোমরা লো বিছ্যং-আকৃতি, 
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ !_ ৰ বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অবি-মাঝে 1” 
সাজিলা দানব-বাল।, হৈমবতী যথা | নাধিল দানব-বাঁলা হুঙ্কার রবে, 
নাশিতে মহিষাস্থরে ঘোরতর রণে, ১৩০ ৃ মাতর্দিনীযৃুখ যথা_ মত্ত মধু-কালে ! 
কিন্বা শুস্ত নিশুস্ত, উন্মদ বীর-মদে। | যথা বায়ু সখ! সহ দাবানল-গতি ১৬৯ 


ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে দুর্বার, চলিল! সতী পতির উদ্দেশে । 

অশ্বারূঢা চেড়ীবৃন্দ। চড়িল! স্থন্দরী টলিল কনক-লঙ্কা, গজিল জলধি ; 

বড়বা নামেতে বামী-_বাড়রাগ্রি-শিখা ! ; ঘনঘনাকারে রে%ু উড়িল চৌদিরে +- . 
গন্ভীর অস্বরে যথা নাঁদে কাদগ্ষিনী, ).কিন্ত নিশাঁকালে কবে ধৃমপুগ্ধ পারে 
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আবরিতে অগ্রিশিখা ? অগ্লিশিখা-তেজে | দিন্থু ছাড়ি, প্রাণ পয়ে পাল! বনবাসি 
চলিল! প্রমীল৷ দেবী বাষা-বল-দলে। কি ফল বধিলে তোরে, অবৌধ ? যা চলি, 

কত ক্ষণে উতরিল। পশ্চিম দুয়ারে ডাঁক্‌ সীতানাথে হেথা, লক্ষণ ঠাকুরে, 
বিধুমুপী । একবারে শত শঙ্খ ধরি | রাক্ষম-কুল-কলঙ্ক ডাক্‌ বিভীষণে ! 
ধ্বনিলা, টংকারি রোষে শত ভীম বনু: অরিন্দম ইন্ত্রজিৎ__প্রমীলা স্বন্দরী 
্ত্ীবৃন্দ ! কাপিল ল্কা আতঙ্কে ; কাঁপিল১৭০ পত্রী তীর; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে 
মাতঙ্গে নিযাদী ) রথে রথী ; তুরঙ্গমে লঙ্কাঁপুরে, পতিপদ পৃজিতে যুবতী ! ২৭০ 

ূ 





সাদীবর ; পিংহাসনে রাজা; অবরোধে : কোন্‌ যোধ সাধ্য, মূঢ, রোবিতে তাহারে? 
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাপিল কূলায়ে; প্রবল পবন-বলে বলীন্ত্র পাঁবনি 
পর্বত-গহ্ররে সিংহ; বন-হস্তী বনে; হনৃ, অগ্রসরি শর, দেখিলা সভয়ে 
ডুবিল অতল জলে জলচর যত ! ৷ বীরাঙ্গন| মাঁঝে রঙ্গে প্রমীল। দানবী। 
ৃ | ৮ 
পবন-নন্বন হণ ভীষণ-দর্শন, ক্ষণ প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে 
রোধে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা_ | শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম, পৌর-অংশু-রাশি, . 
| 
| 
| 





«কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে ? মণি-আভা সহ মিশি, শে|ভয়ে যেমনি ! 
জাগে এ চয়ারে হনু, যার নাম শুনি  বিশ্বয় মানিয়া হনূ, ভাবে মনে মনে _ 
থরযি্রক্ষোনাঁথ কাপে সিংহাসনে ! ১৮০ ূ “অলঙ্্য সাঁগর লঙ্জি, উতরিন্ধ যবে 
“আপনি জাগেন প্রভ্‌ রঘু-কুল-মণি, 1 লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরি ভীমারে, ২১৭ 
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী, প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ড হাতে, মুণ্ডমালী। 
শত শত বার আর-_-ছুধর্ষ সমরে। । দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি 
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিপি ছুমতি ? | রাবণের প্রশয়িনী, দেখিন্থ ত| সবে | 
জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী | রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ, 
কিন্তু মায়া-বল আমি ট্রটি বাছু-বলে ৮ | (শশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে, 
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে 1৮  ; দেখিঙ্গ সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে । 
বুমুণ্ডমালিনী সথী ( উগ্চণ্ডা ধনী !) | দেখিস অশোক-বনে ( হায় শোকাঁকুল। ) 
কোণ টঙ্কারি রোঘে কহিল হুস্কারে ;-_ | রঘু-কুল-কমলেরে )-কিন্ধু নাহি হেরি 
“শীপ্র ডাকি আন্‌ হেথ! তোর লীতানাথে, ১৯০। এ হেন রূপ-মাধুরী কতু এ তৃবনে ! 
বর্বর! কে চাঁহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী ! ; ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে ২২০ 
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে : প্রেম-পাশে বীধা সদ! হেন সৌদামিনী 1” 
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে ? এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্ধনা-নন্দন 
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(প্রভগ্ন শ্বনে যথা) কহিল! গম্ভীরে ; 
পবন্দীনম শিলাবন্ধে বাশিয়া সি্ধুরে, 
হে স্বন্দরি, প্রভূ মম, রখি-কুল-রবি, 
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে । 
রক্ষোরাজ বৈরী তার; তোমরা অবলা, 
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে? 
নি হৃদয়ে কহ; হনৃমান্‌ আমি দড়ে রড়ে জড সবে হয়ে স্থানে স্থানে । 
রঘুদান; দয়া-সিদ্ধু রথু-কুল-নিপি। ২৩* « বাজিল নূপুর পায়ে, কারী কটি-দেশে। 
তব সাথে কি বিবাদ তার, সথলোচনে ? 1 ভীমাক।র শুল করে, চলে নিতন্বিনী ২৬০ 
কি গ্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি ; জরজরি সর্ব জনে কটাক্ষের শরে 
কি হেতু আইলা হেথা? কহ, জানাইব 3 তীক্ষতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া, 
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে ।” চন্দক-কলাপময় নাচে কৃতুহলে । 

উত্তর করিল। সতী,--হায় রে, মে বাণী-। ধব্ধকে রত্রাবলী কুচ-যুগমাঝে 
ধ্বনিল হণূর কানে বীশাবাণী যথ। পীবর ! ছুপিছে পৃষ্ঠে মশিময় বেণী, 
মবুমাখা !-রঘুবর পতি-বৈরী মম; । কামের পতাকা যথা! উড়ে মধু-কুলে ! 
কিন্তু তা বলিয়া আমি কু না বিবাদি র নব-মাতর্দিনী-গতি চলিলা! রর্গিণী,” 
| 
| 





অকুল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী। 
আগে আগে চলে হনৃ পথ দেখাইয়া | 
চমকিল! বীরবৃন্দ হেবিয়া বামারে, 

চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে 
হেরি অগ্নি-শিখা ঘবে ! হ।সিল! ভামিনী 
মূনে মনে । একদৃষ্টে চাহে বীর যত 


ই -& ৭ শী শিস শশী শা 
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তার মঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্রকেখরী, : আলো করি দশ ধিশ, কৌমুদী যেমতি, 
নিজ-ভূজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী; ২৪০ কুমুধিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে, 
কি কাজ আমার যুঝি তার রিপু সহ?) | কিন্বা উ্া অংশুময়ী গিরিশূঙ্গ-মাঝে 1২৭০ 


অব্ল1, কুলের বালা, আমর। সকলে; শিবিরে বসেন প্রভূ রঘু-চুড়ামণি। 
কিন্ত ভেবে দেখ, বীর, যে বিছ্যুৎ-ছট। কর-পুটে শৃর-সিংহ লক্ষণ সম্মুখে, 

রমে আবি, মরে নর, তাহার পরশে | ] পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত, 
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী। | রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মূরতি | 


কি যাচঞা করি আমি রামের সমীপে দেব-দত্ত অস্ত্র-পুপ্ধ খোঁভে পিঠোপরি, 
বিবরিয়া কবে রাম; যাও ত্বরা করি ।৮ | রগ্িত রঞ্নর[গে, কুম্থম-অঞ্জলি- 
নৃমুণ্মাপিনী দূতী, নৃ-মুণও্-মালিনী- | আবৃত; পুডিছে ধৃপ ধূমি ধৃপদানে ; 
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে সাপি সারি চারি দিকে জলিছে দেউটা । 
নিয়ে, চলিল! যথা গরুতমতী তরি, ২৫০ ; বিন্ময়ে চাহেন সবে দেব-অন্ত্ব পানে । 
'রঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা, কেহ বাখানেন খড্জা ; চর্মবর কেহ, ২৮০ 
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স্বর্ণ-মণ্তিত যথা ধিবা-অবসানে 
রবির প্রসাদে মেঘ তৃণীর কেহ বা; 
কেহ বর্ম, তেজোরাশি ! আপনি স্থমতি 
ধরি ধন্ুঃ-বরে করে কহিলা রাঘৰ : 
“বৈদেহীর স্বনন্থরে ভাঙিম্চ পিনীকে 
বাহু-ব্লে ; এ ধন্ূকে নাবি গুণ দিতে ! 
কেমনে, লক্ষণ ভাই নোয়াইবে এবে ?” 
সহসা নাধিল ঠাট; জয় রাম প্বনি 
উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে, 
সাগর-কল্পোল যথা! ত্রস্তে রক্ষোরথী, ২৯০! 
দ[শরথি পানে চাহি, কহিল] কেশরী 7. 
“চেয়ে দেখ, বাঁঘবেন্্, শিবির বাহিরে । 
নিশীথে কি উষা আপি উতবিলা হেথা ?” 
বিম্ময়ে চাহিল1 সবে শিবির বাহিরে | 
“টৈরবীরূপিণী বাম1,” কহিলা| নুমণি, 
“দেব্টণক দানবী, সথে, দেখ নিরখিয়। 
'ীয়াময় লঙ্কা-বাম) পূর্ণ ইন্দ্রজালে; 
কাম-রূপী তবাগ্রজ। দ্রেখ ভাগ করি; 
এ কুহক তব কাছে অধিদিত নহে । 
শুভক্ষণে, রক্ষোধর পাইন তোমারে ৩০০ 
আমি! তোমা বিনা,মিত্রথকে আর রাখিবে, 
এ দুর্বল বলে, কহ, এ বিপর্তিকালে ? 
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে 1” 
হেন কাঁলে হন সহ উতরিলা দূতী 
শিবিরে । প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি-পুটে, 
(ছত্রিশ বাগিণী যেন মিলি এক তাঁনে !) : 
কহিলা, “প্রণথমি আমি রাঁঘবের পদে, ৰ 
আর যত গুরুজনে ;_ নৃমুণ্ডমালিনী 
নাম মম) দৈত্যবালা প্রমীল। সুন্দরী, 


শি শশী শিপ ৮০৫ 


ূ 
ৃ 


তৃতীয় সর্গ 





বীরেন্্র-কেশরী ইঞ্্জিতের কামিনী, ৩১৭ 
তার দাসী |” আশীষিয়া, বীর দাশরথি 
স্ৃধিলা ; “কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব? 
বিশেধিয়া! কহ মোরে, কি কাজে তুষিব 
তোমার ভত্রিণী, শুভে ? কহ শীঘ্র করি ।” 
উত্তরিল! ভীমা-রূপী ; “বীর-শ্রেষ্ট তুমি, 


৷ রঘুনাথ ; আসি যুদ্ধ কর তার সাথে; 
৷ নৃতুঝ৷ ছাড়হ পথ , পশিবে রূপসী 
 স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পৃজিতে পতিরে। 


বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভূজ-বলে 
রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহ রণ তারে, ৩২০ 


 বীরেন্্র। বমণী শত মোরা; যাহে চাহ, 
' যুঝিবে সে একাকিনী । ধনর্বাণ ধর, 
: ইচ্ছা! যি, নর-বর ; নহে চর্ম, অসি, 


কিন্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত! 


_ যথ[রুচি কর, দেব; বিলম্ব ন সহে। 


তব অন্তরোধে সতী রোধে সধী-দলে, 
চিত্রবাধিনীরে যথা রোবে সধী-দলে, 


 চিত্রবাধিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী, 
মাতে যবে ভয়ঙ্করী-_হেরি মুগ-পালে |” 


এতেক কহিয়। রম| শির: নোমাইলা, 
্রফু্র কহ্ছম যথা (শিশিরম গত ) ৩৩০ 


। বন্দে নোমাইয়। শিরঃ বন্দ সমীরণে ! 


উত্তরিল1 রঘুপতি, “শুন, স্থকেশিনি, 
বিবাদ না করি আমি কতু অকারণে। 
অরি মম রক্ষঃ-পতি; তোমর। নকলে 
কুলবাল! , কুলব্ধৃ ; কোন্‌ অপরাধে 
বৈবি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে? 
আনন্দে প্রবেশ লঙ্ক। নিঃশঙ্ক হয়ে । 
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জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে কোদগু-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়। দড়বাড়ি, 
বীরেশ্বর ; বীরশত্ী, হে স্থনেত্র। দুতি, হুঙ্কার, কোনে বদ্ধ অপির ঝন্ঝনি। 
তব ভত্রাঁ, বীরাঙ্গনা সখী তার যত । ৩৪০ | সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা, 


কহ তারে শত মুখে বাখানি, ললনে, ঝড় সঙ্গে বহে ষেন কাকলী-লহরী ! ৩৭০ 
তাব পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা- | উডিছে পতাকা _রত্র-সঙ্কলিত-আভা ) 
বিনা রণে পরিহার মাগি তার কাছে! মন্দগতি আক্কন্দিতে নাচে বাজি-রাজী; 
ধন্য ইন্দ্রজিৎ ! ধন্য প্রমীলা সুন্বরী ! বোলিছে ঘুজ্ঘরাবলী ঘৃক্ধ ঘুন্ন বোলে । 
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদধিত জগতে; | গিরি-চুড়ারুতি ঠাট ঈড়াঁয় ছু-পাশে 
'বন-বশী, ধন-হীন বিধি-বিড়ন্বনে ; অটল, চলিছে মধ্যে বাঁমা-কুল-দলে ! 


উপত্যক1-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যৃথ, 
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি । 
সর্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃমুণ্ডম।লিনী, 


কি প্রসাদ, স্ুবদনে, (সাজে য| তোমারে) 
দিব আজি? স্থথে থাক, আশীর্বাদ করি 1” 
এতেক কহিয় প্রভু কহিল হনূরে ; 
“দেহ ছাড়ি পথ, বলি । অতি সাবধ(নে,৩৫-| কক-হয়ারূঢ। ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে 
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।” হৈমমর ; তার পাছে চলে বাগ্যকরী, ৩৮০ 
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিল! দূতী। | বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে 
হাপিয়! কহিলা মিত্র বিভীষণ, “দেখ, অতুলিত ! বীণা, বাণী, মৃদক্গ, মন্দিরা 
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া, আদি মন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্ষণে 
রঘুপতি! দেখ, দেব, অপূর্ব কৌতুক। তার পাছে শুন পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে 
ন| জানি এ বামা-দলে কে আটে সমরে,  : প্রমীলা, তারার দলে শশিকল| ষথা ! 
ভীমা রূপী, বীর্ধবৃতী চামুণ্ড। যেমতি__ পরাক্রমে ভীম বাম।। খেলিছে চৌদিকে 
রক্তবীজ-কুল-অরি ?” কহিল! রাঘব, রতন-সম্ভব! বিভ| ক্ষণ-প্রভা-লম। 
প্দূতীর আকৃতি দেখি ডরিথ হৃদয়ে, অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রৃতিপতি 
রক্ষোবর ! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিন্থ তখনি ! ৪৬০ | ধরিয়া কুম্থম-ধন্» মুহুমুহঃ হানি 
মূঢ় যে ঘটায়, সখে, হেন বাধিনীরে ! অব্যর্থ কুম্থম-শরে ! পিংহ-পৃষ্টঠে যথা ৩৯০ 
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।” মহিষ-মদ্দিনী ছুর্গা; এরাবতে শচী 
যথা! দূর দাবানল-পশিলে কাননে, | ইন্ত্াণী; গে রম! উপেক্ত্র-রমণী, 


অগ্নিময় দশ দিশ; দেখিলা সম্মুখে শোঁভে বীর্ধবতী সতী বড়বার পিঠে-_ 
রাঁঘবেন্্র বিভা:রাশি নিধৃপ্ন আকাশে, | বড়া, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে । 
স্ববর্মি বারিদ-পুপ্ধে? 'শুনিলা চমকি ধীরে, ধীরে, বৈরিদঙ্ধে যেন অবহেলি, : 


৩ 
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চলি গেল! বামাকুল। কেহ টংকাঁরিল! 
শিঞ্চিনী; তৃস্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি 
আম্ষালিল শূলে কেহ; হাসিল! কেহ বা 
অট্রহাসে টিটকারি; কেহ ঝা নাদিলা, 
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী, ৪০০ 
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী ! 
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিল রাঘব; 


“কি আশ্চধ, নৈকষেয়! কু নাহি দেখি, 


কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে ! 
নিশার স্বপন আঁজি দেখিনু কি জাগি? 
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রত্বোত্তম | 
ন! পারি বুঝিতে কিছু) চঞ্চল হইন্থ 
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মদ-কল কাল-হস্তী”! যথ! বারি-ধার! 

নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে, 

নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে 

এ কালাগ্নি! যমুনার হ্ববাঁসিত জলে 

ডুবি থাকে কাল ফণী, দুরন্ত দংশক ! 

ন্থখে বসে বিশ্ববাপী, ত্রিদিবে দেবতা, ৪৩০ 

অতল পাঁতালে নাগ, নর নরলৌকে।” 
কহিলেন রঘুপতি? “সত্য যা কহিলে, 

মিত্রবর, বখিশ্রেষ্ট মেঘনাদ রথী | 

না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভূবনে! 

দেখিয়াছি ভ গুরাঁষে, ভৃপুমান্‌ গিরি- 





ূ সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্ত শুভক্ষণে 


এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, বঞ্চো না আমারে । | তব ভ্রাতৃপুক্র, মিত্র, ধন্যর্বাণ ধরে ! 


চিত্ররথ-রথি-মুখে শুনিন্থ বারতা, 
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে ; ৪১০ 
পাতিয়]এ ছল সতী পশিলা কি আপি 
জুক্কাপুরে! ? কহ, বুধ, কার এ ছলনা ?” 
উত্তরিলা বিভীষণ; “নিশার স্বপন 
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কিন তোমারে । 
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে 
সুরারি, তনয়! তাঁর প্রমীলা সুন্দরী । 
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার, 
মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আটে 
বিক্রমে এ দাঁনবীরে? দভ্তোপি-নিক্ষেপী 
সহন্রাক্ষে যে হ্্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে, ৪২০ 
সে বক্ষেন্দ্রে, বাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে 
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে ! 
জগতের রক্ষা-হেতৃ গড়িল। বিধাতা 
এ নিগড়ে, ধাহে বাধা মেঘনাদ বলী-_- 


ূ এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃকুল-মণি ? 


সিংহ সহ সিংহী আসি মিপিল বিপিনে ; 


ৃ কে রাখে এ মুগ-পালে? দেখ হে চাহিয়া ৪৪০ 
ূ উলিছে চাবি দিকে ঘোর কোলাহলে 
| হলাহল সহ দিদ্ু! নীলকণ্ যথা 


( নিস্তারিণ-মনোহর ) নিস্তারিলে ভবে, 

নিম্তার এ বলে, খে, তোমারি রক্ষিত।-__ 

ভেবে দেখ মনে শৃর, কালসর্প তেজে 

তবাগ্র, বিষ-দস্ত তাঁর মহাবলী 

ইন্দ্রজিংৎ | যর্দি পারি ভাঙিতে প্রকারে 

এ দৃত্তে, সফল তবে মনোরথ হবে; 

নতুষা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া 

এ কনক লগ্বাপুরে, কহিম্থ তোমারে ।” ৪৫০ 
কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোমাইয়া 

ভ্রাতৃপদে ; “কেন আর ডরিব রাক্ষসে, 

রঘুপতি ? স্ুরনাথ মহান যাহার, 


মেঘনাদবধ কাব্য তৃতীয় সর্গ ৩৫ 


কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে? | “যে আজ্ঞা” বলিয়া শূর বাহিরিল! লয়ে 
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে উ্নিলা-বিলাসী শূরে। স্থরপতি-সহ 
রাবণি। (অধর্ম কোথা কৰে জয় লাভে ?। ; তারক-হুদন যেন শোভিল! দুজনে, 








অধর্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি। কিম্বা! ত্বাম্পতি-সহ ইন্দু স্থধানিধি।-_ 
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভৃমে লঙ্কীর কনক-ছারে উতরিল! মতী 
মেঘনাদ মরে পুত্র জনকের পাপে। প্রমীলা । বাজিল শিঙ্গা, বাজিল ছুন্দুভি 
লক্কার পন্ধজ-রবি যাবে অন্তাচলে ৪৬ | ঘোর রবে; গরজিল ভীষণ রাক্ষস, 


কালি, কহিলেন চিত্ররথ স্থুর-রথী। প্রলয়ের মেঘ কিন্বা করিযৃথ যথ|! ৫৯০ 
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে?” 1 বোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষেড়ন করে; 
উত্তরিল৷ বিভীষণ ; “সত্য যা কহিলে ; তালজজ্ঘা--তাল-সম-দীর্ঘ-গদাঁধারী, 





হে বীর-কুঞ্তর ! যথা ধর্ম জয় তথা । ভীমমূততি প্রমত্ত ! হেষিল অশ্বাবলী। 
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি ! | নাদে গজ; রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে 
মরিবে তোম।র শরে ন্বরীশ্বর-অরি দুরস্ত কৌন্তিক-কুল কুন্তে আস্কালিল ; 
মেঘনাদ) কিন্তু তবু থাক সাবধানে । ৃ উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে। 


মহাবীর্যবতী এই প্রমীলা দানবী ; ূ অগ্নিম্য় আকাশ পৃরিল কোলাহলে, 
হুমুণ্ডমালিনী, যথা নৃমুগ্ডমালিনী, যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্বনাদে, 
রণ-প্রিয়! ! কালপিংহী পশে যে বিপিনে,৪৭০: উগরে আগ্রেয় গিরি অগ্রি-শ্রোতোরাদি” 
তার পাশে বাম যার, সতর্ক সতত ৷ নিশীথে! আতঙ্কে ল্ক! উঠিল কীপিয়া ।৫%. 
উচিত থাকিতে তার। কখন, কে জানে, ূ উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃমৃণ্যালিদী । 
আপি আক্রমিবে ভীম| কোথায় কাহারে | | “কাহারে হানিস্‌ অস্ত্র, ভীরু, এ আধারে ? 
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে ।” ৰ নহি রক্ষোরিপু মৌরা, রক্ষঃ-কুল-বধূঃ 
কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে ।” অমনি দুয়ারী 





“কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষমণেরে লয়ে, টানিল হুড়ুকা ধরি হড় হড় হড়ে! 
দুয়ারে ছুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে। বজ্রশবে খুলে দ্বার । পশিল! হন্দরী 
(কোথায় কে জীগে আজি? মহাক্লান্ত সবে | আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে। 
বীরবানথ সহ রণে। দেখ চারি দিকে যথা অগ্রি-শিখা! দেখি পতঙ্গ-আবলী 


কি করে অঙ্গদ; কোঁথা নীল মহাবলী; ৪৮০ | ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া 
কোথা বা স্ুগ্রীব মিতা? এ পশ্চিম দ্বারে | পৌর জন; কুলবধূ দিলা সুলীহুলি, ৫১ 
আপনি জাগিব আমি ধন্র্বাণ হাতে 1” . | ব্রষি কুহ্থমাসারে ? যন্ত্রধ্বনি করি . . 


৩৬ 


ম্েঘনাদবধ কাব্য : 


আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিল! অঙ্গনা . 
আগ্রেয় তরঙ্গ যথা মিবিড় কাননে। 
বাজাইল বীণা, বাশী, মুবজ, মন্দিরা, 
বাগ্চররী বিদ্যাধরী; হেধি আস্বশ্দিল 
হয়-বৃন্দ; ঝন্ঝনিল রূপাণ শিধানে। 
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি। 
খুলিয়। গবাক্ষ কত রাক্ষলী ঘুবতী, 
নিরীখিয়! দেখি সবে সথে বাখানিলা 
প্রমীলার বীরপণা। কতক্ষণে বাম! ৫২০ 
উতরিল! প্রেমানন্দে পতির মশ্দিরে-_ 
মণিহার! ফণী)ষেন পাইল সে ধনে! 
অরিন্দম ইন্্র্গিৎ কহিলা কৌতুকে ৮_ 
“রক্তবীজে বি বুঝি, একে, বিধুমুখি। 
আইল] কৈলাপ-ধামে ? যদি আজ্ঞা কর, 
পড়ি পদতলে তবে; চিরদাস আমি 
তোম]র, চামুণ্ডে !” হাসি, কহিলা ললনা; 
-পও পদ-প্রধাদে, নাথ, ভব-বিজঘ়িনী 
দামী; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে । 
অন্ংহাঁল শরানলে । বিরহ-অনলে ৫৩৭ 
( দুরূহ ),ডরাই সদা; তেই সে আইন্ুু, 
নিত্য নিত্য মন যাঁরে চাহে, তার কাছে! 
পশিল সাগরে আলি রঙ্গে তরঙ্ষিণী |” 
এতেক কহিয়! সতী, প্রবেশি মন্দিরে, 
ত্যজিল! বীর-ভূষণে; পরিলা দুকুলে 
রৃতনময় আচল, অ'টিয়। কাঁচলি 
গীন-স্তনী; আোণিদেশে ভাতিল মেখলা | 
ছুলিল হীরার হার, মুকুতা-আব্লী 
উরমে? জলিল ভালে তাঁরা-গাথা মিথি.) 
অলকে মণির আভা, কুশুল: শ্রবণে। ৫৪০ | 


তৃতীয় সর্গ 





পরি নানা আভরগ সাজিলা রূপসী । 


| ভাপিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চুড়া-মণি 


মেঘনাদ ; স্বর্ণাসনে বসিল। দম্পতী |. 
গাইল গায়ক-দল; নাচিল নর্তকী; 
বিদ্ধাধর বিগ্ভাধরী ত্রিদশ-আলয়ে 

যথা )ভূলি নিজ দুঃখ, পিঞ্র-মাঝারে, 
গায় পাখী ; উথলিল উৎস কলকলে, 


।স্বধাংশুর অংশু-ম্পর্শে যথা অথ্ু-রাশি | 


বহিল বাসন্তানিল মধুর স্থন্বনে, 
যথা যবে খতুরান্গ, বনস্থলী সহ, ৫৫ 
বিরলে করেন কেলি-মধু মধুকালে । 

হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী, 
চলিল। উত্তর-দ্বারে ; সু গীব স্থমতি 
জাগেন আপনি তথ। বীর-দল সাথে, 
বিদ্ধ্য-শৃঙ্গ-বুন্দ যথা অটল সংগ্রামে ! 
পূরব দুয়ারে নীল, টভরব মূরতি; 
বৃথা নিদ্রা দেবী তথা সাধিছেন তারে । 
দক্ষিণ ছুয়ারে ফিবে কুমার অঙ্গদ, 
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সম্ধানে, 
কিন্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাম-শিখরে। ৫৬০ 
শত শত অগ্সি-রাশি জলিছে চৌদিকে 
ধূম-শৃন্ত ) মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি 
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে । 
চারি দ্বারে বীর-ব্যুহ জাগে + যথা যবে 
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে 
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ' গড়ি ক্ষেত্র-পাশৈ, 


. তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে, 


খেদাইয়া: মৃগযুথে, ভীষণ মহিষে . 
আর তৃণূজীবী জীরে.।. জাগো বীরবৃযহ,' 


মেঘনাদবধ কাব্য 


তূতীষ সর্গ ৩৭ 


রর 
বাক্ষদ কুলের ত্রাস, লঙ্কাব চৌদদিকে । ৫৭৭ | প্রমীল1, তোমাব দাসী , কিন্তু ভাব মনে, 


হষ্টমৃতি ছুই জন চলিলা ফিবিষ। 
যথা শিবিবে বীর ধীর দাশবথি। 

হাপিযা কৈলাসে উম] কহিলা সন্তাধি 
বিজযারে, “লঙ্ক। পানে দেখ লো চাহিযি] 
বিধুমুখি। বীব বেশে পশিছি নগধে 
প্রমীলা, সঙ্গিনী দল সঙ্গে বরাঙ্গনা । 
স্থবর্ণ কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে । 
সবিস্ময়ে দেখ ওই দডাযে নৃমণি 
বাঘব, সৌমিপ্রি, মিত্র বিভীষণ আঁদি 
বীব যত! হেন কপ কাব নব-লোকে ?৫৮০ 
সাঁজিন্ধ এ বেশে আমি শাশিতে দানবে 
সত্য-যুগে | এই শোন ভ্যঙ্কব ধ্বনি 
শিষ্ধিনী আকষি বোষে টঙ্কাবিছে বামা 
হুঙ্কাবে | বিকট ঠাট বাশপিছে চৌদিকে । 
দেখ লো নাচিছে চুড| কববী বন্ধনে । 
তুবঙ্ষম-আব্বন্দিতে উঠিছে পড়িছে 
গৌবাক্গী, হায রে মবি, তরক্গ-হিল্লোলে 
কনক-কমল যেন মানস-সবসে 1” 


কিকপে আপন কথা বাখিবে, ভবাণি ? 
একাকী জগত জধী ইন্দ্রজিৎ তেজে 
ত1 সহ মিলিল আসি প্রমীল! , মিলিল 
বামু-সখী অগ্রিশিথ! মে বাঁধুব সহ। 
কেমনে পক্ষিবে বামে কহ, কাত্যাযনি? 
কেমনে লক্ষ্মণ শৃব নাশিবে বাক্ষমে ? 

ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিলা শক্কবী) 
“মম অশে জন্ম ধবে প্রমীলা বপসী, ৬০০ 
বিজযে , হরিব তেজঃ কালি তার আমি । 
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি 

ভ| হীন হয সে, লো, দিবা-অবসানে । 

তেমতি নিস্তেজ: কালি কবিব বামীরে। 
অবশ্ন লক্ষণ শুর নাশিবে স"গ্রামে 
মেঘনাদে! পতি সহ আসিবে প্রমীলা 
এ পুরে , শিবেব সেবা কবিবে বাবণি। 
সখী কবি প্রমীলাবে তুধিব আঁমবা |” 

এতেক কহিয়া সতী পশিলা ম্তর্ি। 
মৃছুপদে নিদ্রা! দেবী আইল] কৈলাসে ১৬১০ 


উত্তবে বিজয। সখী ১ “সত্য যা কহিলে, | লিল! কৈলাস-বাসী কুস্থম-শয়নে 
হৈমবতি, হেন কপ কাব নব-লোকে 7৫৯০ 1 বিবাম , ভবেব ভালে দীপি শশি-কলা, 


জানি আমি বীর্যবতী দানব-নন্দিনী 


উজলিল স্থখ-ধাম বজোময় তেজে। 


ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সমাগমো নাম 
তৃতীয়ঃ সর্গঃ। 
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ািিভহারাহর 





চতুর্থ সর্গ 
' নূমি আমি, কবি-গুরু, তব পদান্থুজে, | দ্বারে দ্বারে ঝোলে মাল গাঁথা ফল-ফুলে ; 
বাল্সীকি! হে ভারতের শিরঃচুড়ামণি, ] গৃহীগ্রে উড়িছে ধ্বজ? বাতায়নে বাতি 


তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্-সঙ্গমে জনশ্োতঃ রাঁজ-পথে বহিছে কল্লোলে, ৩০ 
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে || । যথা মহোৌত্পবে, যবে মাতে পুরবাসী। 

তব পদ্-চিহন ধ্যান করি দিবা নিশি, রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদ্দিকে_- 
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে, | মৌরভে পৃরিয়া পুরী । জাগে লঙ্কা আজি 
দমনিয়। ভব-দম ছুরন্ত শমনে- ৷ নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা ছুয়ারে দুয়ারে, 


অশ্নর! শ্রীভর্তৃহরি; সুরী ভবভূতি । কেহ নাহি সাধে তীরে পশিতে আলয়ে, 
শ্রীক্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুক্র ধিনি বিরাম-বর প্রার্থনে !_“মারিবে বীরেন্দ্র 
ভারততীর, কালিদাস_স্থমধুর-ভাষী; ১০ | ইন্দ্রজিৎ কালি রামে) মাঁরিবে লক্ষণে ; 
মূরারি-মুরলী-ধবনি-নদৃশ মুরারি সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ 
মনোহর 3 কীতিবাস, কীতিবাস কবি, বৈরি-দলে দিশ্কু-পারে ) আনিবে বাঁধিয়া 
এ বঙ্গের অলঙ্কার 1 হে পিতঃ) কেমনে, | বিভীষণে। পলাইবে ছাড়িয়। টাদেরে ৪০ 
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে বাহু; জগতের আখি জুড়াবে দেখিয়া! 
: মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি! | পুনঃ সে সধাংশু-ধনে” ; আশা মায়াবিশী 
গ!খিব নৃতন মালা, তুলি সযতনে পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে, 
তব ক্কাব্যোগ্ঠানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে | গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে- 
বিবিধ ভূষণে ভাসা; কিন্তু কোথা পাব | কেন না ভাপিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে ? 
(দীন আমি?) রত্ববাজী, তুমি নাহি দিলে, | একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে, 
রত্বাকর? রুপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।__-২* ! কীদেন রাঘব-বাঞ্ণা আধার কুটীরে 
ভাঁমিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে, | নীরবে! ছুরস্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া, 
সথবর্ণদীপ-মালিনী, রাজেন্দ্াণী যথা ফেরে দুরে মত্ত সবে উৎমব-কৌতুকে_ 
রত্ুহারা! ঘরে ঘরে বাঁজিছে বাজনা;  হীন-গ্রাঁণা হরিণীরে রাখিয়া বাধিশী ৫৯ 
নাচিছে নর্তকী-বৃন্দ, গাইছে স্বতানে ' ূ নির্ভয় হৃদয়ে যথা! ফেরে দুর বনে! 
গায়ক; নাঁয়কে লয়ে কেলিছে নায়কী, | মলিন-বদন। দেবী, হায় রে, যেমতি 
খল খল খল হাঁসি মধুর অধরে ! খনির তিমির-গর্ভে (না পাবে পশিতে 
কেহ বা.রতে রত, কেহ শীধুপানে। ; সৌর-কর-রাশি যথা) কূ্বকান্ত মণি, 
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কিনব! বিশ্বাধরা রম৷ অন্বরাধি-তলে ! 
স্বনিছে পবন, দুরে রহিয়! রহিয়া 
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! লড়িছে বিষাদে 
মর্মগিয়া পাঁতাকুল ! বসেছে অরবে 
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুম্থম পড়েছে 
তকমূলে, যেন তরু, তাপি মনন্তাপে, ৬০ 
কেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিণী, 
উচ্চ বীচি-রবে কারি, চলিছে সাগরে, 
কহিতে বারীশে যেন এ ছুঃখ-কাহিনী ! 
ন! পশে স্ধাংশু-অংশু মে ঘোর বিপিনে। 
ফোটে কি কমল কু সমল সলিলে টি 
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব রূপে! 

একাকিনী বমি দেবী, প্রভা আভাময়ী 
তমেময় ধামে যেন! হেনকালে তথা 
সরম! হন্দরী আমি বসিলা কাদিয়া 
সতীর চরণ তলে, সরমা স্থন্দরী-- ** 
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষো বধ-বেশে ! 

কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি স্থলোচন! 
কহিলা মধুর স্বরে; “ছুরস্ত চেড়ীরা, 
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে, 
মহোংসবে রত সবে আঙ্জি নিশা-কালে; 
এই কথ! শুনি আমি আইনু পৃজিতে 
পা দুখানি। ((আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া 
লিন্দুর। করিলে আজ্ঞা, সুন্দৰ ললাটে 


দিব ফোটা এয়ে! তুমি, তোমার কি সাজে 


এ বেশ )নিষ্ঠর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি! ৮* 

কে ছেড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল 

ও ববাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি 1 
কৌটা খুবি রক্ষোবধূ যত়ে দিলা ফোটা 


চতুর্থ সর্গ ৩৯ 


সীমস্তে। সিন্দুর-বিন্দু শোৌভিল ললাটে, 
গোধৃলি-ললাটে, আহা! তারা-রত্ব যথা! 
দিয়া ফোটা, পদ-ধুলি লইল! সরম] | 
"কম, লক্ষি, ছুই ও দেব-আকাজ্িত 
তন্থু; কিন্ত চির-দাসী দাসী ও চরণে ।” 
এতেক কহিয়া পুনঃ বমিলা যুবতী 
পদতলে । আহা! মরি, স্থবর্ণদেউটি ৯০ 
তুঁলসীর মূলে যেন জলিল, উজলি 
দশ দিশ !|মৃু স্বরে কহিলা মৈথিলী 
“বৃথা গঞ্ধ দশাননে তুমি, বিধুমুখি ! 
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইন্ দূরে 
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল 
বনীশ্রমে। ছড়াইন্ত পথে সে সকলে, . 
চিহ্ন-হেতৃ । সেই হেতু আনিয়াছে ছেথা-_- 
এ কনক-লঙ্কাপুরে_ ধীর রঘুনাথে ! 
মণি, মুক্তা রতন, কি আছে জো জগতে 
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে 1১০ 
কহিলা সরমা ) “দেবি, শুনিয়া 
তব স্বয়ষ্বর-কথা তব স্ুধা-মুখে ; 
কেন বা আইলা বনে রঘু কুল-মণি। 
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল 
তোমারে রক্ষেন্্, মতি? এই ভিক্ষা! কবি।_ 
দাসীর এ তৃষা তোষ স্বধা-বরিষণে ! 
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল; এই অবসরে 
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী । 
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষণে 
এ চোর? কি মায়-বলে রাঘবের ঘরে ১১৬ 
প্রবেশি, করিল চুরি এ ছেন রতনে ?* 
যথা গোমুখীয় মুখ হইতে সুম্বনে 





তি 
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টা 
ঝরে পুত বারি-ধাঁরা, কহিল জানকী, . | মুগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ অঙ্গ কেহ, 


শনধুরভাধিণী মতী, আদরে সম্তাষি 
সরমাবে,-“হিতৈধিণী সীতার পরম! 

তুমি, সখি! পূর্ব-কথা শুনিবারে যদি 
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়] ।__ 
(“ছিন্ন মোরা, স্থলোচনে, গোদাবরী-তীরে, 
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চুড়ে 

বাধি নীড়, থাকে স্থুখে ঠছিন্ট ঘোর বনে,১২« 
নায় পঞ্চবটী, মত্যে ম্ুব-বন-সম | 

সদ] করিতেন সেবা লক্ষণ স্বমতি। 

দ্ণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে, 
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি 
নিত্য ফল মূল বীর পৌমিত্রি; মৃগয়া 
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবনাশে 
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্ত্র বলী,__ 

দয়ার সাগর নাথ, বিদ্িত জগতে ! 

(“তুলি পূর্বের সখ । রাজার নন্দিনী, 

রছু কুলুবধূ আমি) কিন্তু এ কাঁননে, ১৩০ 
পাইন্থু, সরমা মই, পরম পিরীতি ! 

কুটারের চারি দিকে কত যে ফুটিত 

ফুলকুল নিত্য নিতা, কহিব কেমনে ? 
-পঞ্চবটী-ব্ন-চর মধু নিরবধি । 
জাগাত:প্রভাতে মোরে কুহরি স্ুম্বরে 
পিক-রাজ! কোন্‌ রাণী, রহ, শশিমুখি, 
হেন চিত্ব-বিনোদন বৈতালিক-গীতে 
খোলে আখি? শিখী সহ, শিখিনী ্থখিনী 
ঘাচিত ছুয়ারে মোর! .নর্তক। নর্তকী, 

এ দৌস্থার সম, রামা, আছে কি জগতে 
অতিথি আমিভ নিত্য করভ, করুভী), 


কেহ শুত্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত, 
যথ। বাসবের ধন্তঃ ঘন-বর-শিরে 
অহিংসক জীব যত। মেবিতাঁম বে, 
মহাদরে ; পালিতম পরম যতনে, 
মরুভূষে শতরোতম্বতী তৃণাতুরে যথা, 
আপনি স্রজলবতী বারিদ-প্রলাদে | 
মরশী আরশি যোর ! তৃপি কুবলবে, 
( অমূল রতন-সম ) পরিতাম কেশে । ১৫০ 
স[জিতাঁম ফুল-সাজে? হাসিতেন গ্রন্ু, 
বনদেখী বলি মোরে সমাধি কৌতুকে ! 
হায়, সখি, আর কি লো পাঁব প্রাথনাথে ? 
আর কি এ পোড়া জি এ ছার জনমে 
দেখিবে সে পা ঢুখানি-_আশার সরসে 
রাজীব; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি, 
কি'পাপে পাপী এ দাঁলী তোমার সমীপে?” 
এতে কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে । 
কাঁদিল1 সরমা সতী তিতি অশ্র-নীরে। 
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল.মুছি রক্ষোবধূ ১৬ 
সরম1 কহিল! সতী পীতার চরণে; 
“ম্মধিলে পূর্বের কথ ব্যথা মনে যদি 
পাও, দেবি, থাক্‌ তবে; কি কাজ ম্মবিয়া?__ 
হেরি তব অশ্র-বারি ইচ্ছি মরিবারে !” 
উত্তরিলা প্রিয়ন্বদা ( কাঁদদ্বা যেমতি 


| মধু-স্বরী,!) :“এ অভাগী, হায়, লো স্থভগে, 


যদ্দিনা কাদিবে তবে কে আর কাদিবে 

এ জগতে ? রুহি, শুন পূর্বের কাহিনী | 
বরিষাঁর কালে, সি, প্লাবন:গীড়নে 

কাতর প্রবাহ, ঢালেনতীর অতিক্রমি, ১৭০ 
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বারি-রাশি ছুই পাশে; তেমতি যে মনঃ | বিশাল রসাল-মূলে; কত ষে আদরে ২০' 

ছুঃখির্ত, দুঃখের কথা কহে মে অপরে। ] তৃিতেন প্রভূ মোবে, বরধি বচন" 

তেই আমি কহি, তৃষি শুন, লো সরমে। ' স্থধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে ? 

কে আছে সীতার আর এ অবরু-পুরে? শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবামী 
পৃঞ্চবটী-বনে মোর] গোঁদাবরী-তটে ব্যোমকেশ, স্বর্ণীসনে বপি গৌরী-সনে, 

ছিন্ স্বখে । হায়, সথি, কেমনে বণিব | আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ব কথা 

সে কান্তার-কাস্তি আমি? সতত স্বপনে 1 পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ; 

শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে; শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূগসি, 

সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কু নানা কথা ! এখনও, এ বিজন বনে, 


মৌব-কর-রাশি-বেশে স্থর-বালা কেলি ১৮০ ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী।-- 
পদ্মাবনে ; কভু সাধ্বী খষি-বংখ-বধু সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্টর বিধি,২১০ 
স্থৃহাপিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে, সে সঙ্গীত?”- নীরবিলা আয়ত-লোচন! 
স্বধাংশুর 'অংশু যেন অন্ধকাঁর ধামে । | বিমাদে। কহিল! তবে সরমা স্থন্দরী 7 


অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !) *শুনিলে তোমার কথা, রাঁঘব-রমণি, 
পাতি বমিতাম কড়ু দীর্ঘ তরু-মূলে, ' দ্বণা জন্মে রাজ-ভোগে। ইচ্ছা করে ত্জি 
সখী-ভাঁবে সম্ভাধিয়! ছায়ায়, কত বা ৷ রাঁজ্য-ন্ুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে ! 
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে, । কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে। 
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের পরবনি! ৷ রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থুলে -. 
নব-লতিকার, সতি, দিতাঁম বিবাহ তমোময়, নিজ গুণে আলো! করে বনে 
তরু-সহ, চু্িতাম, মর্তরিত যবে ১৯৭ ূ সে কিরণ! নিশি যবে যায় কোন দেশে, 
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি | মলিন-বদন সবে তার সমাগমে । ২২০ 
নাতিনী বলিয়া সবে! গুষ্জরিলে অলি, ' | যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি, 

নাতিনী জ্বামাই বলি বরিতাঁম তারে ! কেন না হইবে স্বখী অর্ব জন তথা? 


। 
] 
ৰা 
| 
1 
! 
| 


কৃ বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম স্থথে জগত-আনন্দ তুমি, ভূবন-মোহিনী'! 
নদী-তটে; দেখিতাম তরল সলিলে কহ, দেবি, কি কৌশলে হরি তোমারে 
নৃতন গগন যেন, নব তাঁরাবলী, ' রক্ষংপতি ? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী) 
নব নিশাকাস্ত-কান্তি! কতৃ বা উঠিয়া | পিকবর-রব নব পল্পব-মাধারে 
পর্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি , | সর্ম মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি 


নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি  '  হেন।মধুমাধা কথ! কতু এ জগতে! ' 
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দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশ্বী, ধার আভা 

মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাঁসি ২৩০ 

তব বাক্য-হথধা, দেবি, দেব সুধানিধি ! 

নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত, 

শুনিবারে ও কাহিনী, কহিচ্ন তোমারে । 

এ সবার সাধ, সাবি, যিটাও কহিয়!।” 
কহিল! রাঘব-প্রিয়া। “এইরূপে, সখি, 

কাটাইন্থ কত কাল পঞ্চবটী-বনে 

হুখে। 'ননদিনী তব, দুষ্টা স্র্পণখা। 

বিষম জঞ্জাল আমি ঘটা ইল শেষে । 

শরমে, সরম। সই, মরি লো৷ স্মরিলে 

তার কথা! ধিকৃতারে! নারী-কুল-কালি 1২৪০ 

চাহিল মারিয়া! মোরে বরিতে বাধিনী 


চতুর্থ সর্গ 


হেমা্ষি ?--মরমা সখি, আর কি শুনিব 
সে মধুর ধ্বনি আমি ?”_ সহস! পড়িল! 
মৃছিত হইয় সতী; ধরিল সরমা! ২৬০ 
থা যবে ঘোর বুনে নিষ্্র, শুশিয়া 
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-খখখে,। হানে 
স্বর লক্ষ্য করি শর, রিগ্রযব অঘখুতে 
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি 
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে ! 
কত ক্ষণে চেতন পাইল! স্থুলোচন]। 
কহিল] নরম| কাঁদি? “ক্ষম দোষ মম, 
মৈথিলি! এ ক্লেশ আজি দিমু অকারণে, 
হাঁয়, জ্ঞানহীন আমি 1” উত্তর করিলা 
মৃছু স্বরে স্থকেশিনী রাঘব-বাঁসনা ২৭০ 





রঘুবরে! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী | “কি দৌষ তোমার, সখি? শুন মন: দিয়া, 


খেদাইল। দূরে তারে । আইলা ধাইয়! 
রাক্ষস, তুমুল রণ বাঞ্জিল কাননে । 

. সভয়ে পশিক্গ আমি কুটীর মাঝারে 
কেন -ংকারে, সখি, কত যে কীদিন্থ, 


কহি পুনঃ পূর্ব-কথা। মারীচ কি ছলে 
( মরুভূম়ে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি ! ) 
ছলিল, শুনেছ তুমি স্্পণখা-মুখে। 

হায় লো, কুলগ্রে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে, 


কব কারে ? মুধি আখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে ; মাগিন্ কুরঙ্গে আমি! ধনুর্বাণ ধরি, 


ডাকিন্তু দ্রেবতা-কুলে রশ্ষিতে রাঘবে ! 
আর্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে । 
অজ্ঞান হইয়! আমি পড়িম্থ ভূতলে । ২৫০ 


৷ বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষণে 
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিছ্্যং-আকৃতি 
পলাইল মায়া-মুগ, কানন উ্লি, 


“কত ক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি, : বারণারি-গতি নাথ ধাইল। পশ্চাতে--২৮০ 


নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে ৰ 
রঘুশরে্ঠ । মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি 


স্বনে মন্দ সমীরণ কুম্ুম-কাননে 

ব্সস্তে ! ) কহিল কান্ত; উঠ, প্রাণেশ্বরি, 
রথুনন্দনের ধন ! রঘু-রাজ-গৃহ- 

আনন্দ [এই কি শষ্যা সজে-ছে ভোমারে, 


হারান নয়ন-তার! আমি অভাগিনী ! 


“সহসা শুনিম্থ, সখি, আর্তনাদ দুরে-_ 


«কোথা রে লক্ষন ভাই, এ বিপত্তিপকালে ? 
মরি আমি 1 চমকিল! সৌমিত্রি বেশী ! 
চমকি ধরিয়! হাত, করিম মিনতি 7. 

খাও বীর; বাযুগতি পশ এ কাননে 
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হতনা 


দেখ, কে ডাকিছে তৌম]? কাঁদিয়া উঠিল | এতেক কহিয়া শূর পশিল! কাননে । ॥ 
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ! যাঁও ত্বরা করি-_ “কত যে ভাবিম্থ আমি বিয়া বিরালে, 
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি? | প্রিয়পথি, কহিব তা কি আর তোমারে? 
কহিল! সৌমিত্রি। “দেবি, কেমনে পাঁলিব ; বাড়িতে লাগিল বেলা, আহ্ল।দে নিনাদি, 
আজ্ঞ। তব? একাকিনী কেমনে রহিবে ; কুরম্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত, ৩২০ 
এ বিজন বনে তুমি? কত যে মায়াবী র সদাব্রত-ফলাহারী, করভ, করভী 
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে? 1 আমি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে 
কাহারে ডরাও তুমি? কে পারে হিংসিতে ; চমকি দেখিঙু যোগী, বৈশ্বানর-সম 
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে, ২৯৫ | তেজম্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমগুলু করে, 
ভৃগুরাম-গুরু-বলে ?-_-আবার শুনিনু শিরে জটা। হায়, সুখি, জানিতাম্‌ যুদি 
আর্তনাদ ; “মরি আমি ! এ বিপন্তি-কাঁলে, । ফুল-রাঁশি মাঝে ছুষ্ট কালস্বর্প-রেশেঃ_ 
কোথা রে লক্ষণ ভাই? কোথায় জানকি? | বিমল মূলিলে বিষ, তা হলে কি কত 
ধৈরয ধরিতে আর নারিন্ু, স্বজনি ূ ভমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে ? 
ছাড়ি লক্ষণের হাত, কহিন্থু কুক্ষণে ;_-৩০০: “কহিল মায়াবী “ভিক্ষা দেহ রঘুবধূ 
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী; (অন্নদ! এ বনে তুমি) ক্ষুধার্ত অতিথে।'৩৩০ 
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে, “আবরি বদন আমি 'ঘোমটায়, সখি, 
নিষ্টর? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা ; কর-পুটে কহিহ্ন, 'অঙ্জিনাপনে বলি, 
হয়া তোর! ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী | বিশ্রাম লতুন প্রভু তরু-মূলে ) অতিি। 
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, ছুর্মতি !  ত্বরাঁয় আসিবে ফিরি রাঘবেন্্র যিনি, 
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি, ূ সৌমিত্রি ভ্রাতার সই । কহিল ছুর্মতি__ 











| 
ূ 


দেখিব করুণ স্বরে কে ম্মরে আমারে  ] (প্রতারিত রোষ আমি নারিঙ্থ বুঝিতে ) 
দূর বনে ক্রোধ-তরে, আরক্ত-নয়নে | ক্ষুধার্ত অতিথি আমি, কহিহন তোমারে ॥ 
বীরমণি, ধরি ধন্ুঃ বীধিয়া নিমিষে দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অন্ত স্থলে । 


পৃষ্ঠে তৃণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা)--৩১০: অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি, 
'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,  জানকি? রঘুর বংশে চাহ কি ঢাঁপিতে ৩৪০ 
মাতৃ-সম! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা ! এ কল্ব-কালি, তুমি রঘু-বধৃ? কহ, 

যাই আমি) গৃহমধ্যে থাক সাবধানে । । কি গৌরবে অবহেল! কর ব্রন্ধ-শাপে? 

কে জানে কি ঘটে আজি ! নহে দোষ মম; : দেহ ভিক্ষা) শ্রাপ দিয় নহে যাই চলি) 
তোমার আদেশে আমিস্ছাড়িম্ ভোয়ারে।, ৷ হুবস্ত-রাক্ষ এবেসীভাকাধ্ব-অদি-_ 
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«মোর শাপে।,- লজ্জা ত্যজি,হাঁপ় লে। স্বজনি, 


ভিক্গা দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিন্র ভয়ে, 
না বুঝে পা দিন ফাদে অমনি ধরিল 
হাগিয। ভাঙ্বর তব আমায় তখনি । 
“একদা, বিধুবদনে, রাঁঘবের সাথে 
ভ্রমিতেছিষ্ঠ কাননে; দূর গুল্ম-পাশে ৩৫০ 
চরিতেছিল হরিণী। সহণা শুনি 
ঘোর নাদ; ভযাকুল। দেখি চাহিয়। 
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে ! 
বক্ষ, নাথ, বলি আমি পড়ি চরণে । 
শরানলে শূব-শ্রেষ্ঠ ভম্মিলা পার্দ,লে 
মুহূর্তে । যতনে তুলি বাঁচাইন্র আমি 
বন-ুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ-কুল-পতি, 
সেই শার্দ,লের রূপে, ধরিল আমারে 
কিন্ত কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি, 
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপর্ডি-কাঁলে ।৩৬০ 
পপিন্ কনন আমি হাহ)কার রবে। 
শুনিধু ক্রন্দন-প্বনি । বনদেবী বুঝি 
দ[সীর দশায় মাতা কাতর, কাঁদিল। ! 
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন । হুতাশন-তেজে 
গলে লৌহ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে? 
অশ্র-বিন্ু মানে কিলো! কঠিন যে হিয়া? 
“দুরে গেল জটাজ,ট ; কমণ্ডলু দূরে ! 
রাঁজরথি-বেশে মু আমায় তুলিল : 
স্বর্ন রথে । কহিল যে কত ছৃষ্টমতি, 
কতু রোষে গঞ্জি, কতু স্থমধুর স্বরে। ৩%০ 
ব্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা ! 
“চালাইল রথ রথী।, কাল-সর্প-মুখে 
কাদে ধখ;ভিকী, আমি কীদিক্, স্থভগে 


চতুর্থ সর্গ 


বুথ! ্বর্ণ“রথ-চক্র, ঘর্থারি নির্ধোষে, 
পৃরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া 
অভাঁগীর আর্তনাদ! প্রভপ্চন-বলে 
্রস্ত তরুনুল যবে নডে মড়মডে, 
কে পায় শুনিতে ষদি কুহবে কপোতী ? 
ফাঁফর হইযা, সখি, খুলিষ্ঠ সত্বরে 
কম্কণ, বলয়, হার, সিঁখি) ক্মাল1, ৩৮০ 
কুণ্ডল, নুপুর, কাঞ্চী; ছড়াইন্্ পথে; 
তেই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধু, 
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে 1” 
নীরবিলা শশিমুখী । কহিল।.সরমা৮_ 
“এখনও তৃধাতুবা এ দামী, মৈথিলি ; 
দেহ স্বধা-দান তারে। সফল করিনা 
শ্রবণ-কুহর আজি আমার!” স্থন্বরে 
পুনঃ আঁরপ্তিল। তবে ইন্দু-শিভীনন1 7 
"শুনিতে লালদ! যদি, শুন লো ললনে। 
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে?-৩৯০ 
“আনন্দ নিষাদ যথ! ধরি ফাদে পাখী 
যায় ঘরে, চাল।ইল রথ লঙ্কাপতি; 
হায় লো, সে পাখী যথ! কাদে ছটফটি 
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাদিসু, সুন্দরি ! 
« হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্ববহ, 
( আবাধিস্র মনে মনে ) এ দাসীর দশ। 
ঘোর রবে কহ যথ! বঘু-চূড়া-মণি, 
দেবর লক্ষণ মোর, ভূরন-বিজয়ী ! 
হে সমীর, গম্ধবহ তুমি / দূত-পদে 
বরিম্থ তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি ৪৭, 
যথায় মেন প্রভৃ! হেবারিদ, তৃমি 
ভীমনাদী,-ডারু নাথে গম্ভীর নিনাদে ! 
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হে ভ্রমর মধুলোডি, ছাড়ি ফুল-কুলে 
গুপ্কর নিকুঞ্ধে) যথা রাঘবেন্দ্র বলী, 
সীতার বারত তুমি; গাও পঞ্চ স্বরে 
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সথা 
কোকিল! শুনিবে প্রভূ তুমি হে গাইলে ! 
এইরূপে বিলাপিন্ু, কেহ না শুনিল। 
“চলিল কনক-রথ; এড়াইয়| দ্রুতে 
অভ্রভেদী গিরি-চুড়া, বন, নদ, নদী, 9১০ 
নানা দেশ।. শ্বনয়নে দেখেছ, পরমা, 
পুষ্পকের গতি তুমি; কি কাঁছ বশিয়া ?-- 
“কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিন সম্মুখে 
ভয়ঙ্কর! থরথরি আতঙঞ্চে কাপিল 
বাজি-রাজী, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে। 
দেখিন্থ মেলিয়া আখি, ভৈরব-মূরতি 
গিরি-পৃষ্টে বীর, যেন প্রলয়ের কালে 
কাণমেঘ! “চিনি তোবে', কহিল] গম্ভীরে 
বীর-বর, “চুরু.তুই, লঙ্কার রাবণ। ' 
কোন্‌ কুলবধূ আজি হরিলি, ছুর্মতি ? ৪২০ 
কার ঘর আধারিলি, নিবাইয়া এবে 
প্রেমদীপ ? এই তোর নিত্য কর্ম, জানি। 
অস্ত্রিদল-অপবাদ ঘুচাইৰ আজি 
বধি তোরে তীক্ষ শরে! আয় মূঢ়মতি ! 
ধিক তোরে রক্ষোরাজ ! নিলজ্জ পামর 
আছে কিরে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে ? 
,“এতেক কহিয়া, সখি, গজিলা শুরেন্ত্! 
অচেতন হয়ে আমি পড়িন্থ স্যন্দনে ! 
“পাইয়! চেতন পুনঃ দেখিঙ্থ রয়েছি 
.ভূতলে।  গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী ৪৩০ 
যুঝিছে নে ধীর-সঙ্গে হুহস্কার-নীদে |, . 


ূ 
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অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বগিতে 
স্নেরণে? সভয়ে আমি মুদি্ন নয়ন! 
সাধিন্ত দেবতা-কুলে কাদিয়া কাঁদিয়া, 
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে বাক্ষসে, 
অরি'মোর। উদ্ধারিতে বিষম সঙ্কটে 
দাসীরে ! উঠিন ভাবি পশিব বিপিনে, 
পলাইব দূর দেশে । হায় লো, পড়ি, 
আছাড় খাইদ্বা, যেন ঘোর ভূকম্পনে ! 
আরাধিন্্র বন্থধারে -এএ বিজন দেশে, ৪৪০ 
মা! আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে 
লহ অভাগীরে, সাধ্ব! কেমনে সহিছ 
ছুঃখিনী মেয়ের জালা? এস শীন্ব করি! 
কিবিয়া আসিবে দুষ্ট; হায়, মা, যেমতি 
তশ্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে, 
পুতি যথা রত্ররাশি রাখে মে গোপনে__ 
পর-ধন! আমি মোরে তরাঁও, জননি 1) 
“বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, স্বন্দরি ; 
কাপিল বন্ধা; দেশ পৃরিল আরাবে 1, 
অচেতন হৈম্ পুনঃ। শুন, লো ললনে;৪৫০ 
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ধ কাহিনী ।__ 
দেখি স্বপনে আমি বন্ন্বরা সতী . 
মা আমার! দাঁসী-পাশে আগি দয়ামক়ী 
কহিলা, লইয়! কোলে, স্থমধুর বাণী 
“বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে 
রক্ষোরাজ.) তোর হেতু সবংশে মজিবে 
অধম ! এ ভার আমি সহিতে ন1 পারি, 
ধরিশ্ু গে! গর্ভে তোরে লঙ্ক| বিনাশিতে । 
যে কুক্ষণে তোর-তন্ন- ছু ইল ছুর্মতি 
রাবণ, জানি আমি, প্রসন্ন বিধি ৪৬৯ 


৪৬ 
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এত দিনে মোর প্রতি; আশীষিস্ন তোরে! : পুরিল জগৎ, সখি; গম্ভীর নির্ধোষে। ৪৯০ 


জননীর জালা দূর করিলি, মৈথিলি 
'ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি, দেখ চেয়ে] 


“উতরিল! সৈন্ত-দল সাগরের তীরে । 


। দ্বেখিল্পু, সরমা! সখি, ভাসিল সলিলে 


“দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি । ূ শিল1! শূঙ্গধরে ধরি, ভীম পরাক্রমে 


পঞ্চ জন বীর তথ! নিমগ্ন কলে 

দুঃখের সলিলে যেন! হেন কালে আমি 
উতরিলা রঘুপতি লক্ষণের সাথে। 
বিরপ-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি, 
উতলা! হইন্ত কত, কত যে কীদিন্ত, 

কি আর কহিব তার? বীর পঞ্চ জনে ৪৭০ 
পুজিল রাঘব-রাজে, পৃজিল অঙগজে। 
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে । 








উপাড়ি, ফেপিল জলে বীর শত শত। 
বধিল অপূর্ব সেতু শিল্পিকূল মিলি । 


৷ আপনি বারীশ পানী, প্রভুর আদেশে, 


পরিলা শৃঙ্খল পায়ে ! অলঙ্ঘ্য সাগরে 
লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক। 

টপিল এ স্বর্ণপুরী বৈরি-পদ চাপে,_ 
'জয়, রঘুপতি, জয়!” ধ্বনিল সকলে ! ৫০০ 
কাঁদি হরষে, সখি! স্বব্ণ-মন্দিরে 


“মারি সে দেশের রাজ তুমুল সংগ্রামে : দেখিস্থ স্থবর্ণাধনে রক্ষঃ-কুল-পতি। 


রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাপনে 

শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে। 

ধাইল। চৌদিকে দূত; আইলা ধাইয়। 

লক্ষ লক্ষ বীর-নিংহ ঘোর কোলা হলে । 

_ কাঁপিল বন্থধা, মখি, বীর-পদ-ভরে ! 

মভয়ে মুধিন্থ আঁখি ! কহিল! হশিয়া 

মা আমার, “কারে ভয় করিস্‌, জানকি 18৮০ 
সাঁজিছে স্থুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে, 
মিত্রবর ! বধিল যে শূরে তোর স্বামী, 
বালি নাম ধরে রাজ! বিখ্যাত জগতে । 
কিক্ষিন্ধা নগর ওই। ইন্ত্রতুল্য বলি- 
বৃন্দ চেয়ে দেখ, সাজে” দেখিনু চা হিয়। 
চলিছে বীরেন্দত্র-দল জল-অ্রোত; যথ! 
বরিষায়, হুহুঙ্কারি ! ঘোর মড়মড়ে 

ভাঙিল নিখিড় বন শুখাইল নদী; 
ভয়াকুল বন-জীর পলাইল দুরে ; ূ 


' আছিল মে মভাতলে ধীর ধর্মমম 


বীর এক) কহিল সে, 'পূজ রঘুবরে, 


ূ বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে 


সবংশে 1 সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি, 
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী! 
অভিমানে গেল! চলি সে বীর-কু্ধর 

যথ। প্রথণন[থ মোর ।৮__-কহিল। সরমা) 

“হে দেবি,তোমার ছুঃখে কত যে দুঃখিত৫১০ 
রূক্ষোরাঁজানুজ বলী, কি আর কহিব? 
দুজনে আমরা, সতি, কত ষে কেঁদেছি 


1 ভাবিয়। তোমার কথা;কে পারে কহিতে ?” 


“জানি আমি,” উত্তরিলা মৈথিলী রূপমী,_ 
“জানি আমি বিভীবণ উপকারী মম 

পরম ! সরমা সখি, তুমিও তেমনি ! 

আছে যে বাচিয়া হেখ। অভাগিনী সীতা, 
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে ! 
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“চঞ্চল হইন্ু, সখি, শুনিয়। চৌদিকে 
লি | কহিন্নু মায়ে, ধরি পা ছুখানি, 


কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব স্বপন ।-_ 
“নাজিল রাক্ষম-বৃন্দ যুঝিবার আশে ) ৫২০ 

বাজিল বাঁক্ষস-বা্য; উঠিল গগনে রক্ষঃ-কুল-ছুঃখে বুক ফাটে,মা, আমার 18৫০ 

নিনাদ | কীঁপিন্, সখি, দেখি বীর-দলে,  পরেরে কাতর দেখি মতত কাঁতরা 

তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী | এ দাসী; ক্ষম, মা, মোরে " হাসিয়া কহিলা 

কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে? বন্থধা; লে। রঘুবধূ, সত্য য৷ দেখিলি ! 

বহিল শোণিত.নদী ! পর্বত-আকারে | লগ্ুভণ্ত করি লঙ্কা দর্ডিবে রাবণে 

দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ন্কর | ৷ পতি তোর । দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া। 

আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব, ৃ “দেখিন্ঠ, সরমা সথি, স্ুর-বালা-দলে, 

| 








শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা, 
বিহঙ্গম; পালে পালে শৃগাল; আইল  পট্রবন্ব। হাসি তার! বেডিল আমারে । 
অমংখা কুকুর । লঙ্কা পৃরিল ভৈরবে। ৫৩০ | কেহ কহে, 'উঠ, সতি, হত এত দিনে 
“দেখিন্ত কর্ব,র-নাথে পুনঃ সভাতলে, ৃ দুরন্ত রাবণ রণে 1 কেহ কহে, উঠ, ৫৬০ 
মলিন বদন এবে, অশময় আখি, ৰ রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি, 
শোকাকুল ! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে ৰ অবগাহ দেহ, দেবি, স্থবাসিত জলে, 
লাঘব-গরব, সই! কহিল বিষাদে ৷ পর নানা আভরখ। দেবেন্্রাণী শচী 
রক্ষোরাজ, “হাঁ, বিধি, এই কি রে ছিল দিবেন মীতায় দান আজি সীতানাথে ! 
তোর মনে? যাঁও লবে, জাগাও যতনে | “কহিষ্ট, সরম! সখি, করপুটে আমি? 
শূলী পন্তু-সম ভাই কুন্তকর্ণে মম। ৷ “কি কাজ, হে স্থরবালা, এ বেশ-ভূষণে 
' কে রাখিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে? | দাপীর? যাইব আমি যথ| কাস্ত মম, 
ধাইল রাঞ্ষদ-দল; বাজিল বাজনা ৷ এ দশাঁধ, দেহ আজ্ঞা) কাঙ্গালিনী সীতা, 
ঘোর রোলে; নারী-দল দিল হুলাহুপি।৫৪০ | কাঙ্গালিনী বেশে তারে দেখুন নৃমণি ! 
বিরাট্‌-মূরতি-ধর পশিল কটকে | “উত্তরিলা স্থরবালা। শুন লো! মৈথিলি ! ৫৭ 
রক্ষোরথী। প্রভু মোর, তীক্ষতর শরে |(লমল খনির গর্ভে মণি। কিন্তু তারে 
€ হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লে জগতে? ) : পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাত ! 
কাটিলা তাহার শির: ! ' মরিল অকালে “কাদিয়া, হাপিয়া, সই, লাজিন্ সতবরে। 
জাগি দে দুরস্ত শূর। 'জয় রাম ধ্বনি | হেরিহ অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি 
শুনিন্ধ হরষে, সই ! কীর্দিল রাবণ! কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী ! 
কাদ্দিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে! পাগপিনী গ্রায় আমি ধাইনু ধরিতে 
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নত 


চতুর্থ সর্গ 





পদযুগ, ঈইবদনে । জাগিন্থ অমনি 1 
সহস।, স্বজনি, যথ। নিবিলে দেউটি, 
ঘোর অন্ধকার ঘর; ঘটিল মে দশা 


রাব্ণ';__কহিলাঁ শূর অতি মৃদু গ্বরে__ 
“সম্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে | 


'; কি দশ] ঘটিবে তোঁর, দেখ রে ভাবিয়া? 


আমার, আধাঁর বিশ্ব দেখিন্থ চৌদিকে 1৫৮০! শৃগাঁল হইয়া, লোভি, লোভিলি গিংহীরে! 


হে বিধি, কেন না আমি মরি তখনি? 
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ বহিল এ দেহে?” 
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি 
বীণা, ছি'ড়ে তার যদি! কীাদিয়! সরম। 
( রক্ষঃ-কুল-রাজ-লক্্ী রক্ষোবধূ-রূপে ) 
কহিল! ; “পাইবে নাথে, জনক-নশ্দিনি ! 
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে ! 
ভামিছে মপিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে 
দেব-দৈত্য-নর-ত্রান কুস্তকর্ণ বলী। 
সেখিছেন বিভীষণ বিষণ রঘূনাথে ৫৯০ 
লক্ষ লক্ষ বীর সহ । মরিবে পৌলস্তয 
যখোচিত শাস্তি পাই ; মজিবে দুম্তি 
সবংশে ! এখন কহ, কি ঘটিল পরে? 
অনীম লালস1 মোর শুনিতে কাহিনী ।” 
আরস্তিলা পুনঃ সতী হুমধুর স্বরে ৮ 
“মিলি আখি, শশিমুখি, দেখিস্থু সম্মুখে 
রাবণে ; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী, 
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্জাধাতে ! 
“কহিল' রাঘব-রিপু। ইন্দ্র আখি 


। কে তোরে রক্ষিবে,রক্ষ? পড়িলি সঞ্চটে, ৬১০ 
| লঞ্চানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে 1 

(_ “এতেক কহিয়! বীর নীরব হইলা ! 
তুপিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি । 
| 





কৃতাগ্জলি-পুটে কাঁদি কহিন্ধ, স্বজনি, 

ূ বীরবরে ; সীত। নাম, জনক-ছুহিতা। 

৷ রথুবধূ দাসী, দেব! শূন্য ঘরে পেয়ে 

ৰ আমায়, হরিছে পাপী; কহিও এ কথা 

দেখা যর্ণি হয়, প্রভূ, রাঘবের সাথে 1 
“উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ধোষে। 

শুনিষ্গ ভৈরব রব; দেখি সম্মুখে ৬২০ 

সাগর নীলোগ্রিময় ! বহিছে কল্পেলে 

অতল, অকৃুল জল, অবিরাম-গতি | 

ঝণপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে; 

নিবারিল ছুষ্ট মোরে ! ডাকিন্ু বারীশে, 

জলচরে মনে মনে, কেহ ন। শুনিল, 

অবহেলি অভাগীরে ! অনম্বর-পথে 

চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি। 
“অবিলঘ্ধে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে 





৷ 
! 


উদ্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দু-নিভ।ননে,৬**. সাগরের ভালে, সথি, এ কনক-পুরী 


রাবণের পরাক্রম ! জগত-বিখ্যাত 

জটাযু হীনাযু আজি মোর ভৃজ-বলে ! 

নিজ দোষে মরে মৃঢ় গরুড়-নন্দন ! 

কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্বরে ? 
* ধর্ম-কর্ম সাধিবারে মরিহ্ন সংগ্রামে, 


রঞ্চনের রেখা । কিন্তু কারাগার যর্দি ৬৩০ 
সবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে 

কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা? 
সথবর্ণ-পিঞ্চর বলি হয় কিলো স্থখী 


| সে পিঞ্জরে বন্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত ' 
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ষে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুগ্ত-বিহারিণী ! বহু ক্লেশ, স্থকেশিনি, পাইলে এ দেশে । 
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি ! কিন্ত নহে দোষী দাসী 1” কহিল! স্থম্বরে 
কে কবে শুনেছে, সথি, কহ হেন কথা ? ূ মৈথিলী 7 “সরমা! সখি, মম হিতৈধিণী 
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ, | তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে ?- 
তবু বদ্ধ কারাগারে !”_কীর্দিলা রূপসী, | মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি, 
সরমার গল! ধরি; কীদিল! সরমা । ৬৪০ : রক্ষোবধৃ! স্থশীতল ছায়া-রূপ ধরি, 
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি স্ুলোচন। ৃ তপন-তাপিত আমি, জুড়ালে আমারে । 

রমা কহিল]; “দেবি, কে পারে খণ্ডিতে : মৃতিমতী দয়] তুমি এ নির্দয় দেশে ! 
বিধির নির্বন্ধ ? কিন্তু সত্য য৷ কহিলা এ পস্কিল জলে পদ্ম ! ভুজঙ্গিনী-রূগী 
বন্ধ । বিখির ইচ্ছ!, তেই লঙ্কাপতি এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি 1৬৭০ 
আনিয়াঁছে হরি তোম1) সবংশে মরিবে আর কি কম্ছিব, সখি? কাঙ্গালিনী সীতা, 

র 

| 

ৃ 

| 

ৃ 





দৃষ্টমতি ! বীর আর কে আছে এ পুরে : তুমি লো মহাহ রত্ব! দরিদ্র, পাইলে 
বীরযোনি? কোথা, সতি, ত্রিভূবন-জয়ী ; রতন, কু কি তারে অযতনে, ধনি ?” 
যৌধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে, নমিয়৷ সতীর পদে, কহিল! সরম।; 
শবাহারী জন্ত-পুগ্জ ভূপ্তিছে উল্লাসে “বিদায় দাপীরে এবে দেহ, দয়াময়ি ! 
শব-রাশি! কান দিয়! শুন, ঘরে ঘরে ৬৫০ | না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে, 
কাঁদিছে বিধবা বধূ! আশু পোহাইবে | রঘু-কুল-কমলিনি ! কিন্তু প্রাণপতি 

এ দুঃখ-শর্বরী তব! ফলিবে, কহিন্থ, অ'মার, রাঘব-দাস ; তোমার চরণে 


র 
র 
স্বপ্ন ! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে । আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে 


ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশ সাজাইবে ! ূ রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব নঙ্কটে 1” ৬৮০ 
ভোটিবে রাঘবে তুমি, বন্থধা কামিনী. | কহিলা মৈথিলী ; “সখি, যাও ত্বরা করি, 
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে ! নিজালয়ে । শুনি আমি দূরে পদ-ধ্বনি ; 
ভূলে! না দাসীরে, সাধ্বি ! যত দিন বাচি, | ফিরি বুঝি চেড়ীদ্দল আপিছে এ বনে ।” 
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পৃ্ধিব আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী 


ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী, | সরমা; রহিল! দেবী সে বিজন বনে, 
সরণী হরষে পৃঙ্জে কৌমুদিনী-ধনে | ৬৬* | একটি কুন্ুম মাত্র অরণ্যে যেমতি। 


ইতি প্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোঁকবনং নাম 
চতুর্থ; স্গঃ | : 
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হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে। | দ্রাসীর সাধনে সাধবী কহিলা, স্থসিদ্ধ 
কিন্ত চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে ৷ হবে মনোরথ কালি; মায় দেবীশ্বরী 
মহেন্দ্র কুক্নম-শষ্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে | বধের বিধান কহি দিবেন আপনি লি 
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্র-সিংহাসনে ৮. ! তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে ?” 
কুবর্ণ-মন্দিরে সপ্ত আর দেব যত। | উত্তরিলা দৈত্য-রিপু; “সত্য যা'কহিলে 
অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা স্থম্বরে ; ৃ দেবেন্রাণি। প্রেরিয়াছি অস্থ লঙ্কাপুরে। ৩০ 
"কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে? | কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষণে 
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ র রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে । 
পদার্পণ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে, ূ জানি আমি মহ।বলী স্থমিত্রা-নন্দন; 
উন্নীলিছে পুন: আঁখি, চমকি তরাসে ১০ | কিন্তু দষ্ভী কবে, দেখি, আটে মুগরাজে ? 
মেনকা, উর্বশী; দেখ, স্পন্দ-হীন যেন, | দস্ভোলি-নির্ধোষ আমি শুনি, স্ুদনে ; 
চিত্র-পুত্তলিক1-সম চারু চিত্রলেখা ! ূ মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরম্মদে, 
তব ভরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী. - বিমানে আমার সদা ঝলে মৌদামিনী । 
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে, ; তবু থরথরি হিয়া কাপে, দেবি, যবে 
আর কারে ভয় তার? এ ঘোর নিশীথে, | নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে 
'কে কোথ! জাগিছে, বল? দৈত্যদল আসি : অগ্রিময় শর-জাল বসাইয়া চাপে ৪৭ 
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের ছুয়ারে ?* .. মহেঘাস; এরাবত অস্থির আপনি 
_ উত্তরিলা অন্ধরারি? “ভাবিতেছি, দেবি, তার ভীম প্রহরণে !” বিষাদে নিশ্বাসি 
কেমনে লক্ষণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ? . . | নীরবিলী স্থরনাথ ; নিশ্বাণি বিষাদে 
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন রাবণি 1” ২০. (পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাদে রেসতত 1) 
"পাইয়া অস্ত্র কান্ত" কহিল! পোঁলোনী বসল! ত্রিদ্িব-দেবী দেবেনের পাশে । 
অনস্ত-যৌবনা, "্যাহে বধিলা তারফে ' “| উর্বশী, মেনকা, রস্তা, চারু চিন্রলেখা 
মহাশূর, তারকারি ; তব ভাগ্য-বলে, ' ' 1 দাড়াইল। চারি দিকে; সরগে যেমতি 
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্বতী,” 1 স্বধাকর-কর-বাশি বেড়ে নিশৃকালে 
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রাও জাহান 


নীরবে মুদিত পদ্মে। কিন্বা দীপাবনী | ভীমবাহু! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে ?-- 
অশ্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্বণে, ৫০ ভাবি দেখ, স্থরনাথ, কহিন্থ যে কথা ।” 
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়! মাষেরে উত্তরিল| শচীকাস্ত নমুচিস্থদন ৮ 
চির-বাঞ্। মৌনভাবে বসিল! দম্পতী; ! “পড়ে যদ্দি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে 
হেন কালে মায়া-দেবী উতরিল! তথা । | মহামায়া, স্থর সৈম্তসহ কালি আমি 
রতন-সম্ভব! বিভ! দ্বিগুণ বাঁড়িল রক্ষিব লক্ষণে পশি রাক্ষল-সংগ্রামে, 
দেবালয়ে ; বাডে ষথ| রবি-কর-জালে না ভরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রপাদে ! 
মন্দীর-কাঞ্চন-কান্তি নন্দমন-কাননে ! মার তুমি আগে, মাঁতঃ, মায়াজাল পাতি 
সসম্্মে প্রণমিল! দেব দেবী দেহে কবু'র-কুলের গর্ব, ছুর্মদ সংগ্রামে, 
পাদপদ্মে। স্বর্ণাপনে বগিলা আশীষি র/বণি! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয় 
মাযা। কতাঞ্চপি-পুটে স্থর-কুল-নিধি ; সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি, 
নূধিল|,“কি ইচ্ছা,মাত:,কহ এ দাসেরে ?”৬০। তার জন্যে । যাব আমি আপনি ভূতলে 
উত্তরিল। মায়াময়ী ; "যাই, আদিতেয়, : কালি, দ্রুত ইরম্মদে দগ্ধিব কবু€রে।” ৯৪ 
লঙ্কাপুবে ; মনোর্থ তোমার পৃবিব; “উচিত এ কর্ম তব, অদ্িতি-নন্দন 











রক্ষঃকুল-চুড়ামণি চুরিব কৌশলে ব্রি !” কহিলেন মায়া, “পাইন পিরীতি 
আজি। চাহি দেখ ৪ই পোহাইছে নিশি । | তব বাক্যে, স্থরতরেষ্ঠ ! অনুমতি দে, 
অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দমযী যাই আমি লঙ্কাধামে |» এতেক কহিয়া, 
উব| দেখ] দিবে হাসি উদয-শিখরে , ৃ চলি গেলা শত্তীশ্বরী আশীধি দোহারে ।-_ 
লঙ্কার পন্থজ-রবি যাঁৰে অস্তচলে ! দেবেন্দ্রের পদে নিদ্র। গ্রণমিলা আসি। 
নিকুক্ভিল] যজ্জাগাবে লইব লক্ষণে, 1. ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে, 


অস্থরারি | মায়া-জালে বেডিব বাক্ষসে। | প্রবেশিল। মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে-- 
নিরস্ব, দুর্বল বলী দৈব-অস্বাঘাতে, ৭০ স্থখালয় ! চিত্রলেখা, উর্বশী, মেনকা, 
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে ) | রষ্তা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে। ১০৪ 
মিবে,[ঁবিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে ) খুলিলা নৃপুর, কার্ধী, কঙ্ছণ, কিছ্ছিণী 
মরিবে রাবণি রণে। কিন্তু এ বারতা | আর যত আভরণ $ খুলিল! কাচলি। 
পাঁবে যবে রক্ষ:পতি, কেমনে রক্ষিবে শ্ুইল! ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি- 

তুমি রামীনুজে, রামে, ধীর বিভীষণে রূপিণী হুর-নুন্দরী। হথস্থনে বহিল 
রঘু-মিত্র? পুত্র-শৌকে,বিকল, দেবেন্দ্র, ; পরিমলমন় বায, কতু ঝা! অলকে, 
পপিবে সমরে শুর কতাত্ত দশ কছু উচু ছে, কৃতুইন্দুনিভাননে, 
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করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে 
প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে ! 
স্বর্গের কনক-ছ্বারে উতরিলা মায়া 
মহাদেবী ; স্থনিনাদে আপনি খুলিল ১১০ 
হৈম দ্বার। বাহিরিয়া বিমোহিনী, 
স্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিল! স্থস্বরে ১ 
“ঘাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে 
শিবিরে সৌমিত্রি শুর । স্থমিত্রার বেশে 
বসি শিরোদেশে তাব, কহিও, বঙ্গিণি, 
এই কথা; “উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি । 
লঙ্কার উত্তর ছ্বারে বনরাজী মাঝে 
শোঁভে সরঃ , কুলে তার চণ্ডীর দেউল 
স্ব্ময় ; স্নান করি সেই সবোববে, 
তুলিয়া! বিবিধ ফুল, পৃজ ভক্তি-ভাবে ১২০ 
দানব-দমনী মায়ে । তাহার প্রসাদে, 
বিনাধিষে অনায়।সে দুর্মদ রাক্ষসে, 
যশশ্বি! একাকী, বম, যাইও সে বনে ।” 
অবিলম্বে, স্বপ্র-দেবী, ষাঁও লঙ্কাপুবে ? 
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।” 
চলি গেলা স্বপ্র-দেবী , নীল নভঃস্থল 
উজপি, খপিয়া যেন পড়িল ভূতলে 
তারা! ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে 
বিরাজেন রামাহুজ, স্থমিত্রার বেশে 
বসি শিরোদেশে তার, কহিলা স্স্বরে১৩০ 
কুহকিনী ) “উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি। 
, লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে 
শোভে রঃ) কূলে তার চণ্তীর দেউল 
্বর্ময় ; নন করি সেই সরোবরে, 
তুলিয়া ধিবিধ ফুল, পৃজ ভক্তি-তাবে 





| দানব-দমণী মায়ে; তাহার গ্রলাদে, %? 


বিনাশিবে অনায়াসে ছুর্মদ রাক্ষসে, 
যশস্ি! একাকী, বস, যাইও সে বনে” 
চম্নকি উঠিয়া ব্লী চাহিল চৌদিকে ! 
হাষ রে, নয়ন-জলে ভিজিল *মমনি ১৪০ 
বক্ষঃস্থল ! “হে জননি,” কহিলু্বিষাদে 
বীবেন্্র, “দাসের প্রতি কেন বাম "ধর, 
তুমি ? দেহ দেখ! পুনঃ, পৃজি পা সু 
পৃরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধুলি, 
মা আমার ! যবে আমি বিদায় হইনু, 
কত যে কাঁদিলে তুমি, ম্মরিলে বিদরে 
হৃদয! আর কি, দেবি, এ বুথা জনমে 
হেরিব চরণ যুগ?” মুছি অশ্র-ধারা, 
চলিল। বীর-কুগ্চর কুপ্ধর-গমনে 
যথা বিবাঁজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা | ১৫০ 
কহিলা অন্জ, নমি অগ্রজের পদে ,-_ 
“দেখিস্থ অদ্ভুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি। 
শিবৌদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী 
কহিলেন ; উঠ, বস, পোহাইল রাতি। 
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে 
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল 
্বণ্ময় ; সান করি সেই সরোৰবে, 
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজগঁক্তি-ভাবে 
দ্বানব-দমনী মায়ে । তাহার প্রসাদে, 
বিনাশিবে অনায়াসে নহে ১৬৩ 
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এজ (পল! বিভীধণে বৈদেহী-বিলাসী-)-_1 গম্তীরে কহিলা শুর ;”কে তুমি? কি হতে 
কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষংপুরে ; ঘোর নিশাকালে হেথা? কহ শীপ্ত করি, 
(রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে ।” বাচিতে বাসনা যদি ! নতুবা মারিব' . 


». উত্তবিষ্ রক্ষ্েষ্ট; “আছে সে কাননে | শিলাঘাতে চূর্সি শিরঃ 1” উত্তরিলা হাদি 
চণ্ডীর দেল, দেব, সরোবর-কুলে। রামানজ, “রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমণি ! 


আপনি রাক্ষম-নাথ পৃূজেম সতীরে ১৭৭ | রাঘবের দাস আমি।” আশু অগ্রসরি 
সে উদ্যানে ; আর কেহ নাহি যায় কভু | স্বুগ্রীব বন্দিল! সখা বীরেন্দ্র লক্ষণে । ২০* 
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল! শুনেছি ছুয়ারে (মধুর সম্ভাষে তৃষি কিফিদ্ধযা-পতিরে, 
আপনি ভ্রমেন শ্ভু-_ভীম-শূল-পাণি ! | চলিলা উত্তর মুখে উমিলা-বিলাসী | 

যে পূজে মায়েরে সেথ! জয়ী সে জগতে! | কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-ছুয়ারে 
আর কি কহিব আমি? সাহসে হগ্যপি | ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে 
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি, | ভীষণ-দরশন-মুত্তি! দরীপিছে ললাটে 

সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব!”  [ শশিকলা,মহোরগ-ললাটে যেমতি 

“রাঘবের আজ্ঞাবর্াঁ, রক্ষঃকুলোত্তম, ; মণি! জটাজ,ট শিরে, তাহার মাঝারে 

এ দাস”? কহিল! বলী লক্ষ্মণ, “যগ্পি র জাহুবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে 
পাই আজ্ঞা,অনায়াসে পশিব কাননে! ১৮০ কৌমুদীর রজোরেখা! মেঘমুখে যেন ! 
(€কে রোধিবে গতি মোর ?”]হুমধুর স্বরে ; বিভৃতি-ভূষিত অঙ্গ; শাল-বৃক্ষ-সম ২১৫ 
কহিল! রাঘবেশ্বর, “কত যে সয়েছ  ত্রিশূল দক্ষিণ করে ! চিনিল! সৌমিত্রি 
মোর হেতু তুমি, বংস, সে কথ ম্মরিলে | ভূতনাথে। নিষ্বোষিয়া৷ তেজস্কর অসি, 

না চাহে পরাণ মোর আর আয়াপিতে ; কহিলা বীর-কেশরী 7 “দশরথ-রখী, 
(তোমায়! কিন্তকি করি? কেমনে লঙ্ঘিব রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত তুবানুঃ 

দৈবের নির্বনধ, ভাই ? যাও সাবধানে, ! তাহার তনয় দাস নমে তব পর্দে, 
ধর্ম-বলে মহাবলী ! আয়শী-সদৃশ চন্ত্রুড়! ছাড় পথ / পুজিব চণ্ডীরে 
দেবকুল-আন্থকৃল্য রক্ষুক তোমারে ।” প্রবেশি কাননে ; নহে দেহ রণ দাসে! 

প্রথমমি রাঘব-পদে, বন্দ বিভীষণে সতত অধর্ম কর্মে রত লঙ্কাপতি; 

সৌমিত্রি,কুপাণ করে, যাত্রা করি বলী১৯* | তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে, 
নিরতৃন্ত উত্তর ঘারে চলি সত্বরে | - বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে ! ২২০... 
ছে ুগ্রীব মিজ'বীতিহোত্র-রূপী | ধর্মে স্বাক্ষী মানি আমি আহ্বানি ূ 
ীর-বল-দলে তথা । শুনি পদধ্বনি,. | সত্য যি ধর্ম, তবে অবনত জিনিব !” 
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'যথা শুনি বজ-নাদ, উত্তরে হুঙ্কারি ছুটিল মৌরভ; মন্দ সমীর স্বনিলা। 


জ, বুষধ্বজ কহিল! গম্ভীরে ! . সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চল্লিলা সুমতি । 
রঃ মাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি সহসা পৃরিল বন মধুর নিকণে! 
লক্ষণ ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে? | বাঁজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, 
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি, সপ্তন্বরা; উলিল সে রবের মহ 
ভাগ্যধর !” ছাড়ি ছিল৷ ছুয়ার ছুয়ারী সত্রী-ক-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়। ! 
কপর্দী ; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি | দেখিল] সম্মুখে বলী, কুস্থম-কাননে, 
ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিল৷ চমকি | ২৩০ বামাঁদল, তারাদল ভূপতিত যেন ! 

কাপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে । কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরে বরে, ২৬০ 


চৌদিকে ! আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-আখি | কৌমুদী নিশীখে যথা! দুকুল, কাঁচলি 
হ্্যক্ষ, আস্কালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে, 
জয় বাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি। | মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণপল্ম যথ। ! 
পলাইলা মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে ূ কেহ তুলে পুষ্পরাঁশি ; অলঙ্কারে কেহ 
তমঃ যথা । ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে | অলক, কাম-নিগড় ! কেহ ধরে কবে 
ধীমান্। সহসা মেঘ আবরিল চাদে দ্বিরদ-রদ-নিমিত, মুকুতা-থচিত 
নির্ধোষে ! বহিল বাঁযু হুঙ্কার স্বনে ! কোলম্বক; ঝকঝকে হৈম তার তাহে, 
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে, সঙ্গীত-রসের ধাম ! কেহ বা নাচিছে 
দিগুণ জাধারি দেশ ক্ষণ প্রভা-দানে ! ২৪০ ; জুখময়ী; কুচযুগ পীবর মাঝারে 











কড় কড় কুড়ে বজ্র পড়িল ভূতে ' ছুলিছে রতন-মালা, চরণে বাঁজিছে ২৯০ 
মৃহমূহঃ ! বাহু-বলে উপাড়িলা তরু নৃপুর, নিতম্ব-বিদ্বে কণিছে রশন1 ! 
প্রভঞ্তন ! দাবানল পণিল কাঁননে ! মরে নর কাঁল-ফণি-নশ্বর-দংশনে +_ 
কাপিল কনক-লঙ্কা, গজিল জলধি কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে ছুলিছে যে ফণী 
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জলে 
কোদণ-টংকার সহ মিশিয়া ঘর্থরে। পরাণ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে 
অটল অচল যথা ফাড়াইলা বলী ' | যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দুত 


সে রৌরবে! আচঙ্বিতে নিবিল দাবাঁগি;' | হয়ি রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে 
থাঁযিল তুমুল ঝড়; দেখা দিল! পুনঃ কাধিতে' গলায়, শিরে, উমাকাস্ত যথা, 

'তারাকাস্ত ) তারাদল শোভিল গগনে !২৫* তুজঙ্গ-ভূষণ শূলী? গাইছে জাগিয়া ৃ 
ুব্কস্তল! মহী হাদিলা কৌতুকে | ; তরুশাখে মধুনখা। খেলিছে অদৃরে ২৮৬ 
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জলযন্ত্র; সমীরণ বহিছে কৌতুকে, ূ কিন্বা জলবিষ্ব যথ] সদা! সৃদ্যোজীবী 1 

পরিমল-ধন লুটি কুহুম-আগারে ! কে বুঝে মাযার মায়! এ মায়া-সংসারে ? 
অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে, | ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিশ্ময়ে। 

গাইল , “স্বাগত, ওহে রঘু-চুডা-মণি ! কত ক্ষণে শূববব হেরিলা অদূরে 

নহি নিশাচরী মোবা, ভ্রিদিব-নিবাসী ! ৷ সবোবর, কুলে তাঁর চণ্তীর দেউল, 

নন্দন ক।ননে, শুর, সুবপহমন্দিরে ূ স্বর্ণ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে। 

কৰি বাস, কবি পান অমৃত উল্লাসে, ৷ দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ; 

অন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্ানে ১ ২৯০  পীঠতলে ফুলরাশি; বাজিছে ঝাঝরী, 

উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত; ৷ শঙ্খ, ঘণ্টা) ঘটে বারি; বু ধ্াদানে ১২৪ 

না শ্রখাঁয শ্রধারম অধব-মরসে পুডি, আমোদিছে দেশ, মিশিয় স্থরভি 


অমবী আমব|, দেব! বরিন্ত তোমারে : কুস্থমবাসের সহ। পশিয়া সলিলে 

আম! সবে; চল, নাথ, আমাদের সাথে। | শবেন্্র, করিল স্নান তুলিলা যতনে 
কঠোর তপস্যা নব করে যুগে যুগে ৷ নীলোৎপল , দশ দিশ পুরিল সৌরভে। 
লভিতে ষে স্থখ-ভোগ, দিব তা তোমারে, | প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্্র-কেশরী 
গুশমণি ! রোগ-শোক-আদি কীট যত | সৌমিত্র, পৃজিল| বলী সিংহবাহিনীরে 
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মগ্ডলে, যথাবিধি। “হে ববদে* কহিল! সাষ্টাঙ্গে 
না! পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি । প্রণমিয়া রামান্জ, “দেহ বর দাসে! 
চিবদিন !” কবপুটে কহিলা৷ সৌমিত্রি, ৩০০ ৷ নাশি রক্ষ:-ূরে, মাত, এই ভিক্ষা মাগি । 
“হে স্বর-হন্দবী-বুন্দ, ক্ষম এ দাসেবে ! মানব-মনের কথা, হে অস্তরধীমিনি, ৩৩০ 
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে তুমি যত জাম, হায়, মানব+রসনা 

রামচন্দ্র, ভার্ধা তার মৈথিলী; কাননে | পারে কি কহিতে তত ? যত সাধ মনে, 
একাকিনী পাই তারে আনিয়াছে হরি | পুরাঁও সে সবে, সাধিব |” গরজিল দূরে 
রক্ষোনাথ ! উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি 1 মেঘ? বজ্নাদে লঙ্কা! উঠিল কাপিস্! 
রাক্ষসে, জানকী সতী; এ প্রতিজ্ঞা মম | সহসা ! দুলিল, যেন ঘোর-ভকম্পনে, 
সফল হউক, বর দেহ, সরাঙ্গনে ! কানন, দেউল, মর£-স্থর থর থরে ! 
নর-কুলে জন্ম মোর; মাতৃ হেন মানি সম্মুখে লক্ষণ 'ঘলী ছেখিল কাঞ্চন- 
তোমা সবে 1 মহাবান্ধ প্রতিক কহিয়। ; সিংহাসনে মহামায়ে+ তেজ্ঃ রাশি রাশি 
দেখিল! তুলিয়া, আখি, বিজন মে বন ! ৩১০; ধাধিল নম ক্ষণ বিজলীপ্বলাকে ! 

চলি গেছে বাঁমাদল- ম্বপনে.যেমতি, আধার দেউল- রনী হেরিগ। সভয়ে .₹৪০, 
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চৌদিক ! হাসিলা সতী; পলাইল তমঃ | স্থমধুরতর স্বরে সে নিঁফুঞ্-বনে | ৩৭০ 


দ্রুতে। দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিল! স্থমতি ! কুন্নুমশয়নে থা স্থবর্ণমন্দিরে 

মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে । বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা 
কহিলেন মহামায়া; “স্থগ্রসন্ন আজি, : পশিল কৃজন-ধ্বনি সে হুখ-সদনে । 

রে মতী-হৃমিত্রা-স্থত, দেব দেবী যত জাগিল] বীর-কুপ্তর কুগ্ঠবন-গীতে। 


তোর প্রতি ! দেব-অস্ত প্রেরিয়াছে তোরে প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি 

বাসব; আপনি আমি আপিয়াছি হেথা | রখীন্্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি 
সাধিতে এ কার্য তোর শিবের আদেশে । ূ নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্বিয়। 

ধরি দেব-অন্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে, ৷ প্রেমের রহ্শ্য কথা, কহিল ( আদবে 

যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবাণি, ৩৫০ | চুষি নিমীলিত আখি ) “ডাকিছে কৃজনে, 
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পৃজে বৈশ্বানরে |  : হৈমবতী উদ! তুমি, রূপমি, তোমারে ৩৮০ 


সহমা, শার্দলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, | পাখী-কুল ! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন ! 
নাশ. তারে! মোর বরে পশিবি ছুজনে উঠ, চিরানন্দ মোর ! হর্যকাস্তমণি- 


অনৃশ্ঠ ; নিকষে যথা অপি, আবরিব সম এ পরাণ, কাস্ত| ; তুমি রবিচ্ছবি ৮ 
মায়াজালে আমি দোহে। নির্ভয় হৃদয়ে, তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন। 
যা চলি, রে যশ্থি !” প্রণমি শূরমণি ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে 
মায়ার চরণ-তলে, চলিল] সত্বরে র আমার! নয়ন-তারা ! মহাহ রতন । 
ধথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কৃজনিল জাগি | উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে, 
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রিদিল যথ! চুরি করি কান্তি তব যগ্জু কুপ্ধবনে 
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল-নিকণে ! ৩৬০  কুস্থম !” চমকি রামা উঠিল! সত্বরে,_ 
বৃষ্টিল কুহ্ছম-রাশি শৃরবর-শিরে গৌপিনী কাঁমিনী থ। বেণুর হুরবে 1 ৩৯০ 
তরুরাজী; সমীরণ বহিলা স্থন্বনে আবরিল! অবয়ব স্থচারু-হীসিনী 
*শুভক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষণ, ধরিল | শরমে। কহিল! পুনঃ কুমার আদরে ১. 
হথমিত্রা জননী তোর !”__কহিলা আকাশে ; “পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্বরী 
আকাশ-সম্তব! বাঁণী,--“তোর কী'তি-গাঁনে ; তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি, 
পৃরিবে ভ্রিলোক আজি, কহিচ্থ রে তোরে! জুড়াতে এ চক্ধুং্বয়? চল, পরিয়ে, এবে 
দেবের অসাধ্য কর্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,. বিদায় হইব মমি জননীর পদে 
তুই! দেঁবকুল-তুল্য অমর হইলি !” পরে যথাবিধি পৃঁজি দেব বৈশ্বানবে, 
নীরবিলা সরদ্বতী ; কৃজনিল পাখী ভীষণ-আশনি-নম় শর-বরি্ণে 
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রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে | 


সাজিল1 রাব্ণ-বধূ, রাব্ণ-নন্দন, ৪০০ 


অতুল জগতে (৫্োহে; বামাকুলোত্তমা 
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী ! 
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিল1 দৌহে_- 
প্রভাতের তারা যথ। অরুণের সাথে! 
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইল! দূরে 

€ শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে ) 
থগ্োত ; ধাইল জলি পরিমল-আশে ; 
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চন্বরে.; 
বাজিল রাক্ষস-বাগ্ভ ; নমিল রক্ষক; 
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে ৷ ৪১০ 
রতন-শিবিকাঁসনে বমিল। হরষে 
দম্পতী! বহিল যান যান-বাহ-দলে 
মন্দোঁদরী মহিষীর স্বর্ণ মন্দিরে | 
মহাপ্রভাধর গৃহ; মরকত, হীরা, 
দ্বিরদ-বদ-মপ্ডিত, অতুল জগতে। 
নযন-মনে রঞ্জন যা কিছু সুজিলা 


বিধাতা, শোভে সে গৃহে ! ভ্রমিচ্ধে ছুয়ারে 


গ্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড-সম 


করে; অশ্বীরূঢ়া কেহ-; কেহ বা ভৃতলে। | 
তারাকারা দীপাঁবলী দীপিছে চৌদিকে।৪২৯ 


বহিছে বাসন্তানিল, অযুত-কুক্থম- 
কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মৃদু 
বীণ1-ধ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি 
প্রবেশিলা অরিন্দষ, ইন্দু-নিভাননা 
গ্রীল! সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে | 
ত্রিজটা নামে রাক্ষলী আইল ধাইয়া | 


নিকুণ্ভিলা-ষজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি 
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে, 
ৃ নাশিব রাক্ষস-রিপু; তেই ইচ্ছা করি ৪৩৯ 
ূ পৃঁজিতে জননী-পদ। যাঁও বার্তা লয়ে; 
কহ, পুত্র পুত্রবধূ দীড়ায়ে দুয়ারে 
তোমার, হে লক্কেশ্বরি 1” সাষ্টাঙ্গে গ্রণমি, 
৷ কহিল শূরে ত্রিজটা, ( বিকটা রাক্ষসী ) 
| “শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদবী, 
' যুবরাজ ! তোমার মঙ্গল-হেত তিনি 
। অনিপ্রায়, অনাহারে পৃূজেন উম্েশে। 
৷ তব সম পুত্র, শুর, কাঁর এ জগতে? 
৷ কার ঝ। এ হেন মাতা! ?” এতেক কহিয়া 
৷ সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে। ৪৪০ 
গাইল গায়িক-দল স্ুযন্ত্রমিলনে )- 
“হে কৃত্তিকে হৈযবতি, শক্তিধর তব 
কাত্তিকেয় আপি দেখ তোমার ছুয়ারে, 
সঙ্গে সেনা স্থলোচনা । দেখ আপ্সি সুখে, 
রোহিণী-গঞ্িনী বধূ; পুত্র, ধার রূপে 
শশাঙ্ক কলম্কী মানে। ভাগ্যবতী তুমি ! 
ভূবন-বিজয়ী শূর ইন্দরঞ্জিং বলী-_ 
ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা স্থন্দরী ।* 
বাহিরিলা লক্কেশ্বরী শিবালয় হতে । 
প্রণমে দম্পতী পদে । হরষে'ছুজনে ৪৫০ 
৷ কোলে করি, শিরঃ চুষি, কাদিল! মহতী ! 
হায় রে, মায়ের প্রণণ, প্রেমাগার 'ভথে 
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার, 
| শুক্তি মূকুতার ধাম, মণিময় খনি।' 





| শরদিন্দু পুভ্র ; বধূ শারদ-কৌ মুদী, 


কহিলা বীর-কেপররী) "শুন লো! ভ্রিজটে, : তারা-কিবীনিনী নিশি্দৃশী-আপনি 
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রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী! অশ্র-বারি-ধারাঁ | এদান,!: জানেন তাত বিভীষণ, দেবি, 
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল। র তব পুত্র-পরাক্রম।; দত্তোলি-নিক্ষেপী 
কহিলা বীরেন্দ্র; “দেবি, আশীষ দাসেরে'। | সহস্তাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রখী 
নিকুস্তিলা-মজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি, ৪৬* : পাতালে নাগেন্তর, মর্ত্্যে নরেন্দ্র! কি হেতু 
পশিব সমরে আঙঞ্জি, নাশিব রাঘবে ! | সভয় হইল! আজি, কহ, মা, আমারে ? ৪৯০ 
শিশু ভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে কি ছার সে রাম তারে ডরাঁও আপনি ?” 
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?! মহাদরে শিরঃ চুষ্বি কহিল! মহিষী ;_ 
দেহ পদ-ধূলি, মাত:! তোমার প্রসাদে ; "মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি, 
নিধিত্ন করিব আজি তীক্ষ শর-জালে ৃ নতুবা! সহায় তার দেবকুল যত! 

লঙ্কা! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে ৰ নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি ছুজনে, 
রাজদ্রোহী! খেদাইব স্থগীব, অঙ্গদে | কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাচাইল, 


সাগর অতল জলে 1” উত্তরিল! রাণী, ৃ নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে 





মুছিয়৷ নয়ন-জল রতন-ত্বাচলে ,»__ ৷ সসৈন্যে ? এ সব আমি ন। পারি বুঝিতে ! 
“কেমনে বিদায়তোরে করিরে বাছনি 18৭ শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে 
আধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী ৃ ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি; আসার বরষে 1৫০০ 
আমার। দুরস্ত রণে সীতাকান্ত বলী; ৰ মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি, 
দুরস্ত লক্ষণ শূর ; কাল-মর্প-সম ৷ বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে 
দয়া-শন্ত বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে,  : তার সঙ্গে? হায়, বিবি, কেন না মরিল 
্ববন্ধুপবান্ধবে মৃঢ নাশে অনায়াসে, ূ কুলক্ষণ। স্ুপর্ণখা মায়ের উদরে ?” 
ক্ষুধায় কাতর র্ল্যাপ্র গ্রাসয়ে যেমতি র এতেক কহিয়া রাণী কার্দিল৷ নীরবে। 


্বশিশু! কুঙ্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী ! কহিলা বীর-কুপ্ধর; "পূর্ব-কথ! ন্মরি, 
ধরেছিলা গর্ভে ছৃষ্টে, কহি্থ রে তোরে! । এ বুথ! বিলাপ, মাত:, কর অকারণে! 
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে.ছুর্মতি 1” ৷ নগর-তোরণে অরি।.কি সুখ তৃষ্সিব, 
' হাসিয়া! মায়ের পদে উত্তরিলা রখী;--৪৮০ যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে ! 


“কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষণে, আক্রমিলে হুতাশন কে ঘৃমায় ঘরে? ৫১০ 
রক্ষোবৈরী ? ছুই বার পিতার আদেশে ' | বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর- 
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিন ঈ্োহে- ত্রাস ব্রিভূঝনে, দেবি! হেন কুলে কালি 





'অনিময় শর-জালে! ও পদ-প্রসাদে দিব কি রাঘরে দিতে): আমি, মা) রাবণি 
চির-জয়ী' দের-দৈত্য-নরের মরে ' ূ ইঞ্জিং? 'কি.কহ্যব্, শুনিলে & কথ 
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মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে 
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব ! আদেশ দাসেরে,  প্রণয়িনী-পদশব্দ ! হাসিলা বীরেন্দ্র 
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে! হথে বাহু-পাশে বাধি ইন্দীবরাননা 

ওই শুন, কৃজনিছে বিহঙ্ষম বনে । র প্রমীলারে । “হায়, নাথ,” কহিল হ্থন্দরী, 
পোহাইল বিভাবরী। পৃজি ইষ্টদেবে,  : “ভেবেছিস্ট, যজগৃহে যাব তব লাথে। 


ুরধ্ধ রাঁক্ষস-দলে পশিব সমরে। ৫২০ : সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কিকরি? 

আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে। বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শীশুড়ী। ৫৫০ 

রায় আসিয়া আমি পৃজিব ধতনে | রহিতে নারিস্থ তবু পুনঃ নাহি হেরি 

ও পদ-রাঁজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী ! ৷ পদযুগ। শুনিয়াছি, শশিকলা না কি 

পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি। | রবি-তেজে সমুজ্জলা ; দ্াপীও তেমতি, 

কে আটিবে দাসে,দেবি, তুমি আশীধিলে ?” । হে রাক্ষ-কুল-রবি ! তোমার বিনে, 
মুিয়া নয়ন-জল রতন-আচলে ূ আধার জগত, নাথ, কহিন্ধ তোমারে 1” 

উত্তরিল] লক্ষেশ্বরী ; “যাইবি রে যদি; | মুক্তামগ্ডিত বুকে নয়ন বহিলি 

রাক্ষল-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে ৰ উজ্জ্লতর মুকুতা! শতদল-দলে 

রক্ষন এ কাল-রণে! এই তিক্ষা করি ৰ কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে? 

তার পদযুগে আমি । কিআর কহিব ?৫৩০ । উত্তরিল। বীরোত্তম, “এখনি আপিব, 


নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি ৷ বিনাশি রাঘরে রণে, লঙ্কা-হুশোরডিনি।৫৬০ 
আমায় এ ঘরে তুই !” কীদিয়া মহিষী ( যাও তুমি ফিঝি,প্রিয়ে, যথা লক্ষেশ্বরী। 
_ কহিলা চাহিয়। তবে প্রমীলার পানে ; শশ্াস্কের অগ্রে, মতি, উদে লো রোহিণী ! 
“থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি; জুড়াইব | স্থজিল! কি বিধি, সাধব, ও কমল-শ্াখি 
ও বিধুব্দন হেরি, এ পোড়। পরাণ! | কাদিতে? আলোকাগারে কেন লো! উদ্িছে 
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী ।” পয়োবহ? অনুমতি দেহ, রূপবতি ₹-- 
বন্দি জনণীর পদ বিদায় হইলা ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া . : 


ভীমবাহ। কাদি রাণী, পুত্রবধূ সহ, | উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে 7 
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে । শিবিক? ত্যজিয়া, | দেহ অনুমতি সতি, যাই যজ্ঞাগারে।” 


পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে-_€৫৪* যথা ষবে কুস্থমেষূ, ইন্জ্রের আদেশে, 
ধীরে ধীরে রখিবর চলিলা একাকী, রতিরে ছাড়িয়। শুর, চলিল! কুক্ষণে ৫৭০ 
কুন্থম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শাল! মুখে । ভাঁঙিতে শিবের ধ্যান; হায় রে তেমতি 


সহসা নৃপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে । | চল্লিলা কন্দর্প-রূপী ইন্ত্রজিৎ বলী, 
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ছাড়িয়া রতি-গ্রতিম। গ্রমীল! তীরে ! ৰ গ্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি, 


কুলগ্রে করিলা যাত্রা মদন ; কুলগ্নে সাধে তোমা, কপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে, 

করি যাত্র। গেল! চলি মেঘনাদ বলী_ . কুপাময়ি! বক্ষংশ্রেষ্টে রাখ এ বিগ্রহে ! 
[ 

রাক্ষল-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে ! ' অভেগ্ কবচ-রূপে আবর শুরেরে ! 


শ্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে? যে ব্রততী সদা, মতি, তোমারি আশ্রিত, 
বিলাপিল! থ! রতি প্রমীল] যুবতী | জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে ! 


কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ, দেখো, মা, কুঠার ষেন না পর্শে উহারে ! 
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা স্ুম্বরে ; ৫৮ । আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্যামী তমি ! 


ভ্রমিস্‌ রে গজরাজ ! দেখিয়া ও গতি, বৃহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে 
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি, রাজালয়ে, শব্ববহ আকাশ বহিলা 
অভিমানি ? সরু মাঝা তোর রে কে বলে, : প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে। 
রাক্ষপ-কুল-হর্ষক্ষে হেরে যার আি, কাঁপিল! সভয়ে ইন্দ্র। তা! দেখি সহসা 
'কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবালী । ূ বায়ু-বেগে বাঁমুপতি দূরে উড়াইলা 
নাশিস্‌ বারণে তুই ; এ বীর-কেশরী ূ তাহায় ! মুছিয়া আখি, গেল! চলি সতী 
ভীম-গ্রহরণে বণে বিমুখে বাসবে, যমুনা-পুলিনে যথা, বিদীয়ি মাধবে, 
দৈত্য-কুঈ-নিত্য-অরি দেবকুল-পতি।” | বিরহ-বিধুরা গোগী যায় শৃন্য-মনে 
এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্চলি-পুটে, ৫৯০ শৃন্যালয়ে, কাদি বামা পশিলা মন্দিরে । 
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কারি) : 
ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাঁব্যে উদ্যোগে! নাম 
পঞ্চম: মর্গঃ 
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যন্ত সর্গ 


ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি কেশরী কঞ্জবনবিহারিণী ; কৃতাঞ্জলি-পুটে 


চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু 
রঘু-রাজ; অতি দ্রুতে চলিলা স্থুমতি, 
হেরি মুগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা 
গ্অস্ত্রালয়ে, বাঁছি বাছি লইতে সত্বরে 
তীক্ষতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে । 
কত ক্ষণে মহাধশাঃ উতরিল যথা 

রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি 
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা স্্রমতি)__ 
“কৃতকাধ আজি, দেব, তব আঁশীর্বাদে ১০ 
চিরদাস! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে, 
পৃজিন্ন চামুণ্ডে, প্রভু, স্থবর্ণ-দেউলে। 
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিল! 
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে, 
মূঢ আমি? চন্্রচুড়ে দেখিস ছুয়ারে 
রক্ষক; ছাড়িল। পথ বিনা রণে তিনি 
তব পুণ্য বলে, দেব; মহোরগ যথা 

যাঁয় চলি হতব্ল মহৌষধগুণে 

পশিল কাননে দাস) আইল গঞ্জিয়া 
সিংহ। বিমুখিনু তাহে ; তৈরব হঙ্কারে ২০ 
বহিল তুমুল ঝড়; কালাগ্রি নদৃশ 
দীবাগ্নি বেড়িল দেশ পড়িল চৌদিকে 
বনরাজী ; কতক্ষণে নিবিল! আপনি 
বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দুরে | 
স্থরবালাঁদলে এবে দ্ধেখিন্থ সন্দুে 


পৃ্জি, বর মাগি দেব, বিদাইছ সবে। 
৷ অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি 
 স্থদেশ। মরসে পশি, অবগাহি দেহ, 
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়! পৃজিস্থ মায়েরে ৩” 
ভক্তিভাবে। আবির্তাবি বর দিলা মায়া । 
কহিলেন দয়াময়ী,__ক্থপ্রসন্ন আজি, 
৷ রে মতীক্বমিত্রান্থত, দেব দেবী যত 
ৰ তোর গ্রতি। দেব-অস্ত্ প্রেরিয়াছে তোরে। 
ঈ বাদব; আপনি আমি আপিয়াছি হেথ। 
৷ সাধিতে এ কার্ধ তোর শিবের আদেশে । 


' ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে, 


[ 
| যা৷ চলি নগর মাঝে, যথায় রাবি, 


৷ নিকুম্তিলা যজ্ঞাগারে, পৃজে বৈশ্বানরে 
৷ সহসা, শার্দলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, ৪* 
| নাশ,তারে! মোর বরে পশিবি ছুজনে, 
৷ অনৃশ্ত; পিধানে যথা অসি, আবরিব 
| 
। মায়াজালে আমি দৌহে। নিতয় হৃদয়ে, 
যাঁ চলি, রে ষশস্থি কি ইচ্ছা তব, কহ» 
। নৃমণি? পোহায় রাতি) বিলম্ব না সহে।, 
| মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে !” 
উত্তরিল] রঘুনাথ, “হায় রে, কেমনে-_ 
যে কতাত্তদূতে দূরে হেরি, উত্বপ্বামে 
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে 
প্রাণ লয়ে; দেব নর ভম্ম যার বিষে )-স৫৯ 


| 
৷ 
র 
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কেমনে পাঠাই তোরে মে সর্পবিবরে, ৰ বিজ্ঞতম তুমি, নাথ? কেন অবহেল ৮* 
গ্রাণাধিক ? নাহি কীজ সীতায় উদ্ধারি। : দেব-আজ্ঞ।? ধর্মপথে সদা গতি তব, 


বৃথ!, হে জলধি, আমি বীধিন্ন তোমারে । ূ এ অধর্ম কার্য, আর্য, কেন কর আজি? 





অনংখ্য রাক্ষপগ্রাম বধিন্ সংগ্রামে ; র কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?” 
আনিম্থ রাজেন্দ্ররলে এ কনকপুরে | কহিল! মধুরভাষে বিভীষণ বলী 
সসৈন্যে ; শোনিতশ্লোত* হায়, অকারণে, ' মিত্র ;_্য। কহিল! সত্য রাঘবেন্্র রথী। 
বরিষার জলসম, আপিল মহীরে ! ৃ দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে 

রাজ্য, ধন, পিতা, মাঁতী, স্ববন্ধুবান্ধবে_ . রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে । 


হারাইন্ ভাগ্যদৌষে; কেবল আছিল ; কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে। 

'অন্ধকাঁর ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে ৬* র স্বপনে দেখিল্গ আমি, রঘুকুলম ণি, | 

(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে?) রক্ষঃকুল-র|জলক্ষ্ী ) শিরোদেশে বসি, ৯, 

নিবাইল ছুরদুষ্ট ! কে আর আছে রে | উ্জলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে। 

আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি 1 কহিলা অধীনে সাধবী ;হায়। মত্ত মদে 

রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে ? : ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে 

চল ফিরি, পুনঃ মোর| যাই বনবাসে, কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্েষিণী 

লক্ষ্মণ ! কুক্ষণে ভুলি আশার ছলনে, আমি? কমলিনী কতু ফোটে কি সলিলে 

এ রাক্ষমপুরে, ভাই, আইম্গ আমরা!”  : পক্গিল? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে 
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌযিত্রি কেশরী ; । হেরে তারা? কিন্তু তোর পূ কর্মফলে 


“কি কারণে, রঘুনাথ, সয় আপনি স্বপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর) পাইবি 
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে ৭* | শূন্য রাজ-নিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ, 
ডরায় সে ত্রিভবনে ! দেব-কুলপতি ৷ তুই! রক্ষঃকুলনাথ-পদদদে আমি তোরে ১০০ 


করি অভিষেক আজি বিধির বিধীনে, 
বিরূপাক্ষ ; শৈলবাল! ধর্ম-সহায়িনী ! যশন্বি! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী 
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে; কাল মেঘ সম  ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি 
'দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা ৷ তুই তার! দেব-আজ্ঞা পালি্‌ যতনে, 
চারি দিকে! দেবহান্তউজলিছে, দেখ, | রে ভাবী কবুররাজ !' উঠিনু জাগিয়! 
এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে. : স্বগঁয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিস 3 

ধরি দেব-অন্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে; | শ্বগাঁয় বাদিত্র, দুরে শুনি, গগনে 

অবনত নাশিব, রক্ষে ও পদপ্রসাদে। 1. : মুছু! শিবিরের ছারে. হেরিস্ু বিস্ময়ে. ... 


সহশ্রাক্ষ পক্ষ তব; টৈলাস-নিবাপী 
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মদনমোহনে মোহে যে বূপমাধুরী ! ' কহিলা! হ্থমিত্রা মাত +_ নয়নের মণি 
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদগ্গিনীরূপী ১১৭ । আমার, হরিলি তুই, রাঘব! কে জানে, 
কবরী? ভাতিছে কেশে বত্বরাশি;-মরি! কি কুহকবলে তুই ভূলালি বাছায়ে ! ১৪০ 
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা | সপিঙ্গ এধন তোরে। রাখিস্‌ যতনে 
মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা | এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি ।, 
জগদদ্বা। বহুক্ষণ রহিু চাহিয়। “নাহি কাজ, মিত্রবর, শীতায় উদ্ধারি। 
সতৃষ্জ-নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল ফিরি যাই বনবাঁসে! দুর্বার সমরে, 
মনোৌরথ ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা ।  দেব-দৈতা-নর-ত্রাম, রথীন্ত্র রাবণি! 


শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা গরীব বাহুবলেন্্র ; বিশারদ রথে 

মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি, অঙ্গদ, স্থযুবরাজ; বাষুপুত্র হন, 

যথা যজ্জাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে ভীমপরাক্রম পিতা প্রভগ্ন যথা । 

রাবণি। হে নরপাল, পাল মযতনে ১২০ ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম 

দেবাঁদেশ ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে অগ্নিরাশি, নল,নীল 7; কেশরী-_কেশরী ১৫০ 

তোমার, বাঘব-শ্রেষ্, কহিন্ত তোমারে 1” বিপক্ষের পক্ষে শুর , আর যোধ যত, 
উত্তরিলা পীতানাথ সজল-নয়নে __  দেবাকতি, দেববীর্ধ; তুমি মহারথী ;- 

“ম্মরিলে পূর্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম, এ সবার সহকারে নারি নিবাধিতে 


আকুল পরাণ কাঁদে! কেমনে ফেলিব যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী 

এ ল্রাত-রতনে আমি এ অতল জলে?  যুঝিবে তাহার সঙ্গে? হায়, মায়াবিনী 
হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে আশা, তেই, কহি, সখে, এ বাক্ষল-পুরে, 
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগাদোষে , অলভ্ঘয সাগর লভ্যি, আইন আমরা ।” 
নির্দয়; ত্যজিস্থ যবে রাজ্যভোগ আমি সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-মম্তব! 
পিতসত্যরক্ষা হেতু স্বেচ্ছায় ত্যজিল ১৩০, সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে। 
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাত-প্রেম-বশে ! “উচিত কি তব, ক্হহে বৈদেহীপতি, ১৬০ 


কদিলা স্থমিত্রা মাতা! উচ্চে অবরোধে ' সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয় 


কাদিল! উমিলা বধৃ; পৌরজন যত-_ (তুমি? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ? 
কত ঘে লাধিল সবে, কি আর কহিব? | দেখ চেয়ে শূন্য পানে।” দেখিলা বিন্ময়ে 
না মাণিল অনুরোধ; আমার পশ্চাতে রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অস্বরে 


শিখী'। ' কেকারব.মিশি'ফণীর ্বননে 


(ছায়া যথা ) বনে ভাই গশিল হরষে, 
ভৈরধ আরবে দেশ!পূরিছে টোদিকে ! 


অগাঞ্জলি দিয়া সুখে তরু যৌবনে । 
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পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল ফেন, | শিবির হইতে"বলী বাহিরিলা বেগে 
গগন; জলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,  ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে, 

হলাহল ! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে । ৃ সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ধোষে ! 
মুহুমুছুঃ ভয়ে মহী কাঁপিল1 ; ঘোষিল ১৭০ | বাহিরিল৷ বীরবর । বাহিরিল! সাথে 
উলিয়া জলদল। কত ক্ষণ পরে, ৷ বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রথে! ২০০ 
গতপ্রাণ শিখিবর পড়িলা ভূতলে ্‌ বরষিল! পুষ্প দেব; বাজিল আকাশে 


গরজিল1 অজাগর-__বিজমী সংগ্রামে। | মঙ্গলবাজনা; শূন্যে নাচিল অপ্পরা, 
কহিলা রাবণানুজ;_-“ম্বচক্ষে দেখিলা । স্বর্গ, মত, পাতাল পৃরিল জয়রবে! 
অদ্ভূত ব্যাপার আজি? নিরর৫থ এ নহে, 1 আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলিপুটে, 


কহিন্থ, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে ! আরাধিল! রঘুবর ; “তব পদাগুঁজে, 
নহে ছায়াবাজি ইহা? আশু যা ঘটিবে, ; চায় গে আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী, 
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে ১ . অস্থিকে। তুল না, দেবি, এ তব কিস্করে ? 
নিরবীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী 1” : ধর্মরগ্গ! হেতু, মাত:, কত যে পাই 
প্রবেশি শিবিরে তবে বঘুকুলমণি ১৮০ ' আয়াস, ও রাঙ্গা পদে অবিদিত নহে। 
সাজাইল! প্রিয়ানজে দেব-অস্ত্রে। আহা; | তুগ্তাও ধর্মের ফল, মৃত্যুঞ্য়-প্রিয়ে, ২১০ 
শোভিলা হ্থন্দর বীর স্বন্দ তারকারি- অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে, 
সদৃশ! পরিল! বক্ষে কবচ স্থমতি ৷ প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষণে! 
তারাময়; সারসনে ঝল ঝল ঝলে ৷ দূর্দান্ত দানবে দল, নিস্তারিলা তুমি, 
ঝলিল ভাম্বর অসি মণ্ডিত রতনে । ৷ দেববলে, নিস্তারিণি! নিস্তার অধীনে, 
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে মহিষমর্দিনি, ম্দি ছুর্মদ রাক্ষমে !” 
ফলক; দ্বিরদ-বদ-নিমিত, কাঞ্চনে এইরূপে রক্ষোরিপু স্তৃতিল৷ সতীরে । 
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ ছুলিল ূ যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে 
শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিলা সাপটি রাজীলয়ে, শববহ আকাশ বহিল। 


দেবধনুঃ ধনুর্ধর ; ভাঁতিল মন্তকে ১৯০ রাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে। 

( সৌরকরে গড়া যেন ) মুকুট, উজ্জলি | হাসিল! দিবিভ্ত্র দিবে ; পবন অমনি ২২৯ 
চৌদিক মুকুটোপরি লড়িল সঘনে চালাইলা আশুতরে সে শব্ববাহকে। 
ুচূড়া, কেশরিপৃষ্টে লড়য়ে যেমতি শুনি সে স্থ-আরাধনা, নগেন্দ্ননদিনী, 
কেশর! রাঘবানুজ সাজিলা হরযে, আনন্দে, তথাত্ত, বলি আশীধিল] মাতা ॥ 
তেত্স্বী-_মধযা্ছে যথা দেব অংশুয়ালী ! হাসি দেখা দিলা উ্া উদয়-অচলে, 
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আশা যথা আহ] মরি, জাধার হৃদয়ে, | পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রখী 
ছুঃখতমোবনাশিনী 1! কুজনিল পাখী ৰ সৌমিত্র নাশিবে শুর, শিবের আদেশে, 
নিকৃঞ্ে, গুগ্চরি অলি, ধাইল চৌদিকে ৰ নিকুম্তিল! যজ্ঞগারে দন্তী মেঘনাদে ।_- 
মধুজীবী ; মুদুগতি চপিলা শর্বরী, র কালানলসম তেজঃ তব, তেজস্থিনি 
তারাদলে লয়ে সঙ্গে ; উ্ধার ললাটে ৃ কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে ? 
শোভিল একটি তার" শত-তারা-তেজে 1২৩০। স্থপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি, 
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী ! ৃ রাঘবের প্রতি তুমি। তার, ববদানে, ২৬০ 
লক্ষা কৰি রক্ষোববে রাঘব কহিলা) ূ ধর্মপথ-গ।মী রামে, মাধবরমণি 1” 
“সাবপানে যাঞ্ মিত্র। অমূল রতনে বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিল! ইন্দিরা 
রামের, ভিথারী রাম অপিছে তোমারে 1 “কার সাপ্য, বিশ্বধোয়া, অবহেলে তব 
রখিবর ! নাহি কাজ বুথ| বাক্যব্যযে_ আজ্ঞা ” কিন্তু প্রাণ মম কাদে গো শ্মরিলে 
জীবন, মরণ মম আছি তব হাতে!” এ সকল কথা! হায়, কত যে আদরে 
আঙখাশিপা মহেধাসে বিভীষণ ব্লী। | পুজে মোরে রঙ্গঃশ্রে্ঠ, রাণী মন্দোদবী, 
“দেবকুলশ্রির তুমি, রঘুঝুলমণি কি আর কহিব তার? কিন্ত নিঙ্জদোষে 
কাহারে ওরা ৭, প্রন? আ্ব্গ নাশিবে ' মজে রক্ষঃকুপনিধি !1 সন্বরিব, দেবি, 
সমরে সৌমিএি শৃব মেধনাদ শূরে |” ২৪০ : তেজ প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে? 
বন্দি গাঘন্ভ্রে দ, ৯পিলা সৌমিত্রি | কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে ২৭ 
সহ মিত্র বিভীথণ। ঘন ঘনবলী ৷ নির্ঁয়ে। মন্ধষ্ট হয়ে বর দিঙ্থ আমি, 
বোডল দোহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে : সংহারিবে এ সংগ্রামে সমিত্রা নন্দন 
বুজ্বাটিকা গিরিশৃর্ধে, পোহাইলে রাঁতি। | বলী-_অবিন্দম মন্দৌদরীর নন্দনে 
চলিল! অপুশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোহে! চলিল! পশ্চিম দ্বারে কেশব্বালনা_ 
যথায় +মলাণনে বসেন কমলা স্থরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যুষে যেমতি 


র 
ূ 
ৃ 
[ 
ৃ 


এ শপ শিট শিপ শি শশা িিহি শি? 


রঙ্গ ঃকুল-রাজলম্ট্রী-রক্ষোবধূ বেশে, | শিশির-আসারে ধৌত! চলিলা রঙ্গিণী 
প্রবেশল। শাগদেবী সে ম্বণ দেউলে। সঙ্গে মায়া। শুথাইল রস্তাতকরুরাজি ; 
হাসিয় ভুধিলা বম, কেশববাসপনা 7 | ভাঁঙিল মঙ্গলঘট ; শুধিল৷ মেদিনী 


“কি কারণে, মহাদেবি, গতি এবে তব ২৫৭ বারি রাও] পায়ে আসি মিশিল সত্বরে 

এ পুরে ? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঞ্গিণি/”! তেজো বাশি, যথা পশে, নিশী-অবমানে,২৮০ 
উত্তরিগা মৃু হালি মায়া শক্তীখ্বরী | স্থধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে ! 

“নশ্বর, নীলা তে, তেজঃ তব আজি) শ্রীত্রষটা হইল লঙ্কা । হারাইলে, মরি ! 


€ 
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কুস্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি ! 
গম্ভীর নির্ধঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা 
ঘনদল? বৃষ্টিছলে গগন কাদিল।; 
কল্লোলিলা জলপতি। কীপিল! বন্ুধা, 
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে, 
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ময়ি ! 

প্রাচীরে উঠিয়া দৌোহে হেরিলা অদূরে 
দেধারৃতি সৌমিত্রিরে, কুছাটিকাবৃত ২৯ 
যেন দেব ত্ষাম্পতি, কিন্বা বিভাবন্থ 
ধৃমপুঞ্জে | মাথে সাথে বিভীষণ রথী__ 
বায়ুমখ| মহ বাযু-ছুর্বার সমরে। 
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষদভরস! 
রাবনিরে ! ঘন বনে, হেরি দুরে যথা! 
মুগবরে, চলে ব্যাপ্ত গুল্ম-আবরণে, 
স্থযোগ প্রয়ামী ; কিম্বা নদীগর্ভে যথা 
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে 
যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে 
অনৃশ্রে, লক্ষণ শূব, বধিতে বাক্ষমে, ৩০০ 
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিল! সত্বরে | 





পশিল আরাব? হায়! রক্ষোরথী যত 

মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা 

দুরন্ত রুতান্তদূতনম রিপুদয়ে, 

কুম্থম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে! 
সবিন্ময়ে রামান্ুজ দেখিল1 চৌদিকে 

চতুরঙ্গ বল দ্বারে +_মাতঙ্গে নিষাদী, 

তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে, 

ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত-__ 

ভীমাকৃতি ভীমবীর্ধ; অজেয় সং গ্রামে ।৩২০ 

কালাঁনল-সম বিভ1 উঠিছে আকাশে! 
হেরিল! সভয়ে বলী সর্বভূকৃরূপী 

বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেডনধারী, 

স্বর্ণ শ্তন্দনারূট ; তালবৃক্ষাকৃতি 

দীর্ঘ তালজজ্ঘ] শূর__গদাধর যথা 

মুরঅবি 7 গজপুষ্ঠে কালনেমি, বলে 

রিপুকুলকাল ব্লী; বিশারদ রণে, 

রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত 

প্রমত্ত; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম ;- 

আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর- ৩৩০ 


বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায় মায়ারে, : চিরত্রাস! ধীরে ধারে, চলিলা ছুজনে ; 


স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী । 

কাদিল1 মাধবপ্রিয়া ! উল্লাসে শুধিলা 

অশ্রবিন্দু বহুন্ধরা__শুষে শুক্তি যথা 

যতনে, হে কাদশ্থিনি, নয়নামু তব, 

অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে 

ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে। 
প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে 

বীরছয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল ৩১০ 

দয়ার অশনি-নাদে । কিন্ত কার কানে 


| নীরবে উভয় পার্খে হেরিলা সৌমিত্রি 


শত শত হেম-হর্মা, দেউল, বিপণি। 
উদ্যান, সরসী, উৎস? অশ্ব অশ্বালয়ে, 
গজালয়ে গজবুন্ন। স্যন্দন অগণ্য 
অগ্রনিবর্ণ; অস্ত্বশালা, চারু নাট্যশালা, 
মণ্ডিত রতনে, মরি! যথা স্থরপুরে 1 
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বগিতে 
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য? কে পারে 
গণিতে সাগরে রত্ব, নক্ষত্র আকাশে 1৩৪ * 
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নগর মাঝারে শুর হেরিলা কৌতুকে 
রক্ষোরাঁজরাজগৃহ । ভাতে সারি সারি 
কাঞ্চনহীরকন্তস্ত ; গগন পরশে 
গৃহচুড়, হেমকুটশৃঙ্গাবলী যথ! 
বিভাময়ী। হগ্িদন্ত ত্বর্ণকান্তি সহ 
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া, 
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি 
সৌরকর! অবিম্ময়ে চাহি মহাষশাঃ 
সৌমিত্রি, শূরেন্ত্র মিত্র বিভীষণ পানে, 
কহিলা,_- “অগ্রজ তব ধন্ত রাজকুলে, ৩৫০ 
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে । 
এ হেন বিভব, আহা, কাঁর ভবতলে ?” 
বিষাঁদে নিশ্বাস ছাঁড়ি উত্তরিল। বলী 
বিভীষণ--“যা কহিলে সত্য, শৃদ্মণি! 
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে ? 
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে । 
এক যায় আর আমে, জগতের রীতি, 
সাগরতরঙ্গ যথ।! চল ত্বপা করি, 
রখিবর, সাধ কাঁজ বধি মেঘনাদে; 
অমরতা। লভ, দেব, যশঃঘধা-পানে !” ৩৬০ 
সত্বরে চপিলা দৌহে, মায়ার প্রসাদে 
অদৃশ্য ! রাঁক্ষসবধূ, মুগাক্ষীগঞ্জিনী, 
দেখিল! লক্ষ্মণ বলী সরোবরকুলে, 
স্ববর্ণ-কললী কাখে, মধুর অধরে 
হহাণি! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে 


ূ 


বাজিপাল; গজি গজ সাপটে প্রমদ্দে ৩৭০ 
মুর; শোভিছে পট্র-আবরণ পিঠে, 
ঝালরে মুকুতাপাতি; তুলিছে ষতনে 
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্ব্ণধবজ রথে । 
বাজিছে মন্দিরবুন্দে প্রভাতী বাজনা, 
হায় রে, স্থমনোহর, বঙ্গগৃহে যথ! 
দেবদদোলোতসব বাছা, দেবদল যবে, 
আবিতাবি ভবতলে, পৃজেন রমেশে ! 
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী 
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে, 
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলদথী ৩৮* 
উষা যথা! কোথাও বা৷ দি দুগ্ধ ভারে 
লইয়! ধাইছে ভারী /--ক্রমশঃ বাড়িছে 
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত। 
কেহ কহে, _চল,ওহে উঠিগে প্রাচীরে। 
ন! পাইব স্থান যদি না যাই সকালে 
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আখি 
দেখি আজি যুব্রাজে সমর-সাজনে, 
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।” কেহ উত্তরিছে 
প্রগল্ভে,__“কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে 
মুহূর্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষণে ৩৯৭ : 
যুবরাজ, তীর শরে কে স্থির জগতে? 
দৃহিবে বিপক্ষদলে শুষ্ক তৃণে যথ! 
দহে বহ্ছি, রিপুদমী! প্রচণ্ড আঘাতে 
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাধিবে অধমে। 


প্রভাতে ! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে ৷ রাজ প্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে 


ভীমকায়; পদাতিক, আগ়পী-আবৃত, 
ত্যজি ফুলশয্য : কেহ শৃঙ্গ নিনার্দিছে 
ভৈরবে নিবারি নি) সাঁজাইছে বাজী 


রথজয়ী সভাঁতলে ; চল সভাতিলে 1” 
কত যে শুনিলা বনী, কত যে দেখিল, 
কি আর কহিবে কবি? হাসি মনে হনে, 


৬৮ 
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দেবারৃতি, দেববীর্য, দেব-অস্বধারী 
চলিল] যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী ;--৪০০ 
নিকুপ্ডিলা যজ্জাগার শোভিল অদূরে । 
'কুশসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইঞ্টদেবে 

নিভৃতে ; কৌধিক বন্ব, কৌবিক উত্তরী, 
চন্দনের ফৌঁটা ভালে, ফুলমালা! গলে । 
পুড়ে ধূপদানে ধূপ ; জলিছে চৌদিকে 
পৃত দ্বতরসে দীপ? পুষ্প রাঁশি রাশি, 
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কৌধী, ভর! . 
হে জাহ্ৃবি, তব'জলে, কলুষনাশিনী 
তুমি! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা, 
হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার; বসেছে একাকী ৪১০ 
রথীন্তর, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচুড় যেন_- 
যোগীন্দ্র- কৈলাস গিরি । তব উচ্চ চুড়ে। 

যথা ক্ষুধাতুর ব্যাদ্র পশে গোষ্ঠগৃহে 
যমদূত, ভীমবাহ লক্ষণ পশিলা 
মায়াবলে দেঝালয়ে। ঝন্ঝনিল অপি 
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তুণীর-ফলকে, 
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরূপদভরে। 

চমকি মুদিত আখি মিলিল! রাবণি। 
দেখিল! সম্মুখে বলী দেবাকতি রথী-_ 
তেজস্বী মধ্য।হে ষথ। দেব অংশুমালী 1৪২০ 

সা্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কতাঞ্জলিপুটে, 
কহিলা, “হে বিভাবন্থ, শুভ ক্ষণে আজি 
পৃজিল তোমারে দাস, তেই, প্রত, তুমি 
পবিভ্রিলা লক্কাপুরী ও পদ অর্পণে ! 
কিন্ত কি কারণে, কহ, তেজস্থি, আইলা 
রক্ষঃকুলরিপু,নর লক্ষণের রূপে 


সা সস্সপিস্পাশা শপে পপসপ্প্পী পপ 





প্রভাময়?” পুনঃ বলী নমিল! ভূতলে। 
উত্তরিল! বীরুদর্পে রৌদ্র দাশরথি ;-- 
"নহি বিভাবস্থ আমি, দেখ. নিরিখিয়া, ৪৩০ 
রাবণি! লক্ষণ নাম, জন্ম রথুকুলে ! 
সংহ্(রিতে, বীরধিংহ্‌, তোমায় সংগ্রামে . 
আগমন হেথ! মম; দেহ রণ মোরে 


[ অব্লিষ্বে।” যথ! পথে সহস! হেরিলে 


উপ্ব ফণ। ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি 
পথিক, চাহিলা বলী লক্মণের পানে। 
সভয় হইল আজি ভরশূন্ত হিয়|! 
প্রচণ্ড উত্তীপে পিগু, হায় রে, গলিল! 
গ্রসিল মিহিরে রাহু, সহসা আধারি 
তেজঃপুগ্জ ! অন্নাথে নিগ।ঘ শাষল ! ৪, 
পশিল কৌশলে কপি মলের শরীরে ! 
বিশ্মষে কহিলা শৃর, “সিতা ষণ্দি তুমি 
রামান্ুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিল! 
রক্ষোরাজপুরে আছি? রক্ষঃ শত শত, 
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাঁণি, 
রক্ষিছে নগর-দ্বার 'শৃঙ্ঘধরসম 
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ; প্র।চীর উপরে 
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে ১ 
কোন্‌ মায়াবলে, বলি, ভূলালে এ সবে? 
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে ৪৫০ 
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে 
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে 
কেন বঞ্চাইছ দাঁসে, কহ তা দাসেরে, 
সর্বভূক? কি কৌতুক এ তব কৌতুকি? 
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্বি; কেমনে 


প্রসাদিতে এ অধীনে? এ কি লীলা তব) | এ মন্দিরে পশিকে মে? এখনও দেখ 
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রুদ্ধদ্বার! বর, প্র, দেহ একিন্করে! | আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কত 


নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে ছ্বাড়ে রে কিরাত তারে 9 বধিব এখনি, 
আজি, খেদাইব দূরে কিক্বিদ্ধা-অধিপে, ] অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষ:কুলে 
বাধি আনি বাঁজপদে দিব ৰিভীষণে ৪৬০ ; তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাঁপি, কি হেতু পালি , 
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাঁদিছে চৌদিকে ; তোর সঙ্গো্বি অরি পাবি যে কৌশলে 1, 
শৃঙ্গ শূঙ্গনাদিগ্রাম। বিলগ্িলে আমি, কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্তয যথা 
ভগ্নোগ্ঘম বক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে ।” ছেবি সপ্ত শুবে শর তপ্তলৌহারুতি 
উদ্বরিলা দেবারুতি সৌমিত্রি কেশখী,] রোধে ) “ক্ষতরুকুলগ্রানি, শত ধিক তে!বে। 
“কৃতান্ত আমি বে তোব, দ্বণন্ত রাবণি! | লক্ষণ! নিলজ্জ তুই! ক্ষত্রিয় সমাজে 





মাটি কটি দংশে মর্প আযুহীন জনে 1 | রোধিবে শ্রবশপথ দ্বণায়, শনিনে 
মদে মন্ত সদা তুই; দেব-বলে ব্লী, নাম তোর রখিবুন্দ! তস্কর যেমতি, 
তনু অবচ্ভেলা মু, করিস্‌ সতত পশিলি এ গৃহে তুই ; তস্কর-সদৃশ 


দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্মতি। | শাস্ডিয়৷ নিরস্ত তোরে করিব এখনি ! 
দেবাদেশে বণে আমি আহবানি বে তোরে”5৭০। পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে, 
এতেক কহিষা বলী উলঙ্গিলা অপি | ফিরি কি দে যায় কত আপন বিবরে, ৫৪০ 
ভরবে! ঝলমি আখি কালানল-তেজে, | পামর ! কে তোরে হেথা আনিল দুর্মত্বি?” . 


ভাঁতিল রূপাণবর, শক্রুকবে যথা চক্ষের নিমিষে কোষা তুপি ভীমবা্ু 
ইরম্মদমঘ বজ! কহিলা রাবণি_ . নিক্ষেপিলা থোর নাদে লক্ষণের শিরে। 
“সত্য যদি রামান্জ উূমি, ভীমবাছ পড়িল। ভূতলে বলী ভীম গপ্রহরণেঃ* 
লক্ষ্মণ সংগ্রাম-নাধ অবশ্য মিট ৷ পড়ে তরুরাঁজ যথা প্রভগ্কনবলে 

মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু মড়মড়ে ! দেব-অস্তর বাজিল ঝম্ঝনি, 


রণরঙ্ধে ইন্দ্রজিং? আতিথেয় সেবা, 'কাপিল দেউল যেন ঘোর ভৃকম্পনে। 
তিষ্টি লহ, শূরশেষ্ট, প্রথমে এ ধামে_-. ||বহিল রুধির-ধারা ! ধরিলা৷ সন্বরে 
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে 1৪৮০ দেব“অপি ইন্রঞ্জিৎ)-_নারিলা তুলিতে 
সাজি বীরপাঁজে আমি। নিরশ্ম যে অরি, 88 । কামুক ধরি কধিলা) রহিল ৫১ 
নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে ভারে। - ' পৌমিত্রির হাঁতে ধন্থ:! সাঁপটিলা কোপে: 
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদ্িত নহে, ,  ফলফ। বিফল যুল মে কাজ সাধনে! 
কষত্র তৃর্মি" তব কাছে;_কি আর কহিব?” যথা গ্গধর টানে শুণডে জবড়াইয়া 
জলদ-প্রতিমন্বনে কহিল! সৌমিব্রি," ! শুাধর-পৃঙ্গে বৃথা, টানিনা! ভূগীরে। 
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শ্রেন্্ ! মায়ার মায়! কে বুঝে জগতে ! 
চাহিলা৷ ছুয়ার পন অভিমানে মানী। 
সুচকিতে বীরবর দেখিল] সম্মুখে 
ভীমতম শৃল হস্তে» ধৃমকেতুসম 
খুল্লতাত বিভীষণে--বিভীষণ রণে ! 
“এতক্ষণে”__অরিন্দম কহিল! বিষাদে, ৫২০ 
“জানিন্থ কেমনে আসি লক্ষণ পশিল 
রক্ষঃপুরে ! হায়, তাত, উচিত কি তব 
একাঙ্গ? নিকষ! সতী তোমার জননী! 
সহোদর রক্ষঃশ্রে্ঠ! শৃলীশস্ুনিভ 
কুম্তকর্ণ! ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী ! 
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তঙ্করে ? 
চগ্ডালে বসাঁও আনি রাজার আলয়ে ? 
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি 
পিতৃতু্ন্য । ছাড় দ্বার, যাব অন্ত্রাগারে, 
পাঠাইব রামান্জে শমন-ভবনে, ৫৩০ 
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।” 
_. উত্তরিলা বিভীষণ , “বৃথা এ সাধনা, 
ধীমান্। রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে 
তাহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে 
অন্থরোধ ?” উত্তরিলা] কাতরে রাবণ; 
“হে পিতৃব্য, তবু বাকো ইচ্ছি মবিবারে ! 
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে 
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে ! 
স্কাপিল] বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে + 
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ৫৪০ 
ধুলায়? হে রক্ষোরখি, তুলিলে কেমনে 
কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে? 
কে বাসে অধমরাম? হ্বচ্ছ সরোবরে 


করে কেলি রাজহংস পক্কজ-কাননে । 
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে, 
শৈবাঁলদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী, 
কবে, হে বীরকেশরি, সম্তাষে শৃগালে 
মিত্রভাবে ?: অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি, 
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে। 
ষুদ্রমতি নর, শুর, লক্ষণ; নহিলে ৫৫৪ 
অক্্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ? 
কহ, মহারথি, এ কি মহারথি প্রথা ? 
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে 
এ কথ ! ছাড়হ পথ; আপিব ফিরিয়। 
এখনি ! দেখিব আজি, কোন্‌ দেববলে, 
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি ! 
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ, 
রক্ষঃশরেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কি দেখি 
ডরিবে এ দাস হেনক্হূর্বল মানবে? 
নিকুস্তিল। ষজ্ঞাগ।রে প্রগল্ভে পশিল ৫৬০ 
দ্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধ্মে। 
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে 
ব্নবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে 
ভ্রমে দুর/চার দেত্য?' প্রফুল্ল কমলে 
কীটবাসৃ? কহ তাত, সহিবু কেমনে 
হেন অপমান আমি, ভ্রাতৃ-পুত্র.তুব? 
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সৃহিছ কেমনে ?" 
মহামন্ত্রবলে ঘথা নম্রশিরঃ ফণী, 
মলিনবদন লাজ, উত্তরিল! বথী 
রাবণ-অন্ুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ; ৫৭৯ 
“নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভতগ মোরে 
তুমি] নিজ কর্ম-দোষে, হার, মজাইলা 
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ররর 


এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি ! যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে । 
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে যথ| অভিমন্থ্য রধী, নিরস্ত্র সমরে, 
পাঁপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি ৷ সপ্তরথি-অস্ত্রবলে, কত বা হানিলা 
বন্থধা, ডূৰিছে লঙ্কা এ কালপলিলে ! রথচুড়, রথচন্তু; কতু ভগ্ন অস্সি, 
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী ৷ ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বর্ম, ষ। পাইলা হাতে ! 
তেই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে ?” কিন্ত মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে, 

রুধিলা বাসবত্রাস! গম্তীরে যেমতি : ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি 
নিশীথে অশ্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্্র কোঁপি, ৫৮*] খেদান মশকবৃনে স্বপ্ত হত হতে 
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,_-“ধর্মপথগ মী, ৰ করপদ্ম-সঞ্চালনে ! সরোষে রাবণি ৬১০ 
হে রাক্ষলরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে ৷ ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গজি ভীম নাদে, 
তুমি; কোন্‌ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি, | প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী ! 
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,_এ সকলে দিল! | মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদ্দিকে 
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্‌ যদি ূ ভীণ মহিযারূট ভীম দণ্ডধরে; 


পরজন, গুণহীন স্বজন, তখাপি (শূল হস্তে শূলপাণি; শঙখ, চক্র, গছ 
নিগুণ স্বজন শ্রেয়, পরঃ পরঃ সদা! : চত্ুভূ্জে চতুত জ? হেরিল1 সভয়ে 


এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ? | দেবকুলরখিবৃন্দ দিব্য বিমানে । 

কিন্তু বুথ! গঞ্জি তোম| ' হেন সহবাসে, | বিষাদে নিশ্বান ছাড়ি দীড়াইল] বলী 

হে পিতৃবা, বর্বরত| কেন না শিখিবে 1৫৯০| নিষ্কল, হায় রে মরি, কলাধর যথা 

গতি যাঁর নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি |” রাহুগ্রাসে। কিন্ব! সিংহ আনায় মাঝারে !৬২, 


হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে ত্যঞ্জি ধন্থঃ নিষফোধিলা! অনি মহাতেজাঃ 
সৌমিত্র, হস্কারে ধন্ুঃ টক্কারিলা বলী। ; রামান্থজ) ঝলমিলা! ফলক-আলোকে 
সন্ধানি বিদ্ধিল শূর খরতর শরে নয়ন! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী 
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথ! ইন্দ্রজিঘ, খড়গাঁধাতে পড়িল! ভূতলে 
মহেঘাস-শরজালে বিধেন তারকে ! ৰ শোণিতার্জ। থরথরি কাপিল! বন্তুধা। ; 
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে গঞ্জিলা উলি সিদ্ধ! ভৈরব আরবে 


বহে বরিষার কালে জলম্ত্রোতিঃ যথা, ) লহস] পুরিল হি! ত্রিদিবে,. পাতে, 
বছিল, তিতিয়া বন্ব, তিতিয় মেদিনী ! : মরতে, মরামর জীব প্রমাদ.গণিকি! 

. অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে ৬** : আতঙ্কে! যখায় বসি হৈম সিংহাসনে 
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্্র ছিল,.ফত সভায় কবু'রপতি, সহসা৷ পড়িল ৬৩* 
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কনক-মুকুট খলি, রথচুড় যথা । দানব, মানব, দেব, কর সাধা হেন ৬৬০ 
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে। | আগিবে, সৌমিত্রি তোরে, রাবণ রুষিলে 
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে ! ' কেবা এ কলঙ্ক তোর ভপ্তিবে জগতে, 
প্রমীলার বাঁমেতর নয়ন নাচিল। কলঙ্কি ?” এতেক কহি, খ্যাদে স্মৃতি 
আশ্মবিস্বৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী. মাতপিড়পাদপনস স্ববিলা অস্থিমে। 
মুছিলা সিন্দরবিন্ব সুন্দর ললাটে।  অদীর হঈলা ধীব ভাপি প্রমীলারে 
মুছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদবী দেবী চিরানন্ন। লোহ মহ মিশি অশ্রধারা, 
আচগ্গিতে! মাঙ়কোলে নিজ্ায় কীদিল ' অনল বহি, হাঁষ, আপ্দিল মহীরে। 
শিশুকুল আতনাদে, কাদিল যেমতি  লুষ্কার পন্্ঞ.রণি গেলা জরাচন্রে। 


ব্রজে ব্রজকুলশিশ্ু, ষবে শ্ামমণি, ৬৪০: শির্াণ পাবক ধথ।, কিছ্বুঃ ভিয্াম্প্রতি 
আধাবি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে ! শান্তবশ্মি, মহাবল রহিল] ভূতলে ৷ ৬৭, 
অন্যায় সমরে পড়ি, অন্থরারি-রিপু, কহিল! রাবণামিজ সজল নয়নে 
রাক্ষলকুল-ভরসা, পরুষ বনে  *্থপট্-শয়নশায়ী তুমি ভীমবাহ, 
কচিল! লক্ষণ শূরে,_-“বীরকুলগ্লানি, সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ? 
স্বমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক তোরে! | কি কহিবে রক্ষোবাজ হেরিলে তোমারে 
রাবণনন্দন আমি, না ভরি শমনে ! এ শযায়? মন্দোদরী, রক্ষ:কুলেগ্্রাণী? 
কিন্তু তোর অস্ত্াঘাতে মরিন্থ যে আজি, ' শরদিনুনিভানন। প্রমীলা শরন্দরী ? 
পামর, এ চিরছুঃখ রহিল রে মনে!  স্থরবালা-গ্লামি রূপে দিতিস্বতা ঘত 
টৈত্যকুলদল ইন্দে দমিন্থ সংগ্রামে কিঙ্করী? নিকষা সতী- বৃদ্ধা পিতামহী? 
মরিতে কি তের হাঁতে?কি পাঁপে বিধাতা৬৫ * কি কহিবে রক্ষঃকুল, চুডামণি তুমি 
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে? ূ সে কুলে? উঠ, বংস' খুন্নতাত আমি ৯৮ 
আর কি কহিব তোরে? 'এ বারতা যবে | ডাকি তোমা-বিভীষণ 7 কেন না গুনিছ, 
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে, ৃ প্রাণাধিক? উঠ, বংস, খুশিব এখনি 
নরাধম? জলধির অতল সঙগগিলে | তব অনুরোধে দ্বার ! যাঁও অস্ত্রালয়ে, 
ডুবিস্‌ ঘদ্দিও তুই, পশিবে সে দেশে লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে। 


রাজবৌষ-_বাড়বাগ্রিরাশিসম তেজে । | হে কর্বরকুলগর্ব, মধ্যাহ্ছে কি কভু 
দীবার্লিসদূশ তোরে দগ্ধিবে কাননে যাঁন চলি অস্তাচলে দেব অ+গুমালী, 

সে রোষ, কাননে যদি পশিস্‌, কমতি! | জগত্নয়নানন্দ? তবে কেন তুমি 
নারিবে রজনী, মুর, আবধিতে তোরে : ; এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে? 
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নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে) |  প্রণমি চরণাঘুজে, সৌমিত্রি কেশরী 

গর্জে গজরাজ, অশ্ব ভেষিছে ভৈরবে; ৬৯৩ ৷ নিবেদিলা করপুটে,-“ও পদ-প্রসাদে, 

সাঁজে রঙক্ষঃ-অনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে। ূ রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে 

নগর-দ্রচারে অবি, উঠ, অরিন্দম ! একিন্কর! গতজীব মেঘনাদ বলী 

এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে 1” শক্রজিৎ।” চ্ি শিরঃ, আলিঙ্দি আদরে ৭২ 
এইরূপে বিলাপিল। বিভীষণ বলী অন্জে, কহিল! প্রন মজল নয়নে,_- 

শোকে । মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী “লভিষ্ঠ পীতায় আজি তব বাহুবলে, 


| 
কহিলা,_-“সন্বর খেদ, রক্গঃচুডামণি ! হে বাভবলেন্দ্র! পন্য বীরকুলে তুমি ! 
কি ফল এ বুথা খোদ? বিধির ব্পানে " স্থমিত্রা জননী দন্ত! রঘুকুলনিধি 
বধিনি এ যোধে আমি অপবাঁধ নহে । ধন্য পিতা] দশরথ, জন্মদাত| তব! 


ধন্য আমি তবাগ্রজ! ধন্য জন্মভূমি 

। অযোধ্যা! এ যশ: সব ঘোষিবে জগতে 

চিবকাল! পূজ কিন্ধ বলদাতা৷ দেবে, 

প্রিষতম ! নিজবলে দ্ববল সতত 

মানব; স্ফল ফলে দেবের প্রসাদে 1” ৭৩০ 
মৃহামিত্র বিভীষণে সম্তাষি স্বম্বরে 

কহিলা নৈদেহীনীথ, _“শুভক্ষণে, সখে, 

নিষাদ, পবনবেগে ধায় উপ্বশ্বাসে পাইন্য তোমায় আমি এ বাক্ষপুরে । 

প্রাণ লয়ে, পাছে ভীম আক্রমে সহসা,  ! রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে। 

হেরি গতজীব শিশু, বিবশ] বিষাদে ! | কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগ্রণে, 

কিন্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বখামা রথী, | গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা, 

মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাগ্বশিবিরে ৭৯ | মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিহ্‌ তোমারে ! 

নিশীথে, বাহিরি, গেলা,মনোরথগতি, : চল সবে, পূজি তারে, শুভক্করী যিনি 


(তামার । যাউব চল যথা শিবিরে 
চিন্তাঞুল চিন্তামণি দাঁসেন বিভনে | ৭০০ 
বজিছে মঙ্গলবাগ্ঠ শুন কান দিয়। 
ধিদশ-আলয়ে, শুর |” শুনিল। স্থরথী 
তিদিব-বাদিত্র ধনি_ম্বপনে যেমনি 
মনোহর! বাহিবিলা আশুগতি দেহে, 
শাদু'লী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথ| 
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হরষে তরাসে ব্যগ্র, ছুর্ধোধন যথা ৷ শঙ্করী 1” কুমুমাসাঁর বুষ্টিলা আকাশে 

ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে ! মহানন্দে দেববুন্দ। উল্লাসে নাদিল,' ৭৪ 

মায়ার প্রসাদে দোহে অদৃশ্ঠ, চলিলা “জয় সীতাপতি জয় 1” কটক চৌদিকে,_ 

যথায় শিবিরে শূর টমৈধিলীবিলামী। আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিল! সে রবে! 
ইতি শ্রীমেধনাদবধে কাব্যে বধো নাম 


ষষ্ট: সর্গঃ |, 


৭২ মেঘনাদবধ কাব্য ? যষ্ঠ সর্গ 





রনক-মুকুট খপি, রথচুড় যথা , | দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন ৬৬০ 
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে। ত্রাণিবে, সৌমিত্রি তোরে, রাবণ রুষিলে ? 
সশস্ক লক্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে | কে বা এ কলঙ্ক তোর ভগ্িবে জগতে, 
গ্রমীল।র বাঁমেতর নয়ন নাচিল। ূ কলম্কি 7৮ এতেক কহি, বিষাদে স্মৃতি 
আত্মবিস্বৃতিতে, হায়, অকন্মাঁৎ সতী ৷ মাঙুপিতৃপাদপন্ ম্মরিলা অপ্ঠিম। 
মুছিল! সিন্দুরবিন্দু সথন্দর ললাটে। ৃ অপীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে 
মৃিলা রাক্ষসেন্দ্রীণী মন্দোদরী দেবী ৷ চিরানন্দ। লোহ সহ মিশি অশ্রধারা, 
আচগ্দিতে ! মাতকোলে নিদ্রায় ক।দিল | অনর্গল বহি, হায়, আদ্বিল মহীরে | 
শিশুকুল আর্তনাদ, কাদিল যেমতি  লুঙ্কার পন্কভ্ত রবি গেল! জস্থাচলে | 
্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্ঠায়মণি, ৬৪০. | নির্বাণ পাবক.যথ], কি ত্রিযাম্পুতি 
আধারি সে ব্রজপুর, গেল! মধুপুরে! | শাস্তরশ্মি, মহাবন রহিলাডুতলে ৷ ৬৭৯ 
অন্যায় সমরে পড়ি, অস্থরারি-রিপু, ৃ কহিল! রাবণান্সজ সজল নয়নে ,__ 
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে ৷ *স্থপট্রশয়নশায়ী তমি ভীমবাহু, 
কহিল। লক্ষণ শুরে,__“্রীরকুলগ্লীনি, : সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ? 
্থমিত্রান্দন, তুই! শত ধিক তোরে! | কি কহিবে রক্ষোরাঁজ হেরিলে তোমারে 
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে ! | এ শধ্যায়? যন্দোদবী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী? 
কিন্তু তোর অস্্াথাতে মবিহ্থ যে আজি, | শরদিন্মনিভাননা প্রমীলা হন্দরী ? 
পামর, এ চিরছুঃখ রহিল রে মনে! ক্রবালা-গ্লানি রূপে দিতি ম্থত। যত 
দৈত্যকুলদল ইন্দ্র দমিস্থ সংগ্রামে | কিন্করী? নিকষা সতী-বুদ্ধা পিতামহী? 


মরিতে কি তোর হাতে?কি পাপে বিধাতা৬৫"! কি কহিবে রক্ষঃকুল, চুড়ামণি তুমি 

দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে? 1 মে কুলৈ? উঠ, বংস! খুল্লতাত আমি ১৮০ 
আর কি কহিব তোরে? "এ বারতা! যবে | ডাঁকি তোম!-বিভীষণ; কেন না শুনিছ, 
পাইবেন'রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে, ] গ্রাণাধিক? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি 


নরাধম ? জলধির অতল সঙ্গিলে ' | তব,অহরোধে দ্বার! যাঁও অস্ত্ালয়ে, 
ডুবিস্*ঘদিও তুই, পশিবে সে দেশে লঙ্কার কলঙ্ক 'আজি ঘুচাও আহবে ! 
রাজরোষ-_বাড়বাগ্রিরাশিসম তেজে ! ' : হে কর্বরকুলগর্ব, মধ্যাহ্ছে কি কতু 
দাবাগ্রিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে : যান চলি অন্তাচলে দেব অশ্তমীলী, 


: মে রোষ, কাননে যদি পশিল্, কুমৃতি! | জগত্নয়নানন্দ? তবে কেন তুমি 
নারিবে রজনী, যৃঢ়, আবরিতে তোরে'। ' ; এ বেশে, যশন্ধি, আজি পড়ি হে ভূতলে ? 


মেঘনাদবধ কাব্য টে ষষ্ঠ স্গ ৭৩ 





নাদে শূঙ্গনাদী, শুন, আহবানি তোমারে; প্রণমি চব্ণাম্বজে, মৌমিত্রি কেশরী 

গর্জে গঙ্গবাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে ; ৬৯০ । নিবেদিলা কবপুটে_-“ও পদ-প্রসাদে, 

স।জে পন্ষঃ-অনীকিনী, উগ্রচণ্ডা বণে। .  বঘুবংশ-অবতংস, জয়ী বক্ষৌবণে 

নগব-দুীবে অবি, উঠ, অবিন্দম ! । একিম্কব! গতজীব মেঘনাদ বলী 

এ বিপুল বুলমান বাঁখ এ সমবে !” শক্রজিৎ 1?” চু্বি শিবঃ, আলিঙ্গি আদরে ৭২০ 
এইকপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী  অগ্থজে, কহিলা প্রত সজল নয়নে, 


শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশবী “লভিন্ত সীতাষ আজি তব বাহুবলে, 








কহিলা,_"সঙ্র খেদ, বক্ষ£চডামণি হে বাহবলেন্দ। ধন্য বীবকুলে তুমি ! 
কি ফল এ বুথা খেদে  বিবিপ বিধনে 1 স্থমিত্রা জননী ধন্য! রঘুকুলনিধি 

বর্ধি্ঠ এ যোধে আমি অপবাধ নহে । দন্যা পিতা দশধথ, জন্মদাতা তব! 
তোমার! য|ইব চল যথাঁধ শিপিবে ৃ ধন্য আমি তবাগ্রজ। ধন্য জন্মভূমি 
চিন্তাকুল চিন্ত(মণি দাঁসেন বিহনে | ৭০০ | অমৌপ্যা। এ যশঃ তব ঘোঁহিবে জগতে 
বাজিছে মঙ্গলপাগ্ শুন কান দিয় | চিরকাল ! পুজ কিন্ বলদাতা দেবে, 
ঠিদশ-আলয়ে, শুব 1” শুনিলা স্বথী ূ প্রিষতম! নিবলে ছুবল সতত 
ত্রিদিব-বাদিত্র ধ্বনি-স্বপনে যেমনি ূ মানব , স্থৃফল ফলে দেবের গ্রসাদে 1” ৭৩০ 
মনোহর! বাহিবিল] আশুগতি দেহে, ূ মহাঁমিত্র বিভীঘণে সম্ভাধি হুস্বরে 
শীরুলী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা । কহিলা বৈদেহীনাথ,__“শুভক্ষণে, সখে, 
নিষাদ, পবনবেগে ধায় উধ্বশ্বাসে ূ পাইন্থু তোমায় আমি এ রাক্ষলপুরে। 
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা, 1 রাঘবকুলমঙ্গল তৃমি রক্ষোবেশে। 

হেবি গতজীব শিশু, বিবশ1 বিষাদে ! ৷ কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজপ্াণে, 
কিম্বা যথা ত্রোণপুত্র অশ্বথাঁমা রথী, গুণমণি ! গ্রহরাজ দিননাথ যথা, 


মারি স্বপ্ত পঞ্চ শিশু পাওবশিবিরে ৭৯ | মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিহ্থ তোমারে ! 
নিশীথে, বাহিরি, গেল/,মনোরথগতি, চল সবে, পৃজি তারে, শুভস্করী যিনি 


হরষে তরাসে ব্যগ্র, ছরধোধন যথা ৰ শহ্করী।” কুহুমাসার বুটিল| আকাশে 

ভগ্র-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে ! মহানন্দে দেববুন্দ। উল্লাসে নাদিল, ৭৪০ 

মায়ার প্রসাদে দৌহে অদৃষ্ঠ, চলল! “জয় সীতাপতি জয় 1” কটক চৌদিকে,_- 

যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী | আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে! 
ইতি প্রীম়েঘনাদবধে কাব্যে বধো! নাম 
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মেঘনাদবধ কাব্য 


উদ্দিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে, 
পদ্মপর্ণে স্থপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন, 
উন্নীলি নয়নপন্ন স্গ্রপন্ন ভাবে, 
চাহিল! মহীর পানে! উল্লাসে হাগিল! 
কুম্থ্মকুস্তল] মহী, মুক্তামালা গলে । 
উৎসবে মঙ্গলবাগ্ উথলে যেমতি 
দেবালয়ে, উলিল হ্ম্বরলহরী 
নিকুপ্ে। বিমল জলে শোভিল নলিনী ; 
স্থলে সমপ্রেমাকাঁজ্জী হেম সূর্যমুখী | 

নিশার শিশিরে যথা অবগাঁহে দেহ ১০ 
কুম্থম, প্রমীলা নতী, স্থববাসিত জলে 
নানি গীনপয়োধর1, বিনানিলা বেণী। 
শোভিল মুকুতাপাতি মে চিকণ কেশে, 
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে 
শরদে! 'রতনময় কঙ্কণ লইল! 
ভূধিতে ম্বণালভূজ স্থমুণীলভূজা ;__ 
বেদনিল বাহু, আহা দু বাধে যেন, 
ক্কণ! কোমল কণে স্বর্ণকমালা 
ব্যথিল! কোমল কঠে সম্ভাষি বিস্ময়ে 
বসম্তসৌরভা৷ সখী বাসম্ভীরে, সতী ২০ 
কহিলা, “কেন লো, সই, না পারি পরিতে 
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন ব৷ শুনিছি 
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি? 
বামেতর আখি মোর নাঁচিছে সতত; 
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| কাদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, স্বজনি, 


হাঁয়লে। না জানি আজি পড়ি কি বিপদে । 

যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তার কাছে, 

বাপস্তি! শনিবার যেন না যান সমরে 

এ কুিনে বীরমণি। কহিও জীবেশে, 

অনুরোধে দাশী তার ধরি পা ছুখানি 1৮৩ 
নীরবিল! বীণাবাণী, উত্তরিল! সখী 

বাঁসভ্তী, “বাড়িছে ক্রমে, শুন কান দিয়া, 


ূ আত্তমাদ, স্থবদনে ! কেমনে কহিব 


কেন কাদে পুরবাঁণী? চল আশ্ুগতি 
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদপী 
পৃজিছেন আশুতোষে। মত্ত রখমদে, 
রথ, রখী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে; 
কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা 
সাজিছেন রণবেশে সদ1 রণজয়ী 
কান্ত তব, সীমন্তিনি ?” চলিলা দুজনে ৪০ 
চন্ত্রুড়ালয়ে, যথা রক্ষ:কুলেখরী 
আরাধেন চন্দ্রুড়ে রক্ষিতে ননানে_- 
বৃথা! ব্যগ্রচিত্ব দোহে চলিল৷ সত্বরে। 
বিরসবদন এবে কৈলাস-মদনে 
গিরিশ। বিষাদে ঘন নিব পি ধূর্জটি, 
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, “হে দেবি, 
পূর্ণ মনোরথ তব; হত রখিপতি 
ইন্্রজিৎ কাল রণে! যজ্ঞাগারে বলী 
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সৌমিত্রি নাশিল তাঁরে মায়ার কৌশলে ! 
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি, ৫০ 
বিধুমুখি ! তার ছুঃখে সদা ছুঃখী আমি । 
এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে, 
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে 
পুত্রশোক ! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা, 
সর্বহর কাঁল তাঁহে মন! পারে হিতে 
কি কবে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে 
পুত্রবর? অকম্মাৎ মণিবে, ষগ্পি 
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে। 
তুষিন্ু বাঁসবে, সাধিব, তব অন্রোধে ; 
দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে 1” ৬৭ 
উত্তরিলা কাত্যায়নী, “যাহ ইচ্ছ| কর, 
ত্রিপুরারি ! বাসবের পূরিবে বামনা, 
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে। 
দাসীর ভকত, প্রভূ, দাশরথি রথী ; 
এ কথাটি, বিশ্বনীথ, থাকে যেন মনে! 
আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে ?” 
হাঁমিয়া ন্মরিল! শূলী বীরভত্র শূরে। 
ভীষণ'মূরতি রথী প্রণমিলে পদে 
সাষ্টার্গে, কহিল হর,_“গতজীব রণে 
আজি ইন্ত্রজিৎ, বস! পশি যজ্জাগারে,৭০ 
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে। 
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে 
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী 
সৌমিত্রি নাশিল! রণে ছুর্মঘ রাক্ষসে, 
নাহি জানে বক্ষোদূত। দেব ভিন্ন, বিধি, 
কার সাধা দেবমায়া বুঝে এ জগতে ? 
কনক-লক্কায় শীগ্র যাও, ভীমবান্থ, 


| রক্ষোদূতবেশে তুমি ; ভর, রুদ্রতেজে, 

| নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে ।” 

ূ চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী ৮০ 

৷ ভীমারৃতি। ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে 

। সভয়ে ; সৌন্দর্যতেজে হীনতেজা: রবি, 

| স্থধাংশু নিরংশু যথা! মে রবির তেজে । 
ভষস্করী শূলছায়া পডিল ভূতলে। 

ূ গন্ভীর নিনাদে না অন্থরাশিপতি 
পৃজিলা ভৈরবদূতে । উততরিল! রথী 

| রক্ষঃপুরে ; পদচাপে থর থর থুরি 

| কাপিল কনক-লঙ্কা, বুক্ষশাখা যথা 

৷ পক্ষীন্দ্র গরুড় বক্ষে পডে উড়ি যবে। 

৷ পশি ষজ্জাগারে শূর দেখিলা ভূলে ৯৬ 

বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি 

ভূপতিত বনমাঝে প্রভগ্থন-বলে। 

৷ সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে। 

ূ ব্যথিল অমর-হিয়া মর-ছুঃখ হেরি । 

কনক-আসনে যথ! দশাঁনন রথী, 

রক্ষঃকুলচুডামণি, উতরিলা তথা 

দূতবেশে বীরভদ্র, ভম্মরাশি মাঝে 

গ্প্ত বিভাবস্থ সম তেজোহীন এবে। 

প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে, 

দাড়াইল। করপুটে, অশ্রময় শ্রাথি, ১০৪ 

সম্মুখে । বিশ্বয়ে রাজা স্থুধিলা, “কি হেতু” 

হে দূত, রসনা তব বিরত সাঁধিতে 

স্বকর্ম? মানব বাম, নহ ভূৃতা তুমি 

রাধবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ, 

মলিন বদন ভব? দেবদৈতাজয়ী 

লঙ্কার পদ্বজয়বি সাজিছে সমরে 
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আজি, অমঙ্গল বার্ত| কি মোরে কহিবে? 
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি- 
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা, 


প্রসা্দি তোমারে আমি ।” দীরে উত্তরিলা১১০' 


ছদ্মবেশী; “হায়, দেব, কেমনে নিবেদি 
অমঙ্গল বার্তা পদে. ক্ষুদ্র প্রাণী আমি? 
অভয় প্রদ্দান অগ্রে, হে কররপতি। 
কর দাপে!।” ব্যগ্রতিন্তে উত্তবিলা বলী, 
“কি ভয় তোমার, দূত? কহ ত্বরা করি,_ 
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে | 
দানিন্ন অভয়, ত্রা কহ বার্ত। মোরে 1” 
বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদ্ুতবেশী 
কহিলা, “হে রক্ষ-শ্রেষ্ট হত রণে আজি 
কবুরর-কুলের গর্ব মেঘনাদ রথী 1” ১২০ 
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিবিলে 
মুগেন্ত্রে নশ্বর শরে, গঞ্জি ভীম নাদে 
পড়ে মহীতলে হি, পড়িল! ভূপতি 
সভায়! সচিববুন্দ, হাহাকার রবে, 
বেড়িল চৌদিকে শুরে ; কেহ বা আনিল 
নুশীতল ববি পাত্রে, বিউনিল কেহ। 
রুদ্রতেজে বীরভত্র আশু চেতনিলা 
রক্ষোবুরে । অগ্রিকণা পরশে ষেমতি 
বারুদ, উঠিয়। বলী, আরেশিলা দূতে__ 
“কহ, দূত, কে বধিল চিররণজয়ী .'১৩ 
ইন্দ্রজিতে আজি রণে? কহ শীঘ্র করি।৮ 
উত্তরিলা ছদ্মবেশী; “ছদ্মবেশে পশি 
নিকুম্ভিলা যঙ্গাগারে সৌমিত্রি কেশরী, 
রাজেন্দ্র, ন্যায় যুদ্ধে 'বধিল কুমতি 
বীরেন! গ্রফুল্স, হায়, কিংশুক যেমনি . 
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। ভূপতিত বনমাঝে গ্রভঞ্জন-বলে, 


1 
1 


৷ মন্দিরে দেখিন্ শূরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, 
্‌ রক্ষোনাথ বারকর্মে তুল শোক আজি । 
রক্ষ:কুলাঙ্গনা, দেব, আদ্দিবে মহীরে 
চক্ষুঃজলে। পুত্রহানী শক্র যে ছুর্নুতি, ১৪০ 
ভীম প্রহরণে তাঁরে সংহারি সংগ্রামে, 
 তোষ তুমি, মহেষাস, পৌর জনগণে 1” 
. আচঙ্গিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা, 
স্ব্গীর সৌরভে সভ| পৃরিল চৌদিকে। 
৷ দেখল! রাক্ষসনাথ দীর্ঘজট। বলী, 
৷ ভীষণ ত্রিশুপ-ছায়।। রুতাপ্চলিপুটে 
 প্রণমি, কহিলা শৈব। “এত দিনে, প্রন 
৷ ভাগাহীন , ভত্যে এবে পড়িল কি মনে 
। তোমার? এ মায়া, হায়, কেমনে বৃঝিৰ 
৷ মূ আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্নে পালি ১৫০ 
আজ্ঞা তব, হে সর্বজ্ঞ; পরে নিবেধিব 
1 কিছু আছে এ মনে ও রাজীব পদে ।” 
'সরোষে-__তৈজন্বী আজি মহারুদ্রতেজে-_ 
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, "এ কনক-পুরে, 
ধন্তর্ধর আছ যত, সাজ শীত্র করি 
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভূলিব এ জালা 
এ বিষম জাল যি পারি রে ভূলিতে !” 
উলিল সভাতলে ছুন্দুভির ধ্বনি, . 
| শৃঙ্গনিনাদক যেন, গ্রলয়ের কালে, 
ূ বাজাইলা শঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে ! ১৬০ 
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাদ-শিখরে 
সাজে আশু ভূতকুল,.সা্জিল চৌদিকে 
রাক্ষম; টপ্লিল লঙ্কা বীরপদভরে ! 
বাহিরিল অগরিবর্ণ রথগ্রাম বেগে: 


্ 
. 
ূ 
| 
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্বণর্ধবজ ; ধূমবর্ণ বারণ, আম্ফালি 1 কহিল সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে, “দেখ, 
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে; বাহিগিল হেষে | হে সখে, কাপিছে লঙ্কা মৃহুমুন্ছঃ এবে 
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গ আইল! গ্জিয়। ূ ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধূমপু উড়ি 
চামর, অমর-আরাস; রথিধুন্দ সহ | আবরিছে দিননাথে ঘন ঘনরূপে; 
উদ্দগ, সমরে উগ্র; গজবৃন্দ মাঝে | উজলিছে নভক্ুল ভয়ঞ্গরী বিভা, 


কালাগ্রিলস্তব| যেন! শুন কান দিয়া, 
কল্লোল, জলপ্বি যেন উলিছে দুরে ২০০ 
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব 1” কহিলা- নত্রাসে 
পাঁওগগুদেশ-_বক্ষঃ, মিত্রচুডামণি, 


বাক্কল, জীমৃতবুন্দ মাঝাঁরে যেমতি ১৭০ 
জীমৃতবাহন বন্্রী ভীম বদর করে ! 
বাহিরিল হুহুস্কারি অমিলোম] বলী 
অখপতি ; বিডালাক্ষ পদাতিকদলে, 
মহাভয়ঙ্কব রক্ষ:, ছুর্মদ সমরে ! “কি আর কহিব, দেব? কাপিছে এ পুরী 
আইল পতাকিদল, উড়িল পতাকা, বক্ষোবীর-পদভরে, নহে তৃকম্পনে ! 
ধূমকে্তুরাশি যেন উদ্দিল সহসা | কালাগিসম্তবা বিভা নহে যা দেখিছ 
আঁকাঁণে ! রাক্ষসবাছ্য বাজিল চৌদিকে। ! গগনে, বৈদেহীনাথ; স্বর্ণধর্ম-আভা 

যথ। দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী | অক্াদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে 
চণ্ডী, দেব-অধ্ধে মতী সাজিল। উন্লামে দশ দিশ। রোধিছে যে কোলাহল, বপি, 
অন্টহ।পি, লঙ্গাধাে সাজিল! ভৈরবী ১৮০ : শ্রবশকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি । 
রক্ষঃকুঁল-অশীকিনী_ উ গ্রচণ্ডা রণে। ৰ গরজে বাক্ষলচমূ, মাতি বীরমদে | ২১০ 
গজগাজতেজঃ ভূুজে; অখগতি পদে; 1 আকুল পুত্রেন্্রশোকে, সাজিছে সরথী 
স্বর্ণরথ শিরঃচুড়া) অঞ্চল পতীকা লক্ষেশ! কেমনে, কহ রঙ্ষিবে লক্ষণে, 
রত্বম় ; ভেী, তৃবী, ছুন্দুডি, দামামা আর ষত বীরে, বীর, এ ঘোর সঙ্কটে ?শ 
আদি বাছ্য সি'হনাঁদ ! শেল, শন্তি, জাটি, স্তরে কহিলা প্রতু, “যাও তব করি 
তোমর, ভোমর, শৃল, মুষল, 'মুদ্গর, মিত্রবর, আন হেথা আহ্বানি সত্বরে 
প্টিশ, নারাচ, কৌন্ত__শোভে দস্তরূপে! : সৈল্তাধ্যক্ষদলে তুমি । দেবাশ্রিত সী, 


ৰ 
র 
| 
ৃ 
ূ 


শপে সপ পি শি্েপীশপ পাশাপাশি নাশ? ৮ শাশীশীশীী লি পাশ 2 শীট 


জনমিল নধনাগ্নি নাজোয়াব তেজে ! | এ দাস; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে !” 
থর থর থরে মহী কীপিল৷ সঘনে ; শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে ॥ 
কল্লোলিল] উলিয়া ভয়ে জলধি ; ১৯০ | আইল! কিছ্িদ্ধানাথ গজপতিগতি ; 
অধীর ভূধবত্রজ,--ভীমার গর্জনে,__ রণবিশার? শূর অন্গদ ; আইলা ২২০ 


পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিল! রোষে ! | নল, নীল দেবাকতি ; প্রভঞ্জনসম 
চমকি শিবিরে শুর রবিকুজ্রবি ভীয়পরাক্রম হন্‌ ; জান্থবান বলী।. 


৭৮ মেঘনাদবধ কাব্য ত সপ্তম সর্গ 





বীরকুলর্ধ5 বীর শরভ; গবাক্ষ আর কি কহিব, শূর ? মম সঙ্গিদলে 

রক্তাক্ষ) রাক্ষমত্রাম আর নেতা ধত। | নাহি বীর, তব কর্ম সাধিতে যে ডরে 
সম্ভাষি বীরেক্দ্রদলে যথাবিধি বলী কতান্তে ! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা 

রাঘব, কহিল! প্রত; “পুত্রশোকে আজি  অভয়ে !” গর্জিল! রোষে সৈন্তাধ্যক্ষ যত, 


বিকল রাক্ষমপতি সাঁজিছে সত্বরে গঞজিল বিকট ঠাট জয়রাম নাদে! 
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী ; সঘনে টলিছে সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষ:-অনীকিনী 
বীরপদভরে লঙ্কা! তোমর! সকলে । নিনাদিল! বীরমদে, নিনাদেন যথা 


ত্রিতুবনজয়ী রণে; সাজ ত্বর| করি; ২৩০ : দানবদলনী ছুর্গী দানবনিনাদে !__ 


রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে। পুরি কনক-লঙ্কা গম্ভীর নির্ঘোষে ! ২৬৭ 
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি কমল-আসনে যথ! বমেন কমলা) 
ভাগ্যদোষে। তোমর! হে রামের ভরসা, : রক্ষঃকুলরাঁজলক্ষমী, পশিল সে স্থলে 
বিক্রম, প্রতাপ, রণে! একমাত্র রথী আরাব; চমকি সতী উঠিল! সত্বরে | 
জীবে লঙ্কাপুরে এবে) বধ আজি তারে, | দেখিল! পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে 


ূ 
ৃ 
৷ 
ূ 
: 
বীরবুন্দ! তোমাদেরি গ্রসাদে বাধিনু ক্রোধান্ধ ; রাক্ষপধ্বজ উডিছে আকাশে, 


সিন্ধু; শুলিশতনিভ কৃম্তকর্ণ শূরে ূ জীবকুল-কুলক্ষণ! বাঞ্জিছে গন্ভীরে 
বধিন্ধ তুমুল যুদ্ধে; নাশিল সৌমিত্রি ৰ রক্ষোবাছ্য। শৃন্যপথে চলিল! ইন্দিরা 
দেবদৈত্যনরকাস ভীম মেঘনাদে ! ৷ শরদিন্মুনিভাননা_-বৈজয়ন্ত ধামে। 


রঘুবন্ধু, রঘুবধৃ; বদ্ধা কারাগারে নাচিছে অপ্সরাবৃন্দ ; গাইছে স্ৃতানে ২৭* 
রক্ষঃ-ছলে! ন্সেহপণে কিনিয়াছ রামে । কিন্নর; স্থবর্ণীননে দেবদেবীদলে 
(তোমরা । বাধ হে আজি ৃতজ্ঞতা পাশে : দেবরাজ, বামে শচী স্চারুহাপিনী । 


রঘুবংশে, দাক্ষিণাতা, দাক্ষিণ্য প্রকাশি 1” ; অনন্ত বাসন্তানিল বহিছে হ্ুম্বনে ; 


কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি,২৪* | বাজিছে বিবিধ বাগ্ঠ ত্রিদশ-আলয়ে ; 


নীরবিল] রঘুনাথ সজল নয়নে । ৷ বুষিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধর্ব চৌদিকে। 
বারিদপ্রতিম স্বনে স্বনি উত্তরিল! ৷ পশিলা কেশবপপ্রিয়া দেবমভাতলে। 
স্বগ্রীব; “মরিব, নহে মারিব রায়ণে, ৃ প্রণমি কহিলা৷ ইন্দ্র, “দেহ পদধূলি, 


এ প্রতিজ্ঞা, শৃরশ্েষ্ঠ, তব পদতলে ! জননি) নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে__ 
তুঞ্জি রাজ্যন্থখ, নাথ, তোমার গ্রসাদে + | গতজীব রণে আজি দুরস্ত রাবণি! 
ধনমানদাতা। তুমি; কৃতজ্ঞতা-পাশে ২৫৯ ' তুপ্িব স্বর্গের সখ নিরাপদে এবে। 
চির বাধা, এ অধীন, ও পদপদ্জজে! . : কৃপাদৃষ্টি যার প্রতি কর, কৃপাময়ি, ২৮* 
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তুমি, কি অভাব তার ?” হাসি উত্তরিলা | শিখারূপে শূলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি ৩১০ 


রত্বাকর-রত্বোত্তমা ইন্দিরা হ্ন্দরী,__ 
“ভূতলে পতিত এবে, দৈত্যকুলরিপু, 
রিপু তব; কিন্ধু সাজে রক্ষো বলদলে 
লঙ্কেশ; আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে 
পুত্রবধ ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে। 
দিতে এ বারতা, দেব, আইন্থু এ দেশে । 
সাধিল তোমার কর্ম সৌমিত্রি স্থুযতি। 
রক্ষ তারে, আদিতেয়! উপকারী জনে, 
মহৎ যে প্রাণ-পণে উদ্ধারে বিপদে! ২৯০ 
আর কি কহিব, শক্র? অবিদ্রিত নহে 
রক্ষঃকুলপরাক্রম ৷ দেখ চিন্তা করি, 
কি উপায়ে, শচীকান্ত, রাখিবে র।ঘবে।” 
উত্তরিল দেবপতি,_-স্বর্গের উত্তরে, 
দেখ চেয়ে, জগদন্ে, অন্বর প্রদেশে 
স্সঙ্জ অমরদল। বাহিরায় যদি 
রণ-আশে মহেঘাস রক্ষঃকুলপত, 
সমিব তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়াময়ি | 
না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে !” 
বাসবীয় চমূ রমা দেখিলা চমকি ৩০০ 
স্বর্গের উত্তর ভাগে । যত দূর চলে 
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টি দানে হেরিলা! সুন্দরী 
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, স্থুরথী, 
পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী মরে । 
গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, কালাগ্মি-সদৃশ 
তেজে? শিখিধ্বজরথে স্বন্দ তারকাৰি 
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী। 
জ্বলিছে অগ্থর যথ! বন দাবানলে; 
ধ্মপুঞ্ধ মম তাহে শোভে গজরাজী ; 


নয়ন! চপলা ধেন অচলা, শোভিছে 
| পতাকা; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে, 
ঝকঝকে চর্ম; বর্ম ঝলে ঝলঝলে ! 
| ুধিল| মাধবপ্রিয়া “কহ দেবনিধি 
আদিতেয়, কোথ। এবে প্রভগ্ঘন-আদি 
| দিকপাল? ত্রিধিবসৈন্ত শূন্য কেন হেরি 
। এ বিরহে?” উত্তরিলা শচীকান্ত বলী; 
৷ নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দ্রিক্পালে 
৷ আদেশিন্ু, জগদস্থে ! দেবরক্ষোরণে, 
ৰ (দুর্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে 1৩২০ 
৷ হুয়ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি, 
আজি; এ বিপুল স্থষ্টি যাবে রসাতলে !” 
| আশীষিয়া স্থকেশিনী কেশববাসনা 
৷ দেবেশে, লঙ্কীয় মাতা সত্বরে ফিরিল! 
। সুবর্ণ ঘনবাহনে ; পশি স্বমনিিরে, 
৷ বিষাঁদে কমলাসনে বসিলা কমলা,__ 
আলো করি দশ দিণ রূপের কিরণে, 
৷ বিরসব্দন, মরি, রক্ষ:কুলছুঃখে ! 
ূ রণমদে মন্ত, সাজে রক্ষঃকুলুপতি ;- 
র হেমকৃট-হেমশূঙ্গ-মমোজ্জল তেজে ৩৩০ 
| চৌদিকে রথীন্দ্রদল! বাজজিছে অদৃরে 
৷ ব্ণবাগ্য ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে; 
অসথ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে । 
হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী 
মন্দৌদরী, শিশুশূন্ নীড় হেরি যথা 
আকুল! কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে 
সখীদল। (রাজপদে পড়িল] মহিষী |) 
| যতনে ষতীরে তুলি, কহিল! বিষাদে 
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রক্ষোরাজ, “বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রীণি, ৰ জিজ্ঞাদহ ভূমগুলে, কোন্‌ বংশখ্য [তি 
আমার্দোহ! প্রতি বিধি ! তবে যে বাচিছি ৩৪০] রক্ষোবংশখাতিপম ? কিন্তু দেব মরে 

এখনও, মে কেবল প্রতিবিধিংপিতে .  পরাভবি, কীতিবৃক্ষ রোপিন্থ জগতে ৩৭০ 

মৃত্যু তার! যাও ফিরি শুন্য ঘরে তুমি )-- ূ বৃথা! নিদারুণ বিধি, এত দিনে এবে 


রণক্ষেব্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে? | বামতম মম প্রতি; তেই শুখাইল, 


খিলাপের কাল, দেখি, চিরকাল পাব! : জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে !, 
বখ। রাজ্য বে, সতি, জলাঞ্চলি দিয়া, । কিন্তুন| বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে ? 
বিরলে বপিয় দোহে ম্মবিব তাহারে : আর কি পাইব তারে? অক্ষবারিধারা, 


অহ্রহঃ। যাও ফিরি; কেন শিবাইবে । হায় রে, প্রবে কি কতু কুতান্তের হিয়। 
এ রোধাগ্নি অশ্রণীরে, রাণি মন্দোদরি 1 ! কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব 
বনস্থশোভন শাল ভূপতিত আজি; ৷ অধর্মী সৌমিত্রি মৃঢে, কপ)-সমণী 7 
রণ তুঙ্গতম শৃর্দ গিরিবরশিরে 7 ৩৫০ : বৃথা যি যত্র আজি, আগ না ফিরিব,_ 
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে !" । পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে ৩৮০ 
ধরাধরি করি সখী লইপা দেবীৰে : এজন | প্রতিজ্ঞ! মম এই, রক্ষোরখি " 
দেবদৈত্যনরত্রাম তোমর| "মরে, 
বিজয়ী । স্মরি তাবে, চল পণস্থলে 7 


অবরোধে! ক্রোধভরে বাঙিরি, ভৈরবে 

কহিল! রাক্ষলনাথ, লন্োধি রাক্ষমে 3 

“দ্রেব দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে | মেঘনাদ হত ধণে, এ বারত। শুনি, 

জয়ী বক্ষঃ-অনীকিনী; যার শরজালে | কে চাহে বাচিতে আজি এ কবুরঞুলে ? 
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রখী; কবুরিকুলের গর্ব মেখনাদ বলী !” 





অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে নীববিল। মহেঘাস শিশ্বামি বিষাদে ॥ 
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে, ক্ষোভে রোষে বক্ষঃসৈন্ নাদিল নির্ধোষে, 
বীরবৃন্দ ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে, ৩৬০ ; তিতিয়। মহীবে, মরি, নয়ন-আসারে । 
মৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরত্ম সে যবে শুনি সে ভীষণ ত্বন নাধিল1 গস্ভীরে ৩৯০ 


নিভৃতে! প্রবাসে ষথা মনোছুঃখে মরে | বঘুসৈত্য। ধিপিকেভ্্র নাদিলা ধিদিবে ! 
প্রবাী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুধে 'রুধিলা বৈদেহীনাথ, সৌয়িঠরি কেণরী, 
স্নেহপাত্র তার যত-_-পিতা, মাতা, ভ্রাতা, | স্বগ্রীব, অঙ্কদ, হনূ, নেতৃ্িধি যৃত, 
দয়িতা,-মরিল আজি ব্বর্ণ-লঙ্কাপুরে, রক্ষোযম। নল, নীল, শরভ ্বমতি,_- 
্ব্ণলঙ্কা-অলঙ্কার ] ' বহুকালাবধি গজিল বিকট ঠাট জয় বাম নাদে ! 
পালিয়াহি পুত্রসম তোম! সবে আমি) : মন্দ্রিলা জীমৃতবৃন্দ আবরি অন্বরে ; 


মেঘনাদবধ কাব্য 


ইরম্মদে ধাধি বিশ্ব, গজিল অশনি; 
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল 
সৌদামিনী, ষবে দেবী হাসি বিনাশিলা 
তুর্মদ দানববলে, মনত রণমদে | 
ডুবিলা তিমিরপুঞ্চে তিমির-বিনাশী 
ধিনমণি; বাযুদল বহিলা চৌদিকে 
বৈশ্বানর-শ্বীসরূপে ; জলিল কাননে 
দাবাগ্নি; প্লাবন নাদি গ্রামিল সহম। 
পুরী, পল্লী , ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে 
অন্টালিকা, তরুরজী; জীবন ত্যজিল 
উচ্চ কাদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি 1-- 
মহ।ভষে ভীত। মহী কাদিব! চলিল। 
বৈকৃগে। কনকাসনে বিরাজেন যথ। 
মাধব, প্রণমি মাপনী আরাবিল| দেবে ; ৪১০ 
“বারে বারে অশীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি, 
হে রমেশ, তরাইল। বৃ মৃতি ধরি ১ 
কর্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইল। দাসীরে প্রলযে 
কুর্মরূপে ; বিরাজিন্ধ দশনশিখরে 
আমি, (শশীঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা- 
সদৃশী ) বরাহমুতি ধরিলা ষে কালে, 
দীনবন্ধু! নরগিংহবেশে বিনাশিয়! 
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাপীরে ! 
খবিল৷ বলির গর্ব খর্বাকারছলে, 
বামন! বাচিমু, প্রভূ, তোমার প্রসাঁদে !৪২০ 
আর কি কহিব, নাথ! পদাশ্রিতা দাসী! 
তেই পাদ্পদ্মতলে এ বিপপ্তিকালে ।" 
হাঁসি সুমধুর স্বরে হধিল। মুরারি, 
“কি হেতু কাতর! আজি, কহ জগন্মাতঃ 


৪8০০ 
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| উত্তরিল! কাঁদি মহী; “কি নাতুমি জান, 
| 

| সর্বজ্ঞ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রড়ু, চাহি । 

৷ রণে মত্ত রক্ষোরাজ; রণে মত্ত বলী 


1 রাঘবেন্দ্র; রণে মত্ত জিদিবেন্্র রী ! 


৷ মদকল করিত্রয় আয়াসে দাসীরে! ৪৩০ 


ূ দেবাকৃতি রথিপতি পৌমিত্রি কেশরী 

' বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদ; 

৷ আকুল বিষম শোকে রক্ষ:কুল নি 

ূ করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষণে ; 
করিল? প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে 
বীরদর্পে ;--অবিলম্ষে, হায়, আরম্ভিবে 
কাল রণ, পীতাম্বর, ন্বর্ণলঙ্কাপুরে 

ূ দেব, রক্ষঃ, নর রোষে। কেমনে সহিব 

| এ ঘোর যাতন।, নাথ, কহ তা আমারে ?” 
চাহিল। রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কা পাঁনে। ৪৪০ 
দেখিল! রাক্ষলবল বাহিরিছে দলে 

অসঙ্থয, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুংস্কদ্ধরূগী। 

চলিছে প্রতাপ আগে জগৎ কাপায়ে। 

পশ্চতে শব্দ চলে শ্রবণ বধিরি 

চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি 

ঘন ঘনাকাররূপে ! টপিছে সঘনে 

্বর্ণলঙ্কা ! বৃহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি 

রঘুসৈন্য ; উত্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা 
চির-অবি প্রভগ্জন দেখা! দিলে দুরে । 
দেখিল। পুগুরীকাক্ষ, দেবদল বেগে ৪৫০ 
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথ! 

গরুড়, হেরিয়! দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণী, 
তুঙ্কারে ! পুরিছে বিশ্ব গভীর নির্ধোষে |. 


| 
ূ 
ূ 
ৃ 





বহধে? আয়াসে আজিকে, বংসে, তোমারে 1) পলাইছে ধোগিকুল যোগ যাগ ছাড়ি; 


ড় 


৮২ মেঘনাদবধ কাব্য তু সপ্তম সর্গ 


কোলে করি শিশুকুলে কীঁদিছে জননী, | জাধারি অযুত বন,,গিরি, নদ, নদী। 
ভয়াকূলা; জীবব্র্ ধাইছে চৌদিকে ৷ ষথা গৃহমাঝে বঙ্ছি জঙগিলে উত্তেজে, 
ইন্নমতি ! ক্ষণকাল চিস্তি চিস্তামণি ' গবাক্ষ-ছুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে 
(যোগন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে,_- ; শিখাপুঞ্ণ, বাহিরিল চারি ছার দিয়া 
“বিষম বিপদ, সতি উপস্থিত দেখি রাক্ষদ, নিনাদি রোষে ; গঞ্জিলা চৌদিকে 
তব পক্ষে! বিবপাক্ষ, রুদ্রতেজোদাঁনে, ৪৬০ : রঘুসৈন্ত ; দেববৃন্দ পশিলা সমরে। 
তেজস্বী করিলা আদি রক্ষঃকুলরাঁজে। | আইলা মাতঙ্গবর এর।ব্ত, মতি ৪৯০ 
না৷ হেরি উপায় কিছু? যাহ তার কাছে, | রণরদ্ধে । পৃষ্ঠদেশে দন্তোলিনিক্ষেপী 
মেদিনি !” পদারবিন্দে কাদি উত্তরিলা | সহল্রাক্ষ, দীপামান মেরশৃঙ্গ যথা 
বন্ম্ধরা; “হায়, গ্রভৃ, দুরন্ত সংহারী ৷ রবিকরে, কিস্কা ভান মধ্যাহে; আইলা 
ভলিশুলী; সতত রত নিধনপাধনে ! শিথিধবিজ রথে রথী ক্বন্দ তারক।রি 
নিরন্তর তমৌ গে পূর্ণ ত্রিপুরারি। । সেনানী; বিচিত্র রখে চিত্ররথ রথী। 
কাল-সর্প-সাধ, সৌরি, সদা দগ্ধাইতে, কিন্নর, গন্ধর্ব, যক্ষ বিবিধ বাহনে ! 
উগরি বিষাগ্নি, জীবে! দয়াপিন্ধু তুমি, | আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা ম্বগাঁয় বাজনা) 
বিশ্বস্তর ; খিশ্বভার তুমি না বহিলে; ঈ কাপিল চমকি দেশ অমর-শিনাদে! 

] 











কে আর বহিবে, কহ? বাঁচাও দাসীরে, ৪৭ সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্রে কহিলা নৃমণি)__ 
হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে 1”. | “দেবকুলদাস দাস, দেখকুলপতি ! ৫০* 

উত্তরিল! হানি বিভু, “যাও নিজ স্থলে, ; কত যে করিম পুণ্য পৃবজন্মে আমি, 
বন্ধে; সাধিব কার্ধ তোমার, সপ্বরি | কি আর কহিব তার? তেঁই সে লডিন্ু 
দেঁববীর্ধ। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষণে; পদীশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে, 
দেবেন, রক্ষসদুংখে দুঃখী উমাপতি।৮ ঘ বজ্রপাণি! তেঁই আজি চরণ-পরশে 

মহানন্দে বহ্দ্ধর। গেলা নিজ স্থলে । | পবিত্রিল] ভূমগ্ডল ব্রিদিবনিবাসী ?” 
ূ 





কহিলা! গরুভে প্রভূ, “উড়ি নভোদেশে, উত্তরিলা স্বরীশ্বর মস্ভাষি র[ঘবে,_ 

গরুত্মান্, দেবতেজঃ হর আর্জি রথে, “দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি ! 

হরে অন্ুবাশি ষথ! তিমিরারি রবি; উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে 

কিন্বা! তুমি, বৈনতেম়, হরিল! ষেমতি ৪৮* | রাক্ষস অধর্মাচারী | নিজ কর্মদৌষে 

অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে ।” | মজে রক্ষঃকুলনিি) কে রক্ষিবে তারে ?/5০ 
বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উডিলা আকাশে | লভিম্থ অমৃত যথা মথি জলদলে, 

পক্ষিরাজ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে, লণ্ডভণ্ড লঙ্কা আজি, দ্ডি নিশাচরে, 








মেঘনাদবধ কাব্য সপ্তম সর্গ ৮৩ 
নি 
সাধবী মৈখিলীরে, শূর, অশিবে তোমারে | বজ্ধর ! শিখিধ্বজ স্বন্দ তারকারি, 


দেবকুল! কত কাল অতল সলিলে সন্দর লক্ষ্মণ শুরে দেখিলা বিশ্মায়ে 

বশিবেন আর রমা, আধারি জগতে ?” | নিজপ্রতিমূতি মত্যে। উঠিল চৌদিকে 
বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে । | ঘনরূপে রেণুরাশি; টলটল টলে 

অন্ুরাশি মম কথ ঘোধিল চৌদিকে ূ টলিল। কনক-লঙ্ক1; গজিল1 জলপি। 

অযুত; টঙ্কারি ধঙ্গঃ ধনুর্ধর বলী জিলা! অপূর্ব বাহ শচীকান্ত বলী। 

রোধিল! অব্ণপথ ! গগন ছাইয়া বাহিরিলা রক্ষোরাজ পু্পক-আরোঁহী; 

উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে ৫২০ ঘর্ঘবিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি 


ভেদি বর্ম, চর্ম, দেহ বহিল গ্রাবনে বিস্কুলিঙ্গ ; তুরগ্গম হেখিল উল্লামে। ৫৫০ 

শোণিত! পড়িল রক্ষোনরকুলরথী । রতনসম্তবা বিভা, নয়ন ধশাধিয়া, 

পড়িল কুপ্ঘবপুর্ঘ, নিকুর্চে যেমতি | ধায় অগ্রে, উষা যথা, একচক্র রথে 

পত্র প্রভগ্নবলে । পড়িল নিনাদি | উদ্দেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে ! 

বাঞজির।জী; রণশভৃমি পূরিল ভৈরবে ! | নাধিল গন্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে। 
আক্র মিলা স্থুরবুন্দে চতুরঙ্গ বলে | সম্ভাধি মারখিবরে, কহিলা হুরথী,- 

চামর-__অমরত্রীম। চিত্ররথ রথী ৷ “নাহি যুঝে নর আজি, হে সত, একাকী, 

সৌরতেজঃ রথে শ্‌র পশিলা সংগ্রামে, ূ দেখ চেয়ে! ধূমপুগে অগ্নিরাশি যথা, ঢ 

ৰ 

| 


| 
| 
| 
1 
] 
[ 


বরণারি সিংহ যখা হেরি পে বারণে। শোতে অশ্গরারিদল রঘুসৈন্য মাঝে । 
আহ্বামিল ভীম রবে স্ুুগরীবে উদ্দগ্র ৫৩ আইল! লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে 

রখীশ্বর ; রথচক্ত ঘুরিল ঘর্ঘরে ৃ ইন্ত্রজি২ 1” ম্মরি পুত্রে রক্ষ;কুলনিধি, ৫৬০ 
শতজলপ্রোতোনাদে । চালাইল! বেগে | সরোষে গ্জিয়। রাজা কহিল! গভীরে ৃ 
বাঞ্ল মাতঙ্গযৃথে, যৃখনাথ যথা “চালাও, হে হত, রথ যথা বজ্পাি 





দুবার, হেরিয়া দূরে অঙ্গদে) রুধিলা বাসব।” চলিল রথ মনোরথগতি। 
যুবরাজ, রোষে যথ! সিংহশিশু হেরি পাঁলাইল রথুসৈন্য, পালায় যেমনি 
মুগদলে ! অদিলোমা, তীক্ষ অসি করে, | মদকল করিরাজে হেরি, উধ্ব বালে ' 
বাঞজিরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে বনবাসী ! কিনব]! যথা ভীমারুতি ঘন, 
বীরর্ষভ। বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা বজ-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বাযুপথে 
সর্বনাশী ) হনূ সহ আরম্ভিলা কোপে ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পালায় চৌদিকে 


সংগ্রাম। পশিলা রণে দিবা রথে রী ৫৪* | আতঙ্কে | টহ্কায়ি ধনুঃ, তীক্ষতর শরে 
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যৃথা মুহূর্তে ভেদিলা বৃহ বীরেস্্রকেশরী। ৫8৭ 


৮৪ মেঘনাদবধ কাব্য 





সহজে প্লাবন যথা ভাঁঙে ভীমাঘাতে 
বালিবন্ধ ! কিম্বা! যথ| ব্যাত্র নিশাঁকালে 
গোষ্ঠবৃতি ! অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে, 
শিপ্ধিনী আকন রোৌষে তারকারি বলী 
রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্তলিপুটে 
নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিল! গ্ভীরে,__ 
"শহ্কদী শঙ্করে, দেব, পৃজে দিবানিশি 
কিহ্কর। লঙ্কায় তবে বৈরিদল মাঝে 
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে 
হেন আঙ্কৃল্য দান কর কি কারণে, ৫৮০ 
কুমার? রথীন্দ্র তুমি; অন্যায় সমরে 
মাবিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ; মারিব 
কপটসমবী মূটে ; দেহ পথ ছাড়ি 1” 
কহিল পার্বতীপুত্র, “রক্ষিব লক্ষণে, 
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে। 
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে, 
নতুবা এ মনোরথ নাবিবে পুগিতে 1” 
সরোষে, তেজন্বী আজি মহারুদ্রতেজে, 
হুঙ্কারি হানিল অত্তন রক্ষঃকুলনিধি 
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে ৫৯০ 
শক্তিধরে! বিজয়ারে সম্ভাধি অভয় 
কহিল, “দেখ. লো, সখি, চাহি লঙ্কা! পনে, 
তীক্ষ শরে রক্ষেশ্বর বিধিছে কুমরে 
নির্দয়! আকাশে দেখ, পক্ষীন্্র হরিছে__ 
দেবতেজঃ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি, 
মিবার্‌ কুমারে, সই । বিদরিছে হিয়। 
আমার, লে? সহচরি, হেরি বক্তধাঁর। 
বাছার কোমল দেহে । ভকত-বংসল 
মদানন্দ? পুত্রাধিক স্সেহেন ভকতে ; 


সপ্তম সর্গ 





1 তেই সেরাবণ এবে"ছুর্বার সমরে, ৬০০ 
ূ স্বজনি।” চলিলা আশু সৌরকররূপে 
ূ নীলান্বরপথে দূতী ৷ সন্বোধি কুমারে 
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা-_“সন্বর 

৷ অস্ত তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে | 


৷ মহাকুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি 1” 


ূ 


। ফিরাইলা রথ হাসি স্বন্দ তারকারি 


. মহান্ত্র। সিংহনাদে কটক কাটিয়। 

অগঙ্ঘয, রাক্ষসনাথ ধাইল। সত্ববে 

এরাবত-পৃষ্ঠে যথ| দেব বজ্রপাণি। 
বেড়িল গন্ধর্ব নর শত প্রসরণে ৬১০ 

রক্ষেন্দ্রে; হস্কারি শুর শিরপ্ডিলা! সবে 

নিমিষে, কালাঁমি যথ। ভম্মে বনরাজী | 

পালাইল! বীরদল জলাগ্ুলি দিয়া 

লজ্জায়! আইল] রোমে দৈত্যকুল-অরি, 

হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে | 
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হাশিল! হুঙ্কারি 

| ধরাবতশিরঃ লক্ষি। অর্ধপথে তাহে 

৷ শর বৃষ্টি স্বরীথর কাটিলা সত্বরে। 

র কহিল! কবুররপতি গর্বে স্থরনাথে 7 

৷ প্যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি, ৬২০ 


৷ চির কম্পবান্‌ তুমি, হত সে রাবণি, 


| তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে ! 


তেই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি, 
নিলজ্জ ! অবধ্য তুমি, অমর; নহিলে 
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা 
মুহূর্তে ! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষণে, 
এ মম প্রতিজা, দেব!” ভীম গা ধরি, 
লম্ফ দিয়া রখীশ্বর পড়িল] ভূতলে, 


মেঘনাদবধ কাব্য 





সঘনে কাপিল। মহী পদযুগভরে, 


সপ্তম সর্গ ৮৫ 





ুত্রহা সৌমিত্র শূরে । ধাইলা! চৌদিকে 


উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্ঝনি ! ৬৩০ ; হুহুঙ্কারে দেব নর রঞ্ষিতে শরেশে। 


হুপ্কারি কুলিশী রোষে ধবিল! কুলিশে ! 
অমনি হরিল তেজ: গরুড়; নারিলা 
লাড়িতে দত্তোলি দেব দস্ভোলিনিক্ষেপী ! 
প্রহারিলা ভীম গদ। গজরাজশিরে 
রক্ষোরাঁজ, প্রভগ্ন যেমতি, উপাডি 
অন্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে 
ঝড়ে। ভীমাধাতে হস্তী নিরন্ত, পড়িল 
হাটু গাড়ি। হাসি রক্গঃ উঠিলা স্বরথে। 
যোগাইল। মুহুর্তেকে মাতলি সারখি 
স্থরথ; ছাড়িলা পথ দিতিস্থতরিপু ৬৪০ 
অভিমানে | হাতে ধন্টঃ, ঘোর সিংহনাদে 
দিব্য রথে দাশরখি পশিল। সংগ্রামে । 


ধাইল রাক্ষসবৃন্দ হেৰি রক্ষোনাথে । ৬৬০ 

বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে, 
আইলা অর্জনাপুত্র--প্রভগ্চনসম 
ভীমপরাক্রম হনৃ, গজি ভীম নাদে। 

যথ। প্রভগ্জনবলে উড়ে তুলারাশি 
চৌদিকে, রাক্ষপবুন্দ পালাইল। রড়ে 
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুধি লঙ্কাপতি 
চোক্‌ চোক্‌ শরে শূর অস্থিরিলা শুরে। 
অশীর হইলা হনু, ভর যেমতি 
ভূকম্পনে! পিতৃপদ স্মরিল৷ বিপদে 


৷ বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা ৬৭৯ 
৷ নন্দনে, মিছির যথা নিজ করদানে 


কহিল। রাক্ষমপতি 7 “না চাহি তোমারে ; ভূষেন কুমুদবাঞ্ছা স্থধংশুনিধিরে | 


আর্সি, হে বৈদ্হীনাথ। এ ভবমগুলে 
আর এক ধিন তুমি জীব নিরাপদে ! 
কোথা সে অনুজ তব কপটলমণী 
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি 
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ 1” নাদিলা ভৈরবে 
মহেধাস, দূরে শূর হেরি রামানথজে । 
বুষপালে পিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে ৬: 
শূরেন্্র! কতু বা রথে, কত বা ভূতলে। 
চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ধোষে 
অগ্নিচক্র-সম চক্র বধষিল চৌদিকে 
অগ্রিরাশি ; ধৃমকেতু-সদৃশ'শোভিল 
রথচুড়ে রাজকেতু ! যথ| হেরি দূরে 
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধাঁয় বাজপতি 
অন্থরে 3 চলিল! রক্ষঃ, হেরি রণভূমে 








পেশী 


কিন্তু মহ।রুদ্রতেজে তেজন্বী স্থরথী 
নৈকযেয়, নিবারিলা পবনতনয়ে 7 
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পালাল! হনৃ। 

আইল! কিঞ্ষিন্ধ্য/পতি, বিনাশি সংগ্রামে 


ৰ উদ্নগ্নে বিগ্রহপ্রিয়। হানিয়! কহিলা 


লঙ্কানাথ,_-“রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে, 
বর্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে ? 

ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে ১৬৮০ 
তারে ছাড়ি কেন হেথা রৃথিকুল মাঝে 
তুই, রে কিক্ষিদ্ধ্যানাথ ? ছাড়িস্গ, যা চলি 
স্বদেশে! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি 
আবার তাহার, মুঢ়? দেবর কে আছে 
আর তাঁর ?” ভীম রবে উত্তরিল! বলী 
স্গ্রীব,--"অধর্মাচারী কে আছে জগতে 


৮৬ মেঘনাদবধ কাব্য সপ্তম সর্গ 








তোর সম রক্ষোরাজ? পরদারালোভে | ভাব, দোহে। মাংস তোর মাংলাহারী জীবে 
সবংশে মজিলি, দুষ্ট ! রক্ষঃকুলকালি | দিব এবে) রক্তত্রোতঃ শুধিবে ধরণী ! 
তুই, রক্ষঃ! মৃত্যু তোর আজি যোর হাতে।  কুক্ষণে সাগর পার হইলি, ছুর্মতি, 
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আঞ্জি তোরে 1”৬৯* ; পশিলি রাক্ষলালয়ে চোরবেশ ধরি, 

এতেক কহিয়া বলী গঞ্জি নিক্ষেপিলা৷ | হরিলি রাক্ষলরত্ব--অমূল জগতে 1” ৭২০ 
গিরিশৃঙ্গ | অনম্থর আধারি ধাইল. | গঞ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে 
শিখর; স্তৃতীক্ষ শরে কাটিল! স্থরথী ৷ অগ্নিশিখালম শর ; ভীম পিংহনাদে 
রক্ষোরাঁজ, খান খান করি সে শিখরে ।  ! উত্তরিল! ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী,__ 
টস্কারি কোদণড পুনঃ রক্ষ:-চুড়াম্ণি  “ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষ:কুলপতি, 
তীক্ষতম শে শূর বিধিলা স্থগ্রীবে. | নাহি ডরি যমে আমি : কেন ডরাইব 
হুগ্কারে। বিধমাথাতে বাখিত স্থমতি, | তোম।য়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি, 
পালাইল!; পালাইলা সত্রাসে চৌদিকে ূ যথা সাধা কর, রথি ; আশু নিবারিব 
রঘুসৈন্য, ( জ্ল যথ! জাঙীল ভাঙিলে ৷ শোক তব, প্রেরি তোম! পুত্রবর যথা ! 
কোলাহলে)) দেবদল, তেজোহীন এবে, ৭০"  বাঁজিল তুমুল রণ চাহিলা বিস্ময়ে 


পালাইল! নর সহ, ধূম সহ যথা | দেব নর দোহা পানে; কাটিল! সৌমিত্রি৩গ 
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে শরজাল মুহুমুন্থঃ হুহুস্কার রবে! 

পবন! সম্মুথে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষণে সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, “বাখানি 
দেবাকৃতি ! বীরমদে ছুর্মন সমরে বীরপণা তোর আমি, সৌযিত্রি কেশরি ! 
রাবণ, নাদদিল! বলী হুহস্কার রবে ;।__- শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্‌ স্থুরথি, 

নাদিলা সৌমিত্রি শূর নিয় হৃদয়ে, তুই; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!” 
নাঁদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে | স্মরি পুত্রবরে শৃর, হানিলা সরোষে 
দেবদত্ত ধন্থঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে। মহাঁশক্তি ! বজনাঁদে উঠিল গঞ্জিয়া, 


"এত ক্ষণে রে লক্ষ্পণ”-__কহিলা সরোষে | উজ্জ্বলি অন্থরদেশ সৌদামিনীরূপে, 

রাবণ, “এ রপক্ষেত্রে পাইন কি তোরে, +১০ ভীষণরিপুনাশিনী ! কাপিলা সয়ে 
নরাধম? কৌথা এবে দেব বজ্পাণি? . | দেব, নর! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে ৭৪০ 
শিথিধ্বজ শক্তিধর? রঘৃকুলপতি, লক্ষণ, নক্ষত্র যথা; বাজিল ঝন্ঝনি 

ভ্রাতা তোর? কোথা রাঁজ। স্থগ্রীৰ?কে তোরে। দেব-অস্ত্র, রক্তশ্লোতে আভাহীন এবে। 
রক্ষিবে পামর, আজি ? এ আসন্ন কাঁলে | সপন্নগ গিরিসম পড়িলা স্থমতি। 

হুমিত্র! জননী তোর, কলত্র উদ্নিলা, গহুন কাননে যথা বিধি মুগবরে 
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কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি | বীরভদ্র; “যাঁও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে, ৭৬, 
তার পানে, রথ তাজি রক্ষোরাঁজ বলী রক্ষোরাজ ! হত রিপু, কি কাজ সমরে ?” 
ধাইলা ধরিতে শবে! উঠিল চৌদিকে ্বপ্নসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা। 
আর্তনাদ ! হাহাকারে দেবনররথী সিংহনাদে শৃবসিংহ আরোহিল| রথে । 


বেড়িলা সৌমিত্রি শুরে। কৈলাসমদনে | বাঁজিল রাক্ষস-বাগ্য, নাদিল গন্তীরে 
শঙ্ষরের পদতলে কহিল শঙ্করী,_৭৫০ | রাক্ষম। পশিল! পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী-_ 


“ম[রিল লক্ষণে, প্র, রক্ষংকুলপতি রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি 
সংগ্রামে ! ধুলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি রক্তবীজে নাশি দেবী, তাগ্ুৰি উল্লাসে, 
স্থমিত্রাননান এবে ! তৃষিল! রাক্ষমে, অট্রহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি, 
ভকত-বংসল তুমি; লাঘবিলা রণে রক্তশ্নোতে আর্দেহ ৷ দেবদল মিলি 
বাঁসবের বীরগর্ব; কিন্তু ভিক্ষা করি, স্তুতিল! সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা ৭৭০ 
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষণের দেহে 1”  : বন্দিবুন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সংগীতে ! 

হামিয়া কহিল! শুলী বীরভদ্র শূরে__ হেথা] পরাভূত যুদ্ধে মহা-অভিমানে 


“নিবার লক্কেশে, বীর 1” মনোরথ-গতি, : স্থরদলে স্থুরপতি গেল৷ স্থরপুরে। 
রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গন্তীরে 
ইতি মেঘনাদবধে কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম 
সপ্তম: সর্গ:। 
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রাঙ্জকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে, [ আমায়, হে মাধাহু, লভিছ ভূতলে 
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি বাখেন যতনে । বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে? 
কিরীট । রাখিল! খুলি অস্তাচলচুড়ে উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে 
দিনান্তে শিরের রত্ব তমোহ| মিহিরে ভ্রতৃ-আজ্ঞ।? তবে যর্দি মম ভাগযদোষে_ 
দিনদেব) তার।দলে আইল। রজনী ; ঠ্রিভাগ্যহীন আমি -ত্যজিল। আমারে, 
আইলা রজনীকান্ত শান্ত স্থধানিধি। প্রাণাধিক, কহ, শুণি, কোন্‌ অপরাধে ৩০ 


ৃ 
ূ 
ূ 
] 
| 
] 
শত শত অগ্নিরাখি জপিল চৌদিকে ৷ অপরাঁণী তব কাছে অভগী জানকী? 


রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় স্থরখী | দেবর লক্ষণে ম্মরি রক্ষঃকারাগারে 
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভপতিত তথা. | কাদিভে সে ধিবানিশি ! কেমনে ভূলিলে _ 
নীরবে! নয়নজল, অবিরল বহি, ১০ ৷ হে ভাই, কেমনে তুমি ভূপিলে হে আর্জি 


ভ্রাতিলোহ সহ মিশি, তিতিছ্থে মহীরে, ! মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে! 

গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,  । হে রাথবকুলচুড়া, তব কুলবূ, 

পড়ে তলে প্রস্রবণ! শৃন্যমনাঃ খেদে ; রাখে বাণি পৌলগ্ডেয়? না শাপ্তি সংগ্রামে 

রঘুসৈন্ত ₹_বিভীষণ বিভীষণ রণে, ূ হেন দু্টমতি চোরে উচিত কি তব 

কুমুদ, অঙ্গদ, হনূ, নল, শীল ব্লী, | এ শয়নূবীরবীথে সর্বভূক্‌ মম 

শরভ, স্থুমালী, বীরকেশরী স্থবাহ,  ছূ্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু, ৪০ 

গ্রীব, বিষ সবে প্রভুর বিষাদে! ৷ রধুকুল-জয়কেত! অসহায় আমি 
চেতন পাইয়া নাথ কহিল! কাতরে রি তোম! বিনা, যথা রখী শুন্তচক্র রথে ! 

“রাজ্য ত্যঞ্জি, বনবামে নিবামিস্থ যবে, ৃ তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি, 

ক্ষণ, কুটারদ্বারে, আইলে যামিনী ২০. | গুগহীন ধন্থঃ যথা; বিলাপে বিষাদে 

ধনুঃ করে হে স্ুধস্থি, জাগিতে সতত অঙ্গ; বিষগ্ন মিতা সু গরীব স্থমতি, 

রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে-- ! অধীর কবু'রোত্তম বিভীষণ রথী, 

আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি, | ব্যাকুল এ বলিদল! উঠ, ত্বরা করি, 

বিপদ্-সলিলে মগ্ন; তবুও তুলিয়া জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উদ্মীল্ি ' 
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“কিন্ত ক্লান্ত যদি ভূমি, এ ছুরস্ত রণে, 
ধন্ঠর্ধর, চল ফিরি যাই বনবাঁসে। ৫০ 
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধীরি।_ 
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষমে। 
তনয়-বংসল! যথা সমিত্রা জননী 
কাদেন সরযৃতীরে, কেমনে দেখাব 
এ মুখ, লক্ষণ, আমি, তুমি ন| ফিরিলে 
সঙ্গে মোর? কি কহিব, স্ধিবেন যবে 
মাতা, “কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি 
আমার, অনুজ তোর ? কি বলে বুঝাৰ 
উমিল! বধুরে আমি, পুরব।সী জনে ? 


সে ভ্রাতার অলররোধে, যার প্রেমবশে, 

রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিল৷ কাননে ! 

সমছুঃখে সদ। তুমি কাঁদিতে হেরিলে 

অশ্রময় এ নয়ন? মুছিতে যতনে 

অশ্রধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে 

আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে, 

প্রাণাধিক! হে লক্ষণ, এ আচার কত 

( ক্ুভ্রাত্ববংসল তুমি বিদিত জগতে!) 

সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি 

আমার! আঙ্গন্ম আমি ধর্মে লক্ষ্য করি, ৭০ 

পু্জিন্ু দেবতাকুলে,_ দিল1 কি দেবতা 

এই ফল? হে রনি, দয়াময়ী তুমি 

শিশির-আপারে নিত্য সরস কুস্থমে, 

নিদাঘাত । প্রাণদান দেহ এ প্রস্থনে ! 

হধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু) বিতর 
_জীবনদায্িনী ধা, বাচাও লক্ষণে 


বৃ 


1 
1 
1 


এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু 
রণক্ষেত্র, কোলে করি প্রিয়তমাগজে ; 
উচ্ছ্বানিলা বীরবুন্দ বিষাদে চৌদিকে, ৮* 
মহীরুহবাহ যথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে, 
বহে যবে মমীরণ গহন বিপিনে। 

নিরানন্দ &শলস্থতা কৈলাস-আঁলয়ে 
রখুনন্দনের দুঃখে ; উৎসঙ্গ-প্রদেশে, 
ধূর্জটির পাঁদপদ্মে পড়িছে সঘনে 
অশ্রবারি, শতদলে শিশির যেমতি 


প্রত্যুষে ! স্থণিলা প্রত, “কি হেতু, সুন্দরি, 

 কাঁতরা তুমি হে আজি, কহ তা৷ আমারে ?” 
উঠ, বস! আঙ্জি কেন বিমুখ হে তুমি ৬০: 
গৌরী ; “লক্ষণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে, ৯* 


“কি না তুমি জান, দেব?” উত্তরিল। দেবী 


, আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে। 
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাঁপে ! 


। কে আর, হে বিশ্বনাথ, পৃজিবে দাসীরে 


] 
: এ বিশ্বে? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি 
আমায়; ডুবালে নাম কলস্কসলিলে । 


7 


 তপোভক্ষ দোষে দাশী দোষী তব পদে, 


তাপসেন্ত্র ; তেই বুঝি, দপ্ডিলা এরূপে? 

কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে! 

কুক্ষণে মৈথিলীপতি পুজিল আমারে 1” 
নীরবিল। মহাদেবী কাঁদি অভিমানে ।১০ৎ' 

হাগি উত্তরিল! শত্তু, “এ অল্প বিষয়ের... 


: কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্্রনন্দিনি ? 


| 
| 
| 
| 
॥ 


প্রের রাঘবেন্ত্র খুরে রুতাস্তনগরে 
মায়া সহ; সশরীরে, আমার প্রসাদে, 
গ্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী | 


বাচাও, করুণাময়, ভিথারী রাখবে ।” . | পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয, 
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কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে, 
আবার; এ শিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে! 
দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি | 
তমোময় যমদেশে অগ্রিস্তস্ত সম ১১০ 
জলি উজ্জ্রলিবে দেশ; পৃজিবে ইহাঁরে 
প্রেতকুল; রাজদণ্ডে 'প্রজাকুল যথা |” 
কৈলাস-মদনে দুর্গা ম্মরিলা মাযারে । 
অবিলম্বে কুহকিনী আসি 'প্রণমিলা 
অশ্থিকায়; মৃদু স্বরে কহিল! পার্বতী 7 
“যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি। 
কাদিহে মৈথিলীপতি, পৌমিত্রির শোকে 
আকুল) সম্বোধি তারে সুমধুর ভাষে, 
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে ; দশরথ পিতা 
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে স্থমতি ১২০ 
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত, 
হত এ নশ্বর রণে। ধর পদ্মকরে 
ত্রিশূলীর শূল, সতি। অগ্নিস্তস্ত সম 
তমোময় ষমদেশে জলি উজ্জ্বলিবে 
অস্্বর |” প্রণমিয়! উমায় চলিলা 
মায়া। ছায়াপথে ছায়া পালাইল] দূরে 
রূপের ছটাঁয় ঘেন মলিন! হাদিল 
তারাবলী__মণিকুল মৌরকরে যথ]। 
পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা, 
সিন্ধুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপসী ১৩০ 
লঙ্কা পানে । .কত ক্ষণে উতরিলা দেবী 
ষথায় সসৈন্তে ক্ষুণ্ রঘুকুলমণি। 
পৃরিল কনক-লঙ্কা স্বগাঁয় সৌরডে। 
রাঁধবের কর্ণমূলে কহিলা জননী,_ 
. *মুছ অশ্রবারিধারা, দাশবখি রি, 
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| বাচিবে প্রাণের ভাই+ লিস্কৃতীর্থ-জলে 
করি স্সান, শীঘ্ব তুমি চল মোর সাথে 
যমালয়ে; সশরীরে পশিবে, স্থমতি, 

| তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে। 
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া ১৪০ 

ূ কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষণ লভিবে 

৷ জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র কণি। 

ৰ সজিব স্থড়ঙ্গপথ 7 নিয়ে, সরি, 

ৰ পশ তাহে; যাব আমি পথ বেখাইয়া 

৷ তবাগ্রে। স্বশ্রীব-আদি নেতপতি যত, 

| কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষণে ।” 

| সবিস্ময়ে রাঁঘবেন্্র সাবধাঁনি যত 

| নেতৃনাথে, সিন্ধুতীরে চলিলা স্থমতি-_ 

৷ মহাতীর্থ। অবগাহি পৃত শ্লোতে দেহ 

ূ মহাভাগ, তৃষি দেব-পিতৃলৌক-আদি ১৫০ 

৷ তর্পণে, শিবির-দ্বারে উতরিলা ত্বরা 

ৃ একাকী । . উজ্জ্বল এবে দেখিলা নুমণি 

দেবতেজ:পুণ্চে গৃহ । কৃতাঞ্চলিপুটে, 

৷ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রথী পৃজিলা দেবীরে। 

৷ ভূষিয়া ভীষণ তন্ধ স্থবীর ভূষণে 
বীরেশ, স্থড়ঙ্গপথে পিল] সাহসে__ 

ূ কি ভয় তাহারে, দেব স্প্রমন্ন যারে? 

| চলিল1 রাঁঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির কানন- 

পথে পথী চলে যথা, যবে নিশভাগে 

স্ুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে ।১৬০ 

আগে আগে মায়াদেবী চলিল1 নীরবে । 

কত ক্ষণে রঘুবর শুনিলা! চমকি 
কল্লোল, সহমত শত সাগর উথলি 
। রোষে'কল্লোলিছে যেন ! দেখিল। লভয়ে 
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অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত ! 
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী 
বজ্জনাদে; রহি রহি উলিছে বেগে 
তরঙ্গ, উলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ 
উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্, ত্রস্ত অগ্রিতেজে । 


নাহি শোভে দিনমণি মে আকাশদেশে ;১৭০! 


কিনব চন্দ্র, কিন্বা তার!) ঘন ঘনাবলী, 

উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শৃন্ভপথে 

বাতগর্ভ, গ্জি উচ্ছে, প্রলয়ে যেমতি 

পিনাকী, পিনাকে ইযু বসাইয়া রোষে! 
সবিশ্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে 

হেরিলা অদ্ভূত সেতু. অগ্নিময় কু, 

কভু ঘন ধূমাবৃত, হন্দর কু বা 

স্থবর্ণে নিমিত যেন! ধাইছে সতত 

সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি__ 


হাহাকার নাদে কেই; কেহ বা উল্লাদে!১৮০, 


স্থধিলা বৈদেহীনাথ, “কহ, রুপাময়ি, 

কেন নানা বেশ মেতু ধরিছে সতত? 
কেন বা অগণ্য প্রাণী ( অগ্রিশিখা হেরি 
পতঙ্গের কুল যথা ) ধায় সেতু পানে ?” 

উত্তরিল1 মায়াঁদেবী,_-“কামরূপী সেতু, 
সীতানাথ; পাপি-পক্ষে অগ্রিময় তেজে, 
ধূমাবৃত) কিন্তু যবে আমে পুণ্য-প্রাণী 
প্রশস্ত, হন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা! 
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি, 
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে ১৯০ 
প্রেতপুরে, কর্মফল তৃপ্সিতে এ দেশে । 
ধর্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে 
উত্তর, পশ্চিম, পূর্বদ্ারে ) পাপী যারা! 
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৷ সাতারিয়৷ নদী পার হয় দিবানিশি 
৷ মহাক্েশে ; ঘমদূত পীড়য়ে পুলিনে, 
ৃ জলে জলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন! 
৷ চল মোর সাথে তুমি; হেরিবে সত্বরে 
ৰ নরচক্ষুঃ কভূ নাহি হেরিয়াছে যাহা 1” 
ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে, 
 সথব্ণ-দেউটী সম অগ্রে কৃহকিনী ২০৭ 
৷ উজ্জ্বলি বিকট দেশ। সেতুর নিকটে 
' সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-য্রতি 
৷ যমদূত দণ্ডপাণি। গজি বজ্রনাদে 
 স্থৃধিল কৃতান্তচর, “কে তুমি ? কি বলে, 
। শরীরে, হে সাহপি, পশিল! এ দেশে 
আত্মময়? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব 
| দণ্ডাথাতে মুহূর্তেকে 1” হাপি মায়াদেবী 
ঈ শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে। 
:.. নতভাবে নমি দূত কহিল সতীরে ₹_ 
৷ “কিসাধ্য আমার,সাধ্বি/রোধি আমি গতিং১* 
৷ তোমার? আপনি সেতু স্বর্ময় দেখ 
৷ উল্লাসে, আকাশ যথা উধার মিলনে !” 
|. বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে। 
৷ লৌহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে 
রঘৃপতি; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি 
| ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি! 
৷ আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নুমণি 
ূ ভীষণ তোরণ-মুখে,-“এই পথ দিয়া 
। ষায় পাপী ছুঃখদেশে চির ছুঃখ-ভোগে ৮ 
 হেপ্রবেশি,ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এদেশে!”২২৮ 
'  অস্থিচর্মনাঁর দ্বারে দেখিলা সরথী 
| জর-বোগ। ক শীতে কাপে ক্ষীণ তনু 


৯২ মেঘনাদবধ কাব্য টু অষ্টম সর্গ 


থর ধরি ; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে, ূ উন্মদা; কু বা কীদে; কভু হাসিরাশি 


বাড়বাগ্রিতেজে ধথ! জলদলপতি | ' বিকট অধরে ; কভু কাটে নিজ গল! 
পিন, শ্লেম্মা, বারু, বলে ক্তৃ আক্রমিছে | তীক্ষ অস্ত্রে; গিলে বিষ; ডুবে জলাশয়ে, 
অপহরি জ্ঞান তার। মে রোগের পাশে | গলে দড়ি! কতু, ধিকৃ! হাব ভাব-আদি 


বিশাল-উদর বসে উদরপরতা! ₹- ঈ বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে 
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি ছুর্মতি ৷ কামাতুরা ! মল, মূত্র, না বিচারি কিছু, 
পুনঃ পুনঃ, ছুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে ৰ অন্ন সহ মাঁখি, হায়, খায় অনায়াসে ! 


স্থখাগ্ ! তাহার পাশে প্রমন্রত্থ হাসে ২৩০ : কহু বা শূঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা 


ঢুলু ঢুল ঢু স্মাখি ! নাচিছে, গাইছে; ক্বোভোহীন প্রবাহিণী__পবন বিনে ! ২৬, 


কভু, বিবাদিছে কু, কাদিছে কত বা | আর আর রোগ যত কে পারে বলিতে? 


সদা জ্ঞানশূন্য মুঢ়, জ্ঞানহর সদা! ৷ দেখিল! রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে 

তাঁর পাশে ছুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ. | (বসন শোণিতে আন্র? খর অসি করে, ) 
শব যথা, তবু পাপী রত গো সবরতে_-. রথে! রথমুখে বসে ক্রোধ সৃতবেশে ! 
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে ' নরমূগ্ডমাল! গলে, নরদেহরাশি 

তার পাশে বমি যন] শোণিত উগরে, ৃ সম্মুথে দেখিল হত্যা, ভীম খড়াপ।ণি, 


কাসি কাপসি দিবানিশি; হাপায় হাপানি-_| উৎ্ব বাহু সদা, হায়, নিধনসাধনে ! 
মহাপীড়। ! বিস্ুচিকা, গতজ্যোতিঃ আখি; : বৃক্ষণ।থে গলে রঙ্ছু ছুলিছে নীরবে. 
মুখ-মট-ঘবারে বহে লোহের লহরী ২৪০ ৷ আত্মহত্যা, লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আখি 
শুভ্রজলরয়রূপে ! তৃষারূপে রিপু ভয়ঙ্কর ! রাঘবেন্দ্রে সম্ভাধি স্থভামে ২৭০ 


ৰ 
ূ 

আক্রমিছে মুহুমুঃ; অঙ্গগ্রহ নামে | কহিলেন মায়[দেবী--“এই যে দেখিছ 
] 


ক্সীণ অঙ্গ, যথা ব্যাপ্র, নাশি ভীব বনে, : নাঁনা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভমগ্লে 
রহিয়! রহিয়া! পড়ি কামড়ায় তারে অবিশ্রাম, ঘোর বনে কিরাত যেমতি 
কৌতুকে ! অদূরে বসে সে রোগের পাশে : মৃগয়ার্থে! পশ তুমি কৃতান্তনগরে, 
উন্মত্ততা, উগ্র কত, আহুতি পাইলে : সীতাঁকাস্ত। দেখাইব আঙ্জি হে তোমারে 


ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে 1 বিকট শমনদূত যত, রঘুরখি, 
] 


উগ্র অগ্নিশিখা ষথা। কতু হীনবলা। কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে ! 
বিবিধ ভূঘণে কভু ভূষিত; কতু বা দক্ষিণ দুয়ার এই; চৌরাখি নরক- 
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হ্রপ্রিয়া যথা ২৫০ কুণ্ড আছে এই দেশে । চল ত্বর1 করি ।” 


কালী! কভু গায় গীত করতালি দিয়া | পশিলা কৃতাস্তপুরে মীতাকান্ত বলী,২৮* 
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দীবদণ্ধ বনে, মরি, খতুরাজ যেন ূ কাটে কৃমি; বজ্জনখা, মাংসাহারী পাখী ৩১০ 
বমপ্ত। অমৃত কিন্বা জীবশূন্ত দেহে! : উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিড়ে নাড়ি-হ়ি 


অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে হুহঙ্কারে। আর্তনাঁদে পৃরে দেশ পাগী 1 
আর্তনাদ; ভূকম্পনে কাপিছে সঘনে র্‌ কহিল বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাধি,__ 
জল, স্থল; মেঘাবলী উগরিছে রোষে রৌরব এ দ নাম, শুন, রঘুমণি, 
কালাগি, ছুর্গন্ধময় সমীর বহিছে, র অগ্নিময় ! পরধন হরে যে ছুর্মতি, 





পক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে! | তার চিরবাস হেথা বিচারী যগ্যপি 
কত ক্ষণে বুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে ূ অবিচারে রত, মেও পড়ে এই হ্রদে; 
মহাহ্দ) জলরূপে বহিছে কল্লেলে । আর আর গ্রাণী যত, মহাপ।পে পাগী। 


কালাগি! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী-** না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে! 
ছটফটি হাহাকারে! “হায় রে, বিধাতঃ ' নহে সাধারণ অগ্নি কহিনব তোমারে, ৩২৯ 
নির্দয়, হজিলি কি রে আম! সবাকারে জলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে, 

এই হেতু? হা দারুণ, কেন না মিন  রখুবর | অগ্রিরূপে বিদিরোদ হেথ| 
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে ? ৷ জলে নিত্য । চল, রধি, চল, দেখা ইব 
কোঁথ। তুমি, দ্িনমণি ? তুমি, নিশাপতি : কুন্তীপাঁকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে 
স্থধাংশু? আর কি কতু জুড়াইব আখি | পাপিধুন্দে যে নরকে ! ওই শুন, বলি, 
হেরি তোমা দৌহে,দেব? কোথা স্থৃত, দারা? অদূরে ত্রন্পনন্বণি! মায়াবলে আমি 
আত্মবগ? কোথা, হায়, অর্থ, যার হেতু ! রোধিয়াছি নাম্নাপথ তোমার, নহিলে 
বিবিধ কুপথে রূত ছিন্ রে সতত, নারিতে তিষ্টিতে হেথা, রঘুশেষ্ঠ রঘি ! 
করিনু কুকর্ম, ধর্মে দিয়া জলাঞুলি ?” ৩** ; কিন্বা চল যাই, যথা! অন্ধতম কুপে 

এইরপে পাপি-প্রাণ বিলাপে সে হ্রদে | কাদিছে আত্মা পাপী হাহাকার রবে ৩৩ 
মুহুমুছঃ। শৃন্যদেশে অমনি উত্তরে চিরবন্দী 1” করপুটে কহিল! নৃপতি, 
শৃন্যদেশভবা বাণী ভৈরব মিনাদে, | “ক্ষম, ক্ষেমস্করি, দাসে ! মরিব এখনি 
“বৃথা কেন, মুঢ়মতি, নিন্দিস্‌ বিধিরে পরছুঃখে, আর যদি দেখি ছুঃখ আমি 
তোরা? স্বকরম-ফল ভূষ্জিস্‌ এ দেশে! | এইরূপ! হায়, মাতঃ, এ ভবমগুলে 
পাপের ছলনে ধর্মে ভূলিলি কি হেতু? | স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যি 
হুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে !” পরে? অসহায় নর; কলুষকৃহকে 
নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মুরতি | পারেকি গো নিবারিভে?” উত্তরিলা মায়া 

যমদূত হানে দণ্ড মন্তক-প্রদেশে ; “নাহি বিষ, মহেঘাস, এ বিপুল ভবে, 
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না দমে ওর যারে! তবে যদি কেহ 


অবহেলে সে গুঁধধে, কে বাচায় তারে ?৩৪০ । 


কর্মগেত্রে পাপ সহ রণে যে হুমতি। 

দেব্কুল অশ্নকূল তার প্রতি সদা) 

অভেছ্য কবচে ধর্ম আবরেন তারে ! 

এ মকল দণুস্থল দেখিতে যছ্যপি, 

হে রখি, বিরত তুমি, চল এই পথে?” 
কতদৃরে সীতাকান্ত পশিল! কান্তারে-_ 

নীরব, অসীম, দীর্ঘ । নাহি ডাকে পাথী, 

নাহি বহে সমীরণ সে ভীমণ বনে, 

ন! ফোটে কুন্থমাবলী-বনস্থশোিনী | 


স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেণি প্রবেশিছে ৩৫০: 
| : সমরে, সঙ্গীব যবে, ) হেরি রঘুন(থে, ৩৮০ 


রশ্মি, তেজো হীন কিন্তু, রোগিহাস্ত যথা 
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী মহল! বেডিল 
সবিম্ময়ে র্ঘুমাথে, মধুভাণ্ডে থা 
মক্ষিক। নুধিল কেহ সকরুণ স্বরে, 
“কে তুমি, শরীণি ? কহ, কি গুণে আইলা 
এ স্থলে? দেব কি নর, কহু শীঘ্ব করি? 
কহ কথা; আম! সবে তোষ, গুণনিপি, 
বাক্য-স্থধা-বরিষণে! যে দিন হরিল 
পাঁপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি 
রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা ! ৩৬২ 
জুঁড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি, 
বরার্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে !” 
উত্তরিলা রক্ষোরিপু; “রঘুকুলোস্তব 
এ দীন, হে প্রেতকুল; দশরথ রথী 
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী; 
রাম নাম ধরে দাস) হায়, বনবামী 
ভাগ্য-দোষে! ত্রিশুনীর আদেশে ভেটিব 


হ অষ্টম সর্গ 


1 পিতায়, তেই গো আজি এ কতান্তপুরে |" 
| উত্তরিল প্রেত এক, “জানি আমি তোম। 
 শূরেন্দ; তোমার শরে শরীর ত্াজিস্ ৩৭০ 
৷ পঞ্চবটীবনে আমি 1” দেখিলা নৃমণি 
চমূকি মারীচ রক্ষে--দেহহীন এবে ! 

ৃ িজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র, “কি পাপে আইল! 
র । এ ভী্ণ বনে, রক্ষঃ) কহু ত| আমারে?” 
ূ “এ শাপ্তির হেতু হায়, পৌলক্ত্য ছুমতি, 
 রঘুরাজ 1” উত্তরিগা শূন্তদেহ প্রাণী, 
“মাধিতে তাহার কাধ বঞ্চিত তোমারে, 
তেই এ ছুর্গতি মম!” আইল দুষণ 

মহ খর, ( খর যথা তীক্ষতর অসি 


রোষে, অভিমানে দৌহে চলি গেলা দূরে, 
| বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে 
ৃ বিষাদে লুকায় যথা । সহস]| পুরিল 
ূ ভৈরব আরবে বন, পাঁলাইল রড়ে 
ভূতকুল, শুষ্ক পত্র উডি যায় যথ! 
বহিলে প্রবল ঝড়! কহিলা শূরেশে 
মায়া, “এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি, 
নান! কুণ্ডে করে বাম? কভু কভু আপি 
ভ্রমে এ বিলাপবনে, বিলাপি মীরবে। 
ওই দেখ ষমদূত খেদাইছে রোষে ৩৭০ 
নিজ নিজ স্থানে সবে 1” দেঁখিল! বৈদেহী-_- 
হদয়-কমল-রবি, ভূত পালে পালে, 
পশ্চাতে ভীষণ-মৃতি যমদূত; বেগে 
ধাইছে নিনাদি ভূত, মৃগপাল যথা 
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে 
উধ্বশ্বান.! মায়! মহ চলিলা বিষাদে 


শশী সস্পাপাশা শা শি টাটা শিপ শিশাশীট শা শি 
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৯৯৯৬২০৪ 
দয়াসিছ্ু রামচন্দ্র সজল নয়নে। 1 কামাতুরা। এবে কোথা সে রূপমাধুরী, 


কত ক্ষণে আর্তনাদ শুনিলা স্থরধী | সে যৌবনধন, হায়?” অমনি বাঞ্জিল 
শিহরি! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী, প্রতিধ্বনি, "এবে কোথা! সে রূপমাধুরী, 
আভাহীন, দিবা ভাগে শশিকলা যথা ৪০০ ৃ সে যৌবনধন, হায় ।” কাদি ঘোর রোলে 
আকাঁশে! কেহ বা ছি'ড়ি দীর্ঘ কেশাবলী, ৷ চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে। ৭৩০ 
কহিছে, “চিকণি তোরে বাধিতাম সদা, | আবার কহিলা মায়,_-“পুনঃ দেখ চেয়ে 
বাঁধিতে কামীর মনঃ, ধর্ম কর্ম ভুলি, ৷ সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু 1” দেখিল। নুমণি 


উদ্মদা যৌবনমদে !” কেন্ব বিদরিছে.. ; আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে] 
নথে বক্ষ কহি, “হায়, হীরা মুক্তা-ফলে | পরিমলময় ফুলে মপ্ডিত কবরী, 
বিফলে কাটান দিন সাজাইয়। তে'রে। । কামাগ্রির তেজোরাশি কুরঙ্গ-নয়নে, 
কি ফল ফপিল পরে 1” কোন নারী খেদে | মিষ্টতর ন্বধা-রস মধুর অপরে ! 
কুডিছে নয়নদ্য়। ( নির্দয় শকুনি | দেবরাজ-কম্থ-সম মণ্ডিত রতনে 


মৃতজীব-আি যথা ) কহিয়া; “অগ্রনে 1 গ্রীবাদেশ ; সুষ্ম স্বণ-হুতার কাঁচলি 
রঞ্রি তোরে, পাপচক্ষ হানিতাম হাদি৪১০ আঁচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখ[তে 
চৌদিকে কটাক্ষণর ) হুদপণে হেরি. | কুচ-রুচি, কাম-্ুধ| বাড়ায়ে হদয়ে ৪3, 
বিভা তোর, ঘবণিতাম কুরঙ্গনয়নে ! কামীর। সুক্ষীণ কটি। নীল পট্ুবাসে, 
গণিমার পুতস্কার এই কিরে পে?” [(সথক্ম অতি) গুরু উন যেন স্ব! করি 
চলি গেলা বামাদল কীদিয়! কীদিয়া। | আবরণ, রস্তাকাস্তি দেখায় কৌতুকে, 





পশ্চাতে কতান্তদৃতী, কুন্তল-প্রদেশে ৷ উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে- 
স্বনিছে ভীষণ সর্প; নখ অসি-সম; ৰ অগ্মরীর, জল-কেলি করে তারা যবে। 
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ; দুলিছে সনে । বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখল| ; 
কদাকার শুনযুগ ঝুলি নাভিতলে ; | মুদঙ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা, 
নাদাপথে অগ্নিশিখা জলি বাহিরিছে আনন্দে স্বর্গ সবে মনে মিলাইছে। 


ধকৃধকি ; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ। ৪২০ | সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গন । 
সম্ভাধি রাঘবে মায়া কহিল!, “এই যে ; রূপস পুরুষদল আর এক পাঁশে ৪৫০ 
নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সন্ুখে, বাহিরিল মৃছু হানি; সুন্দর যেমতি 
বেশভূষাক্তা সবে ছিল মহীতলে। কৃত্রিকা-বন্পভ দেব কাতিকেয় বলী, 
সাজিত সতত তুষ্টা, বসন্তে যেমতি কিন্বা, রতি, মন্মথ, মনোরথ তব! 


বনস্থপী, কামি-মনঃ মজাতে বিভ্রমে হেরি,সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি 
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কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী. ! মোহে ক্ষুধাতুর প্রার্ে; সেই দশা ঘটে 
কঙ্কণ বাজিল হাতে খিগ্রিনীর বোলে। ৃ এ সঙ্গমে; মনোরথ বৃথা ছুই দলে। 
তপ্রশ্বাসে উড়ি রজঃ কুম্থমের দামে | আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি। 


ধূলারূপে জ্ঞন-রবি আশু আবরিল। এ ছুভোগ, হে স্থভগ, ভোগে ব্হু পাপী 
হারিল পুরুষ রণে; হেন রণে কোথ! মর-ভূমে নরকাগ্রে; বিধির এ বিধি 
জিনিতে পুরুষদলে আহে হে শকতি ? ৪৯০, যৌবনে অন্তায় ব্যয়ে বয়সে কাঙ্গালী। 
বিহ্গ বিহঙ্গী যথ। প্রেমরক্গে জি. ! অনির্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে ; ৪৯০ 
করে কেপি ঘথ| তথ।--রসিক নাগরে, অনির্ধেয় বিধি-রোধ কামানল-রূপে 
ধরি পশে বন-মাঝে রপিক1 নাগরী-_- | দহে দেহ, মহাবাহু, কহিন্ত তোমারে 
কি মানমে, নয়ন তা কহিল নয়নে । এ পাপি-দলের এই পুরক্ব(র শেষে 1” 
সহস! পূরিল বন হাহাকার রবে! মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃষণি, 
বিন্য়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি “কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিন্ু এ পুরে, 
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী ' তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বগিতে ? 
কাঁমড়ি শ্বাচঙি, মারি হস্ত, পরা ঘাতে 7 । কিন্তু কোথা রাজ-খধি? লইব মাগিয়া 
ছি'ড়ি চুল, কুড়ি আখি, নাক মুখ চিরি.. কিশোর লক্ষণে ভিক্ষা তাহার চরণে 
বন্্রনথে। রক্তশ্রেতে তিতিল| ধরণী ।৪৭* : লহ দাসে সে ন্ুধাঁমে, এ মম মিনতি 1” 
যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি হ[পিয়া কহিল। মায়া,“অপীম এ পুক্রী,৫০০ 
কাঁচকের লহ ভীম নারী-ধেশ ধরি রাধব, কিঞিং মাত্র দেখান্ক তৌমারে। 
বিরাটে। -উতরি তথ| যমদূত যত দ্বাদশ বংসর যদি নিরন্তর ভ্রমি 


শশী রিশা শশা শীট শশী শীত 


লৌহের মুদগগর মারি আশু তাড়াইল | কৃতাস্ত-নগরে, শূর, আম! দৌহে, তবু 

দুই দলে। মৃদুভাষে কহিল। হুন্দণী না হেরিব সর্বভাগ ! পূর্বদ্ারে স্থথে 

মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে পতি সহ করে বান পতিপরায়ণা 
“জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, খিল | সাধবীকুল; স্বর্গে, মত্যে, অতুল এ পুরী 

পুরুষ কামের দানী রমণী-মগুলী। ূ সে ভাগে; স্থরম্য হ্ম্য স্থকানন মাঝে, 

কামন্ুধা পূরাইল ঠৌোহে অবিরামে  : স্থসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা, 

বিসঞ্জি ধর্মেরে, হায়, অধর্সের জলে, ৪৮* . বাসন্ত সমীর চির বহিছে স্থম্বনে, 

ব্জি লঙ্জী; দণ্ড এবে এই ঘমপুরে। গাইছে স্থপিকপু্ সদ। পঞ্চত্বরে। ৫১০ 

ছলে যথ! মরীচিক। তৃষাতুর জনে, আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাঞ্জিছে 


মরু-ভূমে ) ্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি মুরজ, মন্দিরা, বীশী, মধু সম্তম্বরা ! 
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। দ্ধ, তুপ্ধ, ঘৃত, উৎসে উলিছে সদা 
চৌদিকে, অমুতফল ফলিছে কাননে; 
গ্রপাঁনেন পরমান্ন আপনি অন্ন]! 


চবা, চো, লেহা, পেন, ষ। কিছু যে চাহে, 


অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা 
কামলতা, মহেতাস, সগ্য ফশবতা । 
নাহি কাজ যাই তথা]; উত্তর ছুথারে 
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে হুদেশে | ৫২০ 
অবিলন্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি।” 
উ্তরাভিমুখে দোহে চলিল| সন্থরে। 
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত 
বন্ধ্য, দগ্ধ, আহা যেন দ্েবরোযানলে । 
তুর্শৃর্ঘশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি 
তুবার; কেহ ব! গপ্ি উগরিহে মু: 
অশি, দ্রবি শিলা্নুলে অনিময় ম্োতে, 
আবরি গগন ভক্মে, পৃরি কৌলাহলে 
চৌদ্দিকৃ! দেখিল| গ্রন্থ মরুক্ষে শত 
অশীম, উত্তপ্ত বায়ু বাহ নিরবর্খি ৫৩২ 
তাড়াইছে বালিবুনে উমিদলে যেন ! 
দেখিল! তড়াগ বলী, সাগর-সদৃশ 
অকুল; কোথায় ঝড়ে হুস্কারি উথলে 
তরঙ্গ পর্বতারুতি; কোথায় পচিছে 
গতিহীন জলরাশি; করে কেলি তাহে 
ভীষণ-মৃৰ্তি ভেক, চী২কারি গম্ভীরে ! 
ভাগে মহোরগবৃন্দ, অশেষশীরী 
শেষ যথা; হলাহল জলে কোন স্থলে? 
সাগর-মস্থনকলে সাগরে যেমতি। 
এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে ৫৪* 
বিলাপ ! দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে, 
৭ 


৯৭ 

| ভীষণদশন কীট! আগুন ভূতলে, 

 শূন্তাদেশে ঘোর শীত! হায় রে, কে কৰে 

র লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর ছ্বাবে। 

 দ্রুতগতি মায় সহ চপিলা স্বরথী। 

৷. নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাণ্ডারী 

ূ দিয়া পাড়ি জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে 

। কুম্থমবনজশিত পরিমলসখা 

' সমীর ; জুড়ায় কান শুনি বহুদিন 

পিককুল-কলরব, জনরব সহ ;-_-৫৫০ 

ভাগে সে-কাগ্ারী এবে আনন্দ-মলিলে 7. 

সেইবপে ধঘুবর শুনিলা অদূরে 

বাদাধ্বশি ! চাবি দিকে হেবিলা স্বমতি 

সবিস্ময়ে ম্বর্ণসৌধ, স্থকাননরাজী 

কনক-প্র্ছন-পূর্ণ »-্দীর্ঘ সনসী, 

নব-কুবলয়-ধাম! কহিল! স্ুম্বরে 

মাঘ, “এই ছাবে, বীর, সন্মুখলং গ্রামে 

পড়ি, চিরহখ ভূগ্জে মহারথী ঘযত। 

অঃশষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে 

স্থথের! কানন-পথে চল ভীমবান্, ৫৬, 

দেখিবে যশন্বী জনে, সগ্ীবনী পুরী 

যা সবার যণে পূর্ণ, শিকুগ্ত যেমতি 

 সৌরভে। এ পুন্যভূষে বিধাতার হাসি 

ূ চন্দ্র-হ্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ 

৷ উজ্জ্রলে।” কৌতুকে রী চলিল। সত্ব, 
অগ্রে শৃ্হত্তে মায়া ! কত ক্ষণে বলী 
দেখিল। সম্মুখে ক্ষেত্র- রঙ্গভূমিরূপে | 
কোনি স্থলে শৃলকুল শালবন যথা 
বিশাল; কোথায় হেষে তুরঙ্গমরাজী 
মগ্ডিত রণভূষণে ; কোথায় গরজে ৫৭০ 
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গজেন্দ্র। খেলিছে চমী অসি চর্ম ধরি; | যত দিন প্রেতক্রিয়ান। সাধে বান্ধবে ৪০০ 
্াঁথায় যুঝিছে মল্প ক্ষিতি ঈলমলি । যতনে;-াবধ্ির বিধি কহিন্ত তোমারে । 
উঠিছে পতাকাচয় রখানন্দে যেন। চেয়ে দেখ, বীরবর, আসমিছে এধিকে 
কুন্নমআপনে বি, ্বর্ণবীণ| করে, স্ববীর; অদশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি, 


কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাঁকুলে, ; তব সঙ্গে; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি ।” 
বীরকুলসংকীর্তনে। মাতি সে সঙ্গীতে, | এতে কহিয়। মাত! অনুশ্য হইলা। 
তস্কারিছ বীরদ্ল ; বিচে চৌদিকে, সধিস্ময়ে রধুবর দেখিল। বীরেশে 

না জানি কে. পাবিজাত ফুল রাশি রাশি, | তেজস্বী; কিরীটচুড়ে খেলে মৌদামিনী, 
স্বলৌরভে পৃরি দেশ । নাচিছে অপ্দাবা ; | ঝলঝলে মহাঁকায়ে, নয়ন ঝলপি, 

গাইছে কিন্নবকুল, ছিদিবে যেমতি | ৫৮* | আভরণ! কবে শূল, গজপঠিগতি। 


কহিলা রাঁঘবে ম'য়া, “সতাযুগ-রণে অগ্রসরি শৃরশ্বর সম্ভাধি রামেরে, ৬১০ 
সম্মুখমমরে হত রথীশ্বর যত, স্থবিলা,_“কি হেতু হেথা সশরীরে অ|জি, 
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচুড়ামণি ! রঘুকুলচুডামণি » অন্যায সমবে 
কাঞ্চনশণীর যথা হেমকৃট, দেখ স'হারিলে মোরে তুমি তুষিতে স্ুগ্রীবে 


শপ 


কিন্তু দূর কর ভয়; এ কৃতান্তপুরে 

নাঠি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্জিয় সবে। 

মানবঙগীবনন্োতঃ পৃথিশী-ম্বগ্ুলে, 

পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে । 

আমি বালি।” সল্জ্জায় চিনিল] নুমণি 

রথীন্দ্র কিফিম্ধানাথে। কহিল! হাঁসয়া 

বাপি, “চলমোর মাথে,দাশরখি রখি! ৬২০ 

ওই ষে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে 

হ্ববর্ণ-কুহ্থমময়, বিহারেন সদা 

ও বনে জটায়ু রখী, পিতৃঘখ। তব! 

পরম পিরীতি রী পাইবেন হেরি 

(তোমায়! জীবনদান দিলা মহামতি 

ধর্মকর্মে__সতী নারী রাখিতে বিপদে; 

অনীম গোৌবব তেই ! চল ত্র! করি।” 
'জিজ্ঞানিলা রক্ষোরিপু; “কহ, কূপা করি, 


নিশ্তস্তে ; কিৰীট-আভা উঠিচ্ছে গগনে-- 
মহাবীর্ষপান্‌ রথী। দেবতেঙ্গোন্বা 
চণ্ডী ঘোরতব রণে নাশিলা শৃবেশে। 
দেখ শুভ্তে, শুলীশডুনিভ পরাক্রমে ; 
ভীষণ মহিষান্ররে, তুরজ্মদ্মী | 
ত্রিপুর'রি অরি শূর গুরখী ধিপুরে ৫৯০ 
বুত্র-আদি দৈতা যত, বিখা।ত জগতে । 
ন্বন্দ-উপস্তন্দ নখে আনন্দে ভাসিছে 
ভ্রান্তপ্রেমণীরে পুনঃ1” হ্থধিলা স্মৃতি 
রাঘব, কেন না হেরি, কহ দয়াময়, 
কুম্তকর্ণ, অতিকায়, নরাস্তক ( রগে 
নরাস্তক ), ইন্দ্রজিং আদি রক্ষঃ শৃরে 1” 
উন্ধরিল! কৃহকিনী, “অস্তোষ্টি ব্যতাত, 
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি। 
নগর বাহিরে দেশ, .ভ্রমে তথ প্রাণী, 


দা 


পাপ 
স্পা পাশ পপ পন 
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শিবের আদেশে আজি! কহ, রুপা করি, 


সকলে?” “খনির গর্ভে” উত্তরিল! বালি, ৬৩ | কহ দাঁসে,কোথা পিতা, সখা তব, রথি?, 


“জনমে লহত্র মণি, রাঁথব; ক্রিণে 
নহে সমহুল সবে, কহিনু তোমারে 7 
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি ?” 
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিল] দুজনে । 

রমা বনে, বহে যথা পীযূষসলিলা 
নদী সদ| কলকলে, দ্রেখিল। নৃমণি) 
জটাঘু গরুড়পুত্রে, দেখারুতি রখী ; 
দ্বিরদ-রদ-নিস্ষিত, বিবিধ-রতনে 
খচিত আমনামীন ! উথলে চৌদিকে 
বীণাধ্বনি ! পদ্মপর্ণবর্ণ বিভাঁরাশি ৬৪০ 
উজ্জ্বলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি 
সৌরকরপুঞ্ধ যথা উৎসব-আলয়ে ! 
চিরপরিমলময় সমীর বঠিছে 
বাঁপভ্ত ! আঁদরে বীর কিল রাঘবে,__ 
“জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি 
মিত্রপুত্র ! ধন্য তুমি ! ধরিল] তোমারে 
শুভ ক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী ! 
ধন্য দশরথ সগ।, জন্মদাতা তব 
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেই সে আইলে 
সশবীরে এ নগরে । কহ, বংল, শুনি, ৬৫০ 
রণ-বার্তা ! পডেছে কি লমরে ভুর্মতি 
রাবণ?” প্রণমি প্রভূ কহিল সুম্বরে_ 
"ও পদ-প্রমাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে, 
বিনাশিন্থ বহু রক্ষে; রক্ষ:কুলপতি 
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে | 
তার খরে হতজীব লক্ষণ স্থমতি 
অনুজ; আইল দাস এ দুর্গম দেশে, . 


কহিল! জটায়ু বলী, “পণ্চিম দুয়ারে ৬৬০ 
বিরাজেন রাঁজ-খধি রাজ-খধিদলে | 
নাহি মান! মোর প্রতি ভমিতে সে দেশে । 
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি !” 
বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা স্থমতি, 
বহু স্বর্ণ-অট্রালিকা ; দেবাকৃতি বহু 
রখী; সরে[বরকূলে, কুম্থমকাননে, 
কেপিছে হরষে প্র।ণী, মধুকালে যথা 
গুপ্তরে ভ্রমরকুল স্থনিকুঞ্ধবনে ; 
কিন্বা নিশাভাঁগে যথা খগ্যোৎ, উঞ্জলি 
দশ দ্রিশ ! দ্রুতগতি চলিল] দুজনে ! ৬৭৯ 
লক্ষ লক্ষ লক্ষ গ্রাঁণী বেড়িল রাধবে। 
কহিল জটাযু বলী, “রঘুকুলোন্তব 
এ স্থুরথী । সশরীরে শিবের আদেশে, 
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু 
শিতপদ; আশীর্বাদি যাহ সবে চলি 
নিজস্থানে, প্রানিদল |” গেল! চলি নবে 
আশীর্বদি। মহানন্দে চলিলা ছুজনে। 
কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে 
ৃক্ষচূড়, জটাচুড় যথা জটাধারী 
কপদ্দী ! বহিছেকলে প্রবাহিণী ঝরি ! ৬৮* 
হীরা, মণি, মুক্তীফল ফলে স্বচ্ছ জলে। 
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুহমে 
শ্যামভূমি ; তাহে সরঃ, খচিত কমলে! . 
নিরস্তর পিকবর কুহরিছে বনে । 
বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সষ্ভাষি 
রাঘবে, “পশ্চিম স্বার দেখ, রঘুমণি, 


১০০ মেঘনাদবধ কাব্য 


অষ্টম সর্গ 





হিরণায় ; এ স্বদেশে হীরক-নিমিত 
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে, 
মরকত-পর্র-ছত্র দীর্ঘশিরোঁপরি, 
কনক-আসনে বপি দিলীপ নৃমণি, ৬৯০ 
সঙ্গে হুদর্ষিণ। সাধবী ! পৃজ ভক্তিভাবে 
বংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে 
অগণ্য রাজধিগণ, ইক্ষাাকু, মান্ধা তা, 
নহুব প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে । 
অগ্রসগ্ি পিতামহে পুজ, মহা বাহু!” 
অগ্রপরি রখীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা 
দম্পতীর পদতলে ; হুধিল। আশীষি 
ধিলীপ, “কে তুমি ? কহ, কেমনে আইলা 
সখরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রখি? 
তব চণ্রানন হেরি আনন্দপলিলে 
ভাঁপিল হৃদয় মম !” কহিল। স্ুম্বরে 
স্র্ষিণা, “হে স্থভগ, কহ ত্বরা করি, 
কে তুমি ? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে 
হেরিলে জুড়ায় আখি, তেমনি জুড়াল 
আঁখি মম, হেরি তৌমা! কোন্‌ নাধবী নারী 
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, স্মৃতি! 
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি, 
কেন বন্দ আম। দ্ৌহে? দেব যদি নহ্‌, 
কোন্‌ কুল উজ্জ্বলিল! নরদেবরূপে ?” 
স্বরত্তরিলা দাশরথি কৃতাগুলিপুটে,_-৭১০ 
দভূবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব, 
রাজধি, ভূবন ধিনি জিনিলা! স্ববলে 
দিগ বিজয়ী; অজ নামে তার জনমিল 
তনয়-_বহুধাপাল; বরিল1 অজেরে 
ইন্দুমতী; তার গর্ভে জনম লতিল।, 


৭৩৩ 


দশরথ মহামতি; তীর পাটেশ্বরী 
কৌশল্য। , দাসের জন্ম তাহার উদরে । 
' সুমিত্রা-জননী-পুত্র লক্মণ-কেশরী, 
। শক্রত্ব-_-শক্রত্ঘ রণে ! কৈকেয়ী জননী 
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিল। গরভে 1৭২, 
উত্তরিলা রাজ-ধধি, “রামচন্দ্র তুমি, 
৷ ইক্ষাকু-কুলশেখর, আশীষি তোমারে ! 
নিত্য নিত্য কীতি তব থোষিবে জগতে, 
যত দ্রিন চন্দ্র হু উদয়ে আকাশে, 
কীতিমান্! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে 
তব গুণে, গুণিশ্রেষ্ঠ ! ওই যে দেখিছ 
স্বর্ণগিরি, তাঁর কাছে খিখ্যাত এ পুবে, 
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণীতটে । 
বৃক্ষমূলে পিতা তব পৃূজেন সতত 
ধর্মরাজে তব হেতৃ ; যাও, মহাঁবাহু, ৭৩০ 
রঘুকুল-অলঙ্কার, তাহার সমীপে । 
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী |” 
বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি, 
ব্দায়ি জটাযু শৃরে, চপিলা একাকী 
( অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায় ) স্বর্ণগিরি দেশে 
স্থরম্য, অক্ষয় বুক্ষে হেরিল। সরথী 
বৈতরণী-নদীতীরে, পীযুষসণিলা 
এ ভূমে ; স্থৃব্রণ-শাখা, মরকত পাতা, 
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বণিতে ? 
দেবারাধ্য তরুরাজ, মুকতি প্রদায়ী। ৭৪৯ 
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজধি, প্রসরি 
বাহুযুগ, ( বক্ষঃস্থল আর অশ্রুজলে ) 
কহিলা, “আইলি কি রে এ ছুর্গম দেশে 
এত দিনে, গ্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে, 
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জুড়াঁতে এ চক্ষুদ্ধয়? পাইন কিআজি | স্থলক্ষণ! গ্রাণ তাঁর এখনও দেহে 
তোরে, হারাধন মোর? হায় রে, কত ঘে | বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা । 
সহিন্ু বিহনে তোর, কহিব কেমনে, স্থগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে 
রামভত্র ? লৌহ যথা গলে অগিতেজে, | ফলে মহৌষধ, বস, বিশল্যকরণী, 

র 

[ 


তের শোকে দেহত্যাগ কবিন্ত অকালে । | হেমলতা; অ।নি তাহা বাঁচাও অন্জে। 


মু্দিত নয়ন, চায়, হৃদ়্জলনে | ৭৫০ 1 আপনি প্রনম্নভাঁবে যমরাজ আজি 
নিদারুণ বিধি, বস, মম কর্মদোমে দিল! এ উপায় কহি। অন্ুচর তব ৭৮০ 
লিখিলা আযাস, মবি, তোর 9 কপালে, | আশ্বগতিপুত্র হনূঃ আশুগতিগতি 
ধর্মপথগামী তুই । তেই গে ঘটিল প্রের তারে ; মুহৃর্তেকে আনিবে গুষধে, 
এ ঘটন| ; তেই, হাষ, দিল টৈকেয়ী ভীমপরাঞম বলী প্রভগ্চনসন্ন। 
জীবনকাননশো 5া আঁখালতা মম নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে 
মন্ত মাতর্গিনীরূপে ।” বিলাপিল৷ বলী রাবণে ; সবংশে নষ্ট হবে ছুষ্টমতি 
দশরথ; দাশরথি কীণ্লা নীরবে । তব শরে ; রঘুকুললক্ষী পুত্রবধূ 


কহিল] রাঘবশ্রেষ্ঠ, "অকুল সাগরে রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে ,_ 
ভাসে দাস, তাত, এবে ; কে তারে রক্ষিবে | কিন্তু জখ ভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব! 
এ বিপদে ? এ নগরে বিদিত য্যপি ৭৬০ | পুড়ি ধৃপদানে, হায়, গন্ধরস যথা 
ঘটে যা ভবমগুলে, তবে ও চরণে স্থগন্ধে আমোদে দেশ, বনু ক্লেশ সহি, ৭৯৪ 
অবিদ্দিত নহে, কেন আইল এ দেশে | পূরিবে ভারতভূমি, শন্ধি, স্থযশে ! 
কিস্কর অকালে, হায়, ঘোরতর রণ, ') মম পাপ হেতু বিধি দপ্ডিলা তোমারে ৮ 
হত প্রিয়ান্জ আজি ! না পাইলে তারে, | স্বপাপে মরিন্থ আমি তোম।র বিচ্ছেদেও 
আর না ফিবিব যথা শোভে দিনমণি, “অর্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমগ্ুলে। 
চন্দ্র, তারা ! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব, দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি 
হে তাত, চরণতলে ! ন! পারি ধরিতে । লঙ্কাধামে । প্রের ত্বরা বীর হুনূমানে ; 
তাহার বিরহে প্রাণ !” কাদিলা ন্মণি | আনি মহৌষধ, বংস, বাঁচাও অন্ুজে ;- . 
পিতপদে: পুত্রছুঃখে কাতর, কহিল. | রজনী থাকিতে যেন আনে সে উুধধে।» 
দশরথ,-“জানি আমি কি কারণে তুমিণগণ  আশরীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে। 
আইলে এ পুরে, পুত্র । মদ! আমি পৃজি ! পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে. ৮*০ 
ধর্মরাঁজে, জলাঞ্চলি দিয়! স্খভোগে, । অপিলা চরণপন্মে করপন্ন ;-_ বৃথা 
তোমার মঙ্গল হেতু । পাইবে লক্ষণে, ূ নারিলা স্পশিতে পদ! কহিলা স্স্বরে 
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রঘুজ-অজ-অঙজ দশরথাঙজে ( অধিলম্ষে, প্রিয়তয়,*্যাঁও লঙ্ষীধাম়ে |” 
“নহে ভূতপূর্ব দেহ এবে যা দেখিছ, প্রণমি বিস্ময়ে পদে চলিলা শ্মতি, 
প্রাণাধিক ! ছায়] মাত্র! কেমনে ছু'ইবে | সঙ্গে মায়া। কতক্ষণে উতরিল| বলী ৮১০ 
এ ছায়া, শরীণী তুমি? দর্পণে যেমতি | যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষণ হরথী। 
গ্রতিবিষ্ব, কি্বা জলে, এ শরীর মম !_ : চারি দিকে বীরবৃন্দ নিদ্রাহীন শোকে । 
ইতি শ্রীয়েঘনাদবধে কাবো প্রেতপুরী নাম 
অষ্টম: সর্গ:। 
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প্রভাতিল বিভাবরী ; জয় রাম নাঁদে 
না্দিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে। 
কনক-আমন ত্য্জি, বিষাদে ভূতলে 
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি 
রাবণ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে 
সাগরকলোলসম ! বিশ্য়ে স্ৃরথী 
স্থধিল] সাণে লক্ষি,--“কহ্‌ ত্বরা করি, 
হে মচিব্শেষ্ট বুধ, কি হেতু মিনাদে 
বৈরিবৃন্দ, নিশা ভাগে নিরানন্দ শোকে? ; 
কহ শী! প্রানদান পাইল কি পুনঃ ১০ 
কপট-মমরী মূঢ় সৌশিত্রি ? কে জানে-_ 
অস্টকূল দেবকুল তাই বা করিল! 
অধিরামগতি শতরোতে বাধিল কৌশলে 
যেরাম; ভাপিল খল যাঁর মায়াতেজে 
জলমুখে ; বচিল যে ছুইবার মরি 
সমরে, অপাধা তার কি আছে জগতে? 
কহ শুনি, মগ্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে ?” 
কর পুটি মন্রিবর উত্তরিল! খেদে 
“কে বুঝে দেবের মায়] এ মায়াসংসারে, 
রাজেন্্র? গন্ধমাদন, শৈলকুলপত্তি, ২৪, 
দেবাত্মা, আপনি আমি গত নিশাকালে, 
মহৌধধ-দানে, প্রন, বীচাইলা পুনঃ 
লক্ষণে; তেই সে সৈন্য নাপ্ছে উল্নাসে। 
হিমান্তে দবিগুণতেজ:ঃ তূজঙ্গ যেমতি, 
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গরজে সৌমিত্র শৃর-_মন্ত বীরমদে । 
গরজে স্ত্গ্রীবলহ দাক্ষিণাত্য যত, 
যথা করিষৃথ, নখ, শুমি যৃখনাথে!” 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি'কহিলা স্থরথী 
লক্কেশ,_“বিপির বিধি কে পারে খগ্ডাতে? 
বিমুখি অয়র-মরে, সন্মুখ-নমরে ৩০ 
বধি যে রিপু আমি, বাচিল মে পুনঃ 
দৈববলে? হে সাঁরণ, মম ভাগাদোঁষে, 
ভূলিল স্বদর্ম আজি ৃতান্ত আপনি! 
গ্রাসিলে কুরক্কে সিংহ ছাড়ে কিহে কু 
তাহায় ? কি কাজ কিন্তু এ বুথ! বিলাপে? 
বুঝিশ্ট নিশ্চয় আমি, ডুঝিল তিমিবে 
কর্বর-গোৌরব-রবি ! মরিল সংগ্রামে 
শূলী শত্ুসম ভাই কুস্তকর্ণ মম, 
কুমীর বানবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে 
শক্তিধর! প্রাণ আমি ধরি কোন্‌ সাধে?৪৯ 
আর কি এ (ছে ফিরি পাব ভবতলে ?-- 
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় স্থরখী , 
রাঘব 7কহিও শৃরে,-রক্ষঃকুলনিবি 
রাবণ, হে মহাবান্থ, এই ভিক্ষা মাগে 
তব কাছে, তিষ্ট তুমি সসৈহ্যে এ দেশে 
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি ! 
পুত্রের সতক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে 
যথাবিধি। বীরধর্ম পাল রঘুপতি ।-- 
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বিপক্ষ স্থবীরে বীর সম্মানে মতত! | ( বন্দি রাজপদ্যুগ?), “রক্ষকুলনিধি 
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে ৫*  ] রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে 
বীরযোনি ন্বর্ণলঙ্কা ! ধন্য বীরকুলে | তৰ কাছে, “তিষ্ঠ তুমি সসৈম্যে এ দেশে ৮5 
তুমি! শুভক্ষণে ধন্টঃ ধরিলা, নৃমণি। ূ সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহবি, বখি ! 
অন্ুকৃল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ; পুত্রের সংক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন মাপিতে 
দৈববশে রক্ষ:পতি পতিত বিপদে । যথাবিধি। বীরধর্ম পাল, রঘূপতি 
পরমনোরথ আজি পৃরাঁ9, ক্ররথি।, ৷ বিপক্ষ স্থবীরে বীব ন্মনে সতত । 
যাও শীঘ্র, মপ্ধিবর, রামের শিবিরে 1” তব বানৃবলে, বলি, বীরশূন্য এবে 

বন্দি রক্ষঃকুল-উন্দে স্দিদল সহ, বীরযোনি স্বর্ণল্কা! ধন্ত বীরকুলে 
চলিল মচিবশ্রেষ্ঠ । অমনি খুলিল তুমি । শুভ ক্ষণে ধন্তঃ ধরিলা, নৃমণি ! 
ভীষণ নিনাদে বার দ্বারপাল যত। অন্টকৃল তব প্রতি শুভদাতা পিখি) 
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্ী চলিলা বিষাঁদে ৬* 1 দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ৮_ 
চির-কোলাহলময় পযোনিধিতীরে। পরমনোরথ আজি পুরা ও, স্থরখি।” 

শিবিরে বসেন প্রত রথুকুলমণি, উত্তরিল| রথুনাথ, _-“পএমারি মম, 
আনন্দসাগবে মনন; সম্মথে মৌমিত্রি হে সারণ, প্রছ্ধ তব; তবু তার ছুঃথে 
রূখীশ্বর, যথা তরু হিমাঁনীবিহনে পরম দুঃখিত আমি, কহিচ্ধ তোমারে ! 
নবরস; পূর্ণশণী স্রহাস আকাশে রাহুগ্রামে হেরি স্যে কার না বিদরে 
পুর্িমায় ; কিন্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে, হৃদয়? যে তরুরাজ জলে তার তেজে 
প্রফুল্ল! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে! 





মিত্র, আর নেতৃু যত_ধর্ষ সংগ্রামে | বিপদে অপর পর সম মম কাছে, 

দেবেন্দ্র বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী | | মগ্তিবর! যাও ফিরি স্বর্লক্কাধামে 
কহিল সংক্ষেপে বার্তা বার্তাবহত্বরা; ৭০ ূ তুমি, না ধরিব অস্ত্র পপ্ত দিন আমি . 

প্বক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে, সসৈন্যে । ফহিও, বুধ, বক্ষঃকুলনাথে, ১০০ 


সারণ, শিবিরদ্বারে সঙ্গিদল সহ ;-+  ধর্মকর্মে রত জনে কভু ন! গ্রহারে 
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমরণি।” র ধামিক!” এতেক কহি নীরবিলা বলী। 
আদেগিল! 'রঘুবর, “আন ত্র! করি, ূ _ নতভাবে রক্ষোমন্্রী কহিল! উত্তরি 
বার্তাবন, মন্ত্রিবরে সাঁদরে এ স্থলে । “নরকুলোত্বম তৃমি, বঘুকুলমণি ; 
কে না'জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে ?, বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে ! 
গ্রবেশি শিবিরে তবে নারণ কহিলা,- । উচিত এ কর্ম তব, শুন, মহামতি ! 
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রর নবম সর্গ ১০৫ 





অনুচিত কর্ম কভৃ করে কি সজনে? 
যথা রক্ষোঁদলপতি নৈকষেয় ব্লী; 
নর্দলপতি তুমি, রাঘব! কুক্ষণে-_ 
ক্ষমএআক্ষেণ, রথি, মিনতি ও পদে!--১১০ 
কুক্ষণে ভেটিলে দোহা দৌহে বিপুভাবে ! 
বিপির নিবদ্ধ কিন্ত কে পারে খণ্ডাতে রঃ 
যে খিপি, হে মহাবান্, হজ্জিলা পধনে 
পিন্ধু-অরি , মুগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু) 
খগেন্ে নাগেবৈরী ; তাঁর মায়াছলে 
রাঘব বাবণ-অরি- দৌধিব কাহারে ?” 
প্রসাদ পাইয়| দূত চলিলা সত্বরে 
যথায় বাক্ষমনাথ বসেন নীরবে, 
তিতিয়। বসন, মরি নয়ন-আসারে, 
শোকাতি! হেথায় আজ্ঞ| দিলা নরপতি ১২৭ 
নেতাবন্দে। রণসজ্জা ত্জি কুঁতৃহলে, 
বিরাম লভিল! সবে যে যার শিবিরে । 
যথায অশোকবনে বসেন বৈদেহী, 
অতল জলবিতলে, হায় রে, যেমতি 
বিরহে কমল! সতী, আইল] সরমা-_ 
রক্ষঃকুলরাজলক্মী রক্ষোবধুবেশে | 
বন্দি চরণারবিন্দ বমিল] ললন। 
পদতলে । মধুশ্বরে স্ধিল1 মৈথিলী, 
“কহ মোরে, ধিধুমুখি, কেন হাহাকারে 
এ দুর্দিন পুরবাশী? শুনিন্ন মভয়ে ১৩৭ 
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে 
কাঁপিল সঘনে বম, ভঁকম্পনে যেন, 
দূর বীরপদভরে ; দেখিস্ু আঁকাশে 
অগ্নিশিধাসয় শর ; দিবা-অবপানে, 
জয়-নাদে রক্ষঃসৈ্ পশিল নগরে, 


| বাজিল রাক্ষপবাগ্য গম্ভীর নিকণে ! 
কে জিনিল? কে হারল? কহ ত্বরা করি, 
সবমে । আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে 
গ্রবোধ ! নাজানি হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে? 
ন|। পাই উত্তর যদি স্ধি চেডীদলে। ১৪০ 
বিকট! ত্রিজট, সখি, লোহিতলোচনা, 
করে খরশান অসি, চামুণ্ডাবূপিণী, 
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে, 
ফ্রোবে অন্ধ! আর চড়ী রোধিল তাহারে; 
বাচিল এ পোড়া প্রাণ ঠেই, স্বকেশিনি । 
এখনও কাপে হিরা ম্মবিলে ছুষ্টারে 1” 
কহিল। সরম| সতী মধুর ভাষে + 
“তব ভাগো, ভাগাবতি, হতজীব রণে 
ঈন্রজিং । তেই লঙ্গ। বিলাপে এরূপে 
দিবানিশি। এত দিনে গতবল, দেবি, ১৫০ 
করুরর-ঈশ্বর বলী। কাগে মন্দোদরী) 
রক্ষ:কুলন।রীকুল আকুল বিষাদে 
নিবানন্দ রক্ষে(রথী। তব পুখ্যবলে, 
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষণ সুরথী 
দেবের অপাধা কঞ্ধ মাগিল। সংগ্রামে) 
ব্ধিল। বাসবজিতে-_অজেয় জগতে 1” 
উত্তবিল! প্রিয়ন্বদা,_-“স্থবচনী তূমি 
' মৃম পক্ষে, রক্ষোবধূ, সদা! লো এ পুরে! 
৷ ধন্য বীর-ইন্দর-কুলে সৌমিত্রি কেশরী। 
 শুভক্ষণে হেন পুত্রে মিত্রা শাশুড়ী ১৬, 
| ধরিল! স্বগর্তে, সই ! এত দিনে বুঝি 
ৃ 
| 


ৰ 
1 
| 
ৃ 
| 


শি 


৮ পপ পপ শী পপ পাপা শপ সা শপ 


পিসি পাপা প পপ পপ পপি পিপাসা পেশি শিপ দিতি পিপি 
শি শীসীস্পিপস্প্পাাশিস্পাশ শশা শশীশা পাশ তত 


কারাগারদ্বার মম খুলিল1 বিধাতা 
কৃপায়! একাকী এবে রাবণ ছুর্মতি 
মহারথী লঙ্কাধামে । দেখিব কি ঘটে, 





১০৬ মেঘনাদ্ৰধ কান্য 


দেখিব আর কি ছু'খ আছে এ কপালে? 
কিন্তু শুন মন দিয়া! ক্রমশঃ বাড়িছে 
হাহাকাঁর-ধবণি, সখি 1” কহিল] সরমা 
স্কৃবচনী,_ “কর্বরেন্্র রাঘবেন্ত্র সহ 
করি সন্ধি, সিদ্কৃতীরে লইছে তনয়ে 
প্রেতক্রিয়াহেতু, মতি! সপ দিবানিশি ১৭০ 
ন] পরিবে অন্্ব কেহ এ রাক্ষলদেশে 
বৈরিভাবে__এ প্রতিজ্ঞ। কখিলা নুমণি 
রাবণের অনরোধে ৮ দয়।পিন্ধু, দেখি, 
বাঘবেন্ত্র! দৈতাবালা প্রমীলা স্বন্দরী_ 
ব্দিরে হৃদয়, সাপিব, স্মরিলে সে কথা! 
প্রমীলা স্বন্দরী তাজি দেহ দাহস্থলে, 
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা, 
যাবে স্বর্গপুরে আজি! হরকোপানলে, 
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিল! পুডিয়া, 
মরিল1কি রতি সতী প্রাণথন।থে লয়ে?” ১৮০ 
কীিলা রাক্ষসবধূ তিতি অশ্রণীরে 
শোকাঁকুলা। ভবতলে মৃত্তিমতী দয়া 
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত, 
কহিলা- সজল আখি, সম্ভাধি সখীরে ;-- 
“কুক্ষণে জনম মম, সরম। রাক্ষসি ! 
নৃখের প্রদীপ, সথি, নিবাই লো সদা 
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূগী 


নবম সর্গ 





| বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে, 
রক্ষিতে দাঁপীর মান। হাছদে দেখ হেথ।)- 
মরিল বাপবজিং অভাগীর দোষে, 
। আর রক্ষোরথী ধত, কে পাঁরে গনিতে ? 
| মরিবে দানববালা অতুল এ ভবে 
৷ সৌন্দর্যে! বসন্তারন্তে, হায় লো শুখাঁল 
হেনফুল।"--“দোধতব,”_ স্থধিলা মরমী, 
। মুড্যা নয়নজল,- “কহ কি রূপি? 
ৃ ূ ও 
| কে ছিড়ি আনিল হেখা এ স্বর্ণ ব্রততী, 
| বঞ্চিয়া রসালরাজে ? কে আনিল তুলি 
রাঘবমানসপদ্ম এ রাক্ষলদেশে ? 
ৃ নিজ কর্দদোষে মজে লঙ্কী-অপিপতি । 
ৰ আর কি কহিবে দাসী ?” কীর্দিলা সরম। 
শোকে ! রক্ষঃকুলশোকে সে অশো ক-বনে, 
৷ 
] 
ূ 
ৃ 


৩ 





কাদিলা রাথববাঞ্া__ছুংখী পর-ছুঃখে। 
খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-পিনাদে ! 

বাহিবিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণন্ড করে, ২২৭ 

কৌধিক পতাক। তাহে উড়িছে আকাণে। 

রজপথ-পার্খদ্বয়ে চলে সরি সারি 

ূ নীরবে পতাকিকুল। সবাগ্রে ছুন্দুভি 

1 করিপৃষ্ঠে ; পুরে দেশ গম্ভীর আরবে। 
পদক্রঃজ পদাতিক কাতারে কাতারে ; 
বাজিরাজী সহ গজ; রখিবুন্দ রথে 


আমি ।পোড়া ভাগ্যেএই লিখিলাবিধাতা |). মৃদ্গতি; বাঁজে বাগ্ধ সকরুণ কণে। 


নরোত্তম পতি মম, দেখ বনবাধী । 
বনবাঁশী, স্থলক্ষণে, দেবর স্মৃতি ১৯০ 
লল্মণ। তাজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি, 
শ্বশুর ! অযোধ্যাপুরী আধার লে| এবে, 
শূন্য রাজনিংহাসন ! মবিল। জটায়ু, 


যত দুর চলে দৃষ্টি, চলে সিঙধমূখে 
নিরানন্দে রক্ষোদল! ঝক্‌ ঝক্‌ ঝকে 
ব্বর্ণ-বর্ম ধাঁধি আখি! রবিকরতেজে ২৩০ 
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড; শিরোমণি শিরে । 
অসিকোষ সারসনে; দীর্ঘ শূল হাতে; 


মেঘনাদবধ কাব্য 





বিগলিত অশ্রধারা, হায় রে নয়নে । 


১০৭ 


নবম সর্গ 


রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা 


বাহিরিল বীরাঙ্গনা ( প্রমীলার দাপী ) | চক্রে; ইন্্রচাপরূপী ধবজ্ চুড়দেশে ; 


পরাক্রমে ভীম়সমী, রূপে বিছ্যাধরী, 
রণবেশে ৮ কষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্খমালিনী,_ 
মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে 
নিশা যথা! অধিরল ঝরে অশ্রধরা, 
তিতি বসব, তিতি অশ্ব, তিতি বস্থপারে 1 
উচ্ছাপিছে কোন বামা; কেহ বা কাদিছে ২৪০ 
নীরবে চাহিছে কেহ রঘুনৈন্ত পানে 
অগিময় আখি রোধে, বাঁধিনী যেমনি 
(জালাবৃত ) বাধবর্গে হেবিয়া অদৃবে ! 
হায়রে, কোথা সেহাপসি__সৌদামিনী-ছটা! 
কোথা সে কট।ক্ষশর, কামের মরে 
সর্বভেদী ? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা, 
শূনযপৃষ্ট, শোভা শূন্য, কুম্থম বিহনে 
বৃন্ত যথা! ঢুলাইছে চামর চৌর্দিকে 
কিস্করী ; চলিছে সঙ্গে বামাত্রজ কাদি 
পদব্রজে; কোলাহল উঠিছে গগনে ! ২৫০ 
প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে 
বড়বার পৃষ্টে,_ অসি, চর্ম, তুণ, ধন্তঃ, 
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমূল্যরতনে ! 
সারসন মণিময়; কবচ খচিত 
স্থবর্ণে” মলিন দৌহে। সারসন স্মরি, 
হায় রে. সে সরু কটি! কবচ ভাবিয়! 
সে স্থ-উচ্চ কুচ যুগে_ গিরিশুঙ্গসম ! 
ছড়াইছে খই, কড়ি-ন্বর্ণমুদ্রা-আাঁদ 
অর্থ, দাসী; সকরুণে গাইছে গায়কী। 
পেশল উরস হাঁনি কাদিছে রাক্ষী! ২৬* 
বাহিরিল মৃছুগতি রথবৃন্দ যাঝে 


কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শুহ্কান্তি যথ! 
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিম। বিহনে 
বিসর্জন-অন্থে !-কীাদে ঘোর কোলাহলে 
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হাশি মহাক্ষেপে 
হতজ্ঞ।ন । রথমধ্যে শোভে ভীম পনঠঃ, 
তুণীর, ফলক, খডগ, শঙ্খ, চক্র, গদা 
আদি অস্ত্র, স্থকবচ; সৌরকর-বাশি ২৭০ 
সদৃশ কিরীট ; আর বীরভভূষা যত। 
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাদিয়া 
রক্ষোভুঃখ । স্বর্ণমূদ্রা ছড়াইা কেহ, 
ছড়ায় কুহ্নম যথা লড়ি দোর ঝড়ে 
তরু! স্থবাসিত জল ঢালে জলব্হ, 
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে 
পদভর। চলে রথ সিন্কুতীরমুখে | 
ক্থবর্ণ-শিবিকাঁসনে, আবৃত কুস্থমে, 
বসেন শবের পাশে প্রমীল। স্ন্দপী,__ 
মর্তো রতি মৃত কাম সহ সহগাঁমী! ২৮০ 
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, গলে ফুল্মাল।, 
কম্কণ মৃণালভুজে ; বিবিধ ভূষণে 
ভূষিতা রাক্ষমবধূ; ঢুলাইছে কীদি 
চামরিণী স্থুচামর 3 কীদি ছড়াইছে ' 
ফুলরাশি বামাবুন্দ । আকুল বিষাদে, 


। রক্ষঃ-কুলনারীকুল কাদে হাহারবে। 


হাঁয় রে, কোথা সে জ্যোতি: ভাতিত যে সদা 
মুখচন্দ্রে? কোথা, মরি, সে স্থচারু হাসি, 
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা - 
দিনকর-কররাশি তোর বিশ্বাধরে, ২৯০ 
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পদ্কঞ্জিনি ? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী,_ 
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি 
গেছে যেন যথ। পতি বিরাজেন এবে! 
শুখাইলে তরুরাজ, শুথায় রে লতা, 
থযস্বরা বধূ ধনী । কাতাণে, কাতারে, 
চলে রক্ষোরখী সাথে, কোশূন্য অপি 
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে, 
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে ! 
উচ্চে উচ্চারযে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে; 
বহে হবিবহ হোত্রী মহামন্্ জপি) ৩০০ 
বিবিধ ভূষণ, বধ্ধ, চন্দন, কপতরী, 
কেশর, কুস্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ 
স্ব্ণপাত্রে; স্বর্ণকুন্তে পৃত অন্তোর|শি 
গাঙ্গেয়। স্থুব্র্ণদীপ দীপে চারিদিকে | 
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে । 
বাজে করতাল, বাজে মুদঙ্গ, তৃষ্বকী; 
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ; দেয় হুলাহুলি 
সধব! রাক্ষলনারী আর্দ্র অশ্রনীরে।_- 
হায় রে, মঙ্গলধবণি অমঙ্গল দিনে ! 
বাহিরিল। পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা ৩১০ 
রাবণ +_বিশধবস্ত্, বিশদ উত্তরী, 
ধৃতুরার মালা ধেন ধূর্জটির গলে 7 
চারি দিকে মন্ত্িদল দূরে নতভাবে।, 
নীরব কবুরপতি অশ্রপূর্ণ আখি, 
নীরব সচিববুন্দ, অধিকারী যত 
রক্ষঃশে্ট । বাহিরিল কাদিয়া পশ্চাতে 
রক্ষ:পুরবামী রক্ষঃ__আবালবনিতা- 
বৃদ্ধ; শুন্ট করি পুরী, আধার রে এবে, 
গোকুলভবন যথা শ্বামের বিহনে ! 
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| ধ্বীবে ধীরে সিনুমুখে, তিতি অশ্রনীরে ৩২৭ 

৷ চলে সবে পরি দেশ বিষাদ-নিনাদে ! 
কহিল। অঙ্গদে প্রভূ মধুর স্বরে 

“দশ শত বথী অঙ্গে ধাও, মহাবণি 

যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিরভাবে তুমি, 

 পিঙ্কৃতীরে ! সাবধানে যা হে স্থরথি ! 

। আকুল পরাণ মম বক্ষঃকুলশোকে ! 

এ বিপদে পনাপর নাহি ভাবি মনে, 

কুমাৰ! লক্ষাণশুঞ্খেহেরি পাছে রোষে, 

পূর্বকথা ম্মরি মনে কবুরািপিতি, 

যাও তুখি, যুবরাজ! রাঁদচুড়ামণি, ৩০০ 

। পিতা! তব খিমুখিলা সমরে রাক্ষমে। 

 শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোৰ তুমি তারে 

৷ দশ শত রথী সাথে চলিলা স্থরথী 

ৰ অঙ্গ সাগরমুখে ! আইলা আকাশে 

৷ দেবকুল ;--এরাঁবতে দেবকুলপতি, 

ূ সঙ্গে বরাঙ্গন। শচী অনন্তযৌবন] ; 

র 

ৃ 


শা শিশন শপাস্প সপে সস পা 


ৃ 


শিখিধ্বজে শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি 
মেনানী ; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী ; 

৷ মুগে বাযুকুলরাজ ; ভীষণ মহিষে 

৷ কৃতান্তপুষ্পকে যক্ষ,অলকার পতি ;_-৩৪০ 

| আইল! রজনীকান্ত শান্ত স্থধানিধি, 

ূ মলিন তপনতেজে; আইলা! স্থহাসী 

৷ অশ্বিনীকুমারযুগ ;আর দেব যত ! 
আইল। স্ুরস্ুন্দরী, গন্ধর্ব, অপ্মরা, 
কিন্নর, কিন্নরী । রঙ্গে বাজিল অন্বরে 
দিবা বাগ্য। দেব-খবি আইলা কৌতুক ; 
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবশিবাশী। 

ূ উতরি সাগরতীরে, রচিল! সত্বরে 


মেঘনাদবধ কাব্য ১ নবম সগ ১০৯ 








যথাথিধি চিতপর্ধি। বহিল বাহকে | বেদ বেদী? রক্ষোনারী দিল ভলাহুলি। 
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘ্বত ভারে ভারে। ৩৫০ | সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে 
মন্ধাকিনী-পৃতজলে ধুইয়। যতনে ৷ হাহারব! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে। ৩৮০ 


বিবিধ ভূষণ, বন্, চন্দন, কগ্তরী, 
কেশর, কুঙ্কুম আদি দিল রন্গোবাল! 
যথাবিধি; পশুকুলে নাশি তীক্ষ শবে 
ঘ্বতান্ত করির। রক্ষঃ যতনে থুইল 
চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে, 
শক্ত ভক্ত-গুহে, শক্তি, তব পীঠতলে ৷ 
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কিল কাতরে ; 
“ছিল আশা, মেঘনাদ, মুিব অন্তিমে 
এ নযনদ্বব আমি তোমার সন্ুখে ৮ 
পপি বাজযভার, পুত্র, তোম।য়,করিব ৩৯০ 
মহাযান্রা। কিন্তু বিধি__ বুঝিব কেমনে 
তার লীল1? ভাডাইল! সে স্থুখ আমাবে " 
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-মিংহ[সনে 
কাধিল দানববালা হাহাকার রবে! ভুড়াইব ত্রীখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে, 
মুতে সন্বরি শোক, কহিলা হন্দরী, : বামে রক্ষঃকুললক্্মী রক্ষোরা ণীরূপে 
“কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে | পুত্রবধূ! বৃথা আশ]! পূর্বজন্মকলে 
লিখিল| বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল হেরি তোম। দেহে আছি একাল-আমনে! 
এত দিনে ! ধার হাতে সঁশিল! দামীরে  করুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে ! 
পিতামাতা,চলিম্থ লে আজি তীর সাথে,৩৭* | সেবিন্ু শিবেরে আমি বহু ঘত্ব করি, 
পতি বিন। অব্লার কি গতি জগতে?  লিতে কি এই ফল?কেমনে ফিরিব,-৪*৬ , 
আর কি কহিব, সখি? ভূল না লো! তারে-_। হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে 
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোম৷ সবা কাছে !” | শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সাস্বনাছলে 
চিতীয় আরোহি সতী (ফুলাসনে ষেন!) | সাত্বপিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ? 
বমিপ্লা আনন্দমতি পতি-পদতলে; “কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ?' স্থধিবে 
প্রফুল্ল কুন্ুমদাম কবরী-প্রদেশে । যবে বাণী মন্দোদরী, “কি স্থধে আইলে ' 
বাঁজিল রাক্ষমবাস্ত; উচ্চে উচ্চারিল রাখি ঠোহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি 1 


শবে, স্ুকৌধিক বস্ত্র পরাই, থুইল 
দ[হস্থানে রক্ষোদল; পড়িশ] গন্তীবে 

মন্ত্র রক্ষঃপুরোহিত। অবগাহি দেহ 
মহাতীথে সা্বী সতী গ্রমীল। জন্দরী 
খুলি রত্রআভরণ, বিতপিল। নবে। রর 
প্রণমিয় গুরুজনে মধুরভা ধিণী, 

সষ্তাদি মধুর ছাষে দৈত্যবালাদলে, 
কহিল।,__“লে। সহচরি, এতধিনে আজি 
ফুরাইল জীবনীল| জীবলীলা স্থলে ৩৬০ 
আমার । কিবিয়! সবে যাও দৈত্যদেশে ! 
কহিও শিতার পদে এ সব বারতা, 
বাসন্তি ! মাথ়েরে মোর,” হায় রে, বহিল 
সহম! নয়নজল ! মীরবিল। সতী 7 


৯৩ পপ সন শপ স্পি্লি লি লা শিশি শি শশা শিট টক শশী শীঁ?2২22া শী শী? শী 


পল পাস পাপী পাশ শিট শী 
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কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় বে, কি কয়ে? | “পবিত্রি, হে সর্বগুচি, তোঁশার পরশে, 
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজযী রথে! । আন শীদ্ এ স্বধামে রাক্ষলদম্পতী ।” 
হা মাতঃ রাক্ষমলশ্মি। কি পাপে লিখিলা ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইল। ভূতলে ! 
এ গীডা দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?”৪১০ সহসা জলিল চিত|। সচকিতে সবে 
অদীগ হইলা শৃলী কৈলাস-আপয়ে ! | দেখিলা আগ্রেয় রথ স্বর্ণ আসনে 


লড়িল মকে জটা, ভীষণ গর্জনে ৷ সে রথে আমীন বীর বামববিজয়ী 
গ্জিল তজঙ্ববৃন্দ ; দক ধক ধকে । পিব্যমৃতি! বাম ভাগে প্রমীলা রূপমী, 
জলিল অনল ভালে : ভৈবব কল্পোলে | অনস্ত যৌবনকান্তি শোভে তঙচদেশে, 
কল্োলিল৷ ত্রিপথগণ, ববিষায় যথা ৷ চিরহ্বথ-হাসিরাশি মধুর অধরে ! 
বেগবতী শ্োততস্বতী পর্বতকন্দরে ' | উঠিল গগনপথে রথবর বেগে ? ৪৪০ 
কাপিল কৈলালগিরি থর থর থবে। ! বরধিল। পুষ্পামার দেবকুল মিলি; 
কাপিল আতঙ্কে বিশ্ব; সভয়ে অভয়া | পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে ! 
কতা ক্রপিপুটে সাধ্বী কহিল! মহেণে 7 | ছুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জল পাবকে 


“কি হেতু সবোষ, প্রড়,কহ তা দাসীবে? রাক্ষস। পরমযত্তে কুডাইয়া সবে 
অরিল সমরে কক্ষ বিধির বিধানে ) ৪২১ ; ভন্ম) অন্বরাশিতলে বিসজিলা তাহে ! 
নহে দোষী রঘুবথী! তবে যদি নাশ ৷ ধৌত করি দাহস্থল জাহবীর জলে 
অবিচারে তারে, নাঁথ, কর ভন্মআগে লক্ষ রক্ষ:ঃশিল্পী আশু নিমিল মিলিয়া 


আমায়!” চরণযুগ ধরিলা জননী । স্বর্ণ পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে $₹__ 
সাঁদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জটি,__ | ভেদ অন্র, মঠচুডা উঠিল আকাশে। 
“বিদরে হৃদয় ময়, নগরাজবালে, (করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদ্ল এবে ৪৫০ 


রক্ষোদুঃখে ! জান তুমি কত ভালবাদি । ফিরিল লঙ্কার পানে, আর্র অশ্রণীরে_- 
নৈকষেয শূরে আমি ! তব অনুরোধে, | বিসঞ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে! 
ক্ষমিব, হে ক্ষেমস্করি, শ্রীরাম-লক্ষ্মণে |” সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাদিল! বিষাদে ) 
রদেশিল। অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশৃলী ) ৪৩. 
ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সংস্কিয়। নাম 
নবমঃ সগগঃি। 





গ্রন্থ সমাপ্ত। 





বিশদ টীকা-টিপ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাথ/াদি 


প্রথম সর্গ 


বিষয়-সংক্ষেপ :- প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ নান! দেবদেবীর বন্দনা ও মঙ্গলাচরণ 
করিয়া যেভাবে কাব্যের সুচনা করিতেন, তাহা না করিয়া মধুন্দন ফুরোপীয় কবিগণের 
অন্তকরণে বীশাপাণির এবং কল্পনার আবাহন (17-09%11৭া) করিয়। তাহার কাব্য 
আরম্ভ করিয়াছেন! বীরবাহু রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন । পাত্রমিরসহ 
রাবণ রাজমভায় সমামীন ; এমন সময় মকরাক্ষ নামক ভগ্রদূত বীরবাছ-নিধনের স"বাদ 
বহন করিয়া আনিল। রাবণ বীরবাহুর মুত্যুলংবাদে শোকাকুল হইলে মন্ত্রী সারণ 
তাহাকে সান্তনা দিবার চেষ্টা করিলেন। অতঃপর রাবণের আদেশে ভরদৃত যুদ্ধে 
বীরবাহুর বীরত্বের বিশদ বর্ণন। দান করিল। পুজের বীরত্বের কাহিনী শ্রবণ করিয়া! 
স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা! পর্যবেক্ষণের জন্য রাবণ প্রাসাদের শিখরে আরোহণ করিলেন । 

রণক্ষেত্রের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া রাবণ পুনরায় রাজপভায় ফিরিয়া আমিলেন। 
অতঃপর বীরবাহুর জনশী চিত্রাঙ্গদা মহচরীগণসহ সভাস্থলে আগিয়] পুত্রের জন্য বিলাপ 
করিতে লাগিলেন । রাব্ণ তীহ্াকে সান্তনা দিবার জন্য নান| কথা বদ্গিলেন; কিন্তু 
চিত্রাঙ্গদা সান্বনা না মানিয়! রাবণকে এই যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করিয়! ক্ষুব্ধ 
হৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

চিত্রাঙ্গ্ার তিরস্কারে অত্যন্ত ক্ুদ্ধ হইয়! রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে যাইবার উদ্যোগ 
করিলেন। অসংখ্য রাক্ষদসৈন্য যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। তাহাদের বীরপদ ভরে আদমুদ্র- 
লঙ্কাঁভৃমি টলমল করিয়! উঠিল। গভীর সাগরতলে যেখানে সমুত্রপত্বী বারুণী' অবস্থান 
করিতেছিলেন সেই স্থানও বিক্ষুন্ধ হইয়া উঠিল। অকন্মীং সমুদ্রের এইরূপ বিশ্ব 
ভাব দেখিয়া] “বাকুণী, মনে করিলেন যে, প্রচণ্ড ঝটকার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু 
তীহার সখী মূরলা তাহাকে জানাইল যে, রাবগ-সৈন্ের পদভরে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত হইয়া 
এইরূপ ছুর্যোগের হৃঙ্টি হইয়াছে। লঙ্কাসমরের বার্তা বিণদভাবে জানিবার জন্য 
'বারুণী' মূরলাকে লঙ্কায় রক্ষোরাজলক্্ীর নিকটে প্রেরণ করিলেন। 


১১২ মেঘনাদবধ ক 


লক্্মীদেবী মুরল[কে যুদ্ধের বিবরণ আন্মপুধিক বাঁলিয়। বন্তমান মুহূর্ত কোন কেন 
রাক্ষসবীর যুদ্ধার্থ বহিগত হইতেছে তাহা জ্ঞাত হইবার জন্ত রাক্ষণবাঁপায হবেশে 
তাহার মন্দিরের ছবারদেশে আপিয়! ফাড়াইলেন এবং রাজপথস্ত্কায়। শ্রেণীবন্ধভাবে 
অগ্রসর রাক্ষস-সেনানীবুন্দের পরিচয় মুরলাকে দিতে লাগিলেন। ইহ।দিগের মধ্যে 
মেঘনাদকে অনুপস্থিত দেখিয়] মুর্ল| তাঁহার অন্রপস্থিতির কারণ গিজ্ঞানা করিলে, 
লক্ষ্ীদেবী বপিলেন যে, লঙ্কার আনন বিপদের কথা ন! জানিয়া সে বোধ হয় লঞ্কাপুরীর' 
বহির্দেশে গ্রমোদকাননে বিলাসে মগ্ন রহিয়াছে । অতঃপর মুরলাকে বিদায় দিয়া 
লক্ষমীদেবী মেধনাদকে লঙ্কায় আনয়নের ব্যবস্থা করিতে চলিলেন। 

তিনি মেঘনাদের ধাত্রীমাতা প্রভাষ। রাক্ষপীর বেশধারণপূর্বক প্রমোদকাননে 
অবস্থিত মেথনাদকে বীরবাহুর মৃত্যু এবং লঙ্কার শোচনীয় অবস্থ।র বিময় জানাইলেন। 
মেঘনাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ইতঃপূর্বে তিনি নিশাধুদ্ধে রামচন্দ্রের প্রাণসংহার 
করিয়াছেন। স্তৃতরাং রামচন্দ্রের হস্তে বীরবাহুর মৃত্যুনংবাদে তিনি অতন্ত বিশ্মিত 
হুইলেন। দেশের এই চরম ছুর্দিনে তিনি বিলাসব্যসনে ময় রহিয়।ছেন বলিয়া প্রচণ্ড 
ধিক্কারের সহিত তিনি বিলাধলজ্জ। দুরে নিক্ষেপ করি! বীরবেশে সঙ্দিত হইলেন 
এবং লঙ্ক(পুরীতে যাঁরার জগ্ত বিমানে আরোহণ করিতে ডদ্ত হইলেন। মেথন।দপত্রী 
প্রমীল৷ তাহার বিরহাশঙ্কায় কাতর হইলে তিনি তাহাকে সান্তনা দিরা বপিলেন যে, 
অবিলম্বে শত্র দমন করিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিবেন। 

সন্ধ্যার প্রার্কীলে রাবণ যখন যুদ্ধযাত্রার উদ্বেগ. করিতেছেন, তখন সেইস্থনে 
অকন্মাৎ উপস্থিত হইগা মেঘনাদ স্বয়ং যুদ্ধে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। 
পূর্বে তিনি দুইবার রামচন্দ্রকে পরাস্ত করিয়ছেন; এইবারে তিনি তাহার 
পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা ও রাখিবেন ন! বণিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। 

রাবণ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, দৈবরোধের নিকট মর্ত্যবাসীর সকল শৌর্য-বীর্য 
ষে সম্পূর্ণ নিক্ষল, মহাবীর কুন্তকর্ণের অকালমৃত্ার দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। 
তবে একাস্তই যদি মেঘনাদ দ্ধাভিলাধী হইয়! থাকেন, তবে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে তিনি 
স্বীয় ইষ্টদেব অগ্নির উদ্দেশে নিকুপ্তিলা যজ্ঞ করিয়া পরদিন প্রভাতে যেন যুদ্ধযাত্রা 
করেন। অতঃপর রাবণ মেঘনাদকে যথাবিধি লেনাপতিপদে বরণ করিলেন । 
বিষাদাচ্ছন্ন লঙ্কাপুরীতে পুনরায় আশার ও আনন্দের হিল্লোল বহিতে লাগিল। 





বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যার্দি--১ম সর্গ_ পৃষ্ঠা ১ ১১৩ 


সম্মুখ সমর পড়ি, ইত্যার্দি--কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্ত্রের সহিত রাবণের 
অন্তত রবাহুর যুদ্ধকাহিনী বণিত হইয়াছে । বীরবাহু-নিধনরূপ একটি স্থনিনিই্ 


রামায়ণীয় ঘটন। আশ্রয় করিয়া মেঘনাদবধ-কাব্য রচিত হইয়াছে। বাঙ্গাল কাব্য 
রচনার ক্ষেত্রে ইহা একটি অভিনব পদ্ধতি । ইতঃপূর্বে প্রাচীন সকল বাঙ্গালা কাব্যই 
নায়ক অথবা নায়িকার জন্মধৃত্বান্ত-__কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত ও,__আশ্রয় 
করিয়। রচিত হইয়।ছে। 
অকালে- দৈববিডস্বনাহেতু অপরিণত বয়সে । 
অস্তভাধষিণি-হে মপুরভাধিণি দেবি সরশ্বতি! কবি প্রথমে সরম্বতীদেবীর 
আবাহনপূবক কাব্য রচনাষ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই 'আবাহন' পাশ্চাত্য কাব্যের 
৭1750088100 এর অনকরণ। তুলনীয-_-%150189 [১০৪৮ কাব 01989 ও 
3101718 এর আবাহন। 
রক্ষ;কুলনিধি-_রাক্ষলবংশের বত্বন্বূপ রাবণ। 
কি কৌশলে ইত্যাধি-রাঁজ্যন্র্ট স।মান্য মানব লক্ষণের পক্ষে ইন্দ্রজয়ী বীর জগতে 
অপ্রতিদন্দী মেঘনাদকে ব্ধ কর! একটি অপাধারণ ঘটন1। সাধারণভাবে ইহা ঘটা. 
অসম্ভব। লক্ষণ কি কৌশলে এই অসম্ভব কাধ সাধন করিয়াহিলেন ইহাই কবির 
জিজ্ঞাস্য । 
রাক্ষমভরস।-_-অতিকাঁয, এুম্তকর্ণ বীরবাছ প্রভৃতি রাক্ষমবীরের মৃত্যুর পর 
রাক্ষপপর্গের একমাত্র আশ্রযস্থল মেঘনাদ । ভরসা-তরবণ_ আশা, সহায়। 
ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে ভারতি-সবপ্রথম কবি তাহার 
“তিলোন্তমাসম্তধ কথ্য” দেবী সরস্বতীর আবাহন কথিয়াছেন। তুলনীয় ৪ 
“এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর 
কেন গো বপিয়৷ আজি, কহ পল্মান! 
বীণাপাঁণি! কবি, দেবি, তব পদানুজে 
নমিয়! জিজ্ঞাসে তোমা, কহ দয়ামগি ।৮--ইত্যাদি। 
মেঘনাঁদবধ-কাব্যে, সুতরাং তিনি আবার, তাহার আবাহন করিতেছেন। 
যেমতি, মাত? বসিল। আলির! ইত্যা্দি__পুরাকালে যেভাবে অত্যন্ত 
আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ভাবে মহর্ষি বান্সীকির কণ্ঠে আপিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলে। 
কথিত আছে যে, আদিকবি বাল্লীকি পূর্বজীবনে ব্ণজ্ঞানহীন দহ ছিলেন। তখন 
তিনি বত্বাকর দস্থ্য নামে পরিচিত ছিলেন। পরে ব্রষ্ধার উপদেশে তিনি অসৎ পথ 
পরিত্যাগ করেন, এবং 'দুশ্চর তপন্যাবলে মূহধি বান্নীকি হইয়াছিলেন। একদ! 


১১৪ মেঘনাদবধ কাব্য__পৃষ্ঠা ১ 


গ্রাতঃস্সানের জন্য যখন তিনি শিষ্য ভরদ্বাজের সহিত তপোবনপাটৈস্থ তমসানদীরে 
গমন করিয়াছিলেন তখন" দ্েখিলেন যে বুক্ষশাখাঁয় অবর্থিত কৌন সী মধ্যে 
ক্রৌঞ্চটিকে একটি ব্যাধ নিহত করিল। সঙ্গী নিহত হওয়ায় ক্রৌঞ্চী কাতরন্বরে 
বিলাপ করিতে লাগিল। এই শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়া বাল্লীকির মন করুণায় প্রাবিত 
হইল এবং ব্যাধের প্রতি তাহার অভিশাপ নিমোদ্বত শ্লোকরূপে বধিত হইল £-- 
“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম: শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদ্্‌ একমবধীঃ কামমোহিতম্‌ ॥” 

ইহাই সংস্কৃতভাষার আদি কবিতা! বলিয়া! গ্রসিদ্ধ। সরস্বতীর কৃপায় বাল্মীকি যে 
কবিত্বশক্তি লাভ করেন তাহার মূলে ছিল নিহত ক্রৌঞ্চের জন্য ক্রৌ্ধীর শোকে 
বাল্মীকির সহানুভূতি । মধুস্দনও বীরবাহু-নিধনের পরে রাবণের শোকে সন্তু ভূতি- 
সম্পন্ন হইয়া! দবীর কৃপায় কবিত্বশক্তি লাভের জন্য প্রার্থন। জানাইতেছেন। 

ক্রৌঞ্চবধু সহ ক্রৌঞ্চে_ ব্যাধ কেবল ক্রৌঞ্চকে নিহত করিয়াছিল। স্থতরাং 
এস্থলে “ক্রৌঞ্চবধূ সহ” অর্থে ক্রৌঞ্চবধূর সহিত অবস্থিত বুঝিতে হইবে। 

নরাধম আছিল যে নর ইত্যাদি-_দেবী সরস্বতীর কৃপা থাকিলে রত্বাকরের ন্যায় 
অতিশয় পাষণ্ড ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ কবিত্বশক্তির অধিকারী হইয়া চিরস্থায়ী কীতি অর্জনে 
সমর্থ হয়। 

সৃুঃঞ্জয়__মৃত্যুজগ্জী, অমর। 

বথ। স্বৃতূযুঞ্জয় উমাপতি__উমাপতি শিবের ্তায়। 

হায়, মা, এ হেন পুণ্য ইত্যাদি বাল্সীকি সরস্বতীর কৃপায় অকম্মাৎ কবিত্বৃশক্তি 
লাভ করেন। কিন্তু পূর্বজীবনে কুকর্ম করিলেও পরধতাঁ জীবনে তাহার সাধনাও কম 
ছিল না। কবির জীবনে এরূপ কোন সাধনাই নাই, স্থতরাং বাল্মীকির নায় দেবীর 
অনুগ্রহ তিনি প্রত্যাশা করিতে পারেন না। 

কিন্তু বে গো গুণহীন ইত্যাদি--দেবীর কুপালাভে কবির মনে সংশয়ের সহিত 
আবার এ আশ্বানটুকু আছে যে, তিনি মাতার অধমতম সম্তান বলিয়] হয়ত তাহার 
কূপালাভ করিতে পারেন) :কারণ যে সন্তান নিপ্তন ও অসহায়, তাহার প্রতিই 
মাতার স্বেহ বেশি হইয়া থাকে । | 

উত্ন__অবতীর্ণ হও, আবিভূ্ত হও'। প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রচলিত এবং এক্ষণে 
প্রাদেশিক শব্দ। অব+* /ত্‌ (অনুজ্ঞায়) অবতর ১৯ ওতর ১ উত্তর, ০০০০০ উর; 
'উল। 

. তুমিও আইস, দেবি ইত্যাদি_দেবী সরম্বতীর আবাহনের পর কবি 


বিশদ টকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--১ম সর্গ-_পৃষ্ঠা ১. ১১৫ 


কল্পস্ঘাদবীকে সগোধিহন করিতেছেন । কবি-কল্পনাকে এখানে একটি ম্বতন্ত্র দেবীরূপে 
ধারণ। করব হইয়াছে । কবি-মানস বা কবির কল্পন! হইতেই উৎকৃষ্ট কাব্যের অভিব্যক্তি 
সম্ভবপর । 

কৰির চিত্ব-ফুল-বন-মধু ইত্যাদি_মধুকর যেমন নানা উদ্যানের নানা পুষ্প 
হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুচক্র গঠন করে, কবিও তেমনিই জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণের 
কাব্যরূপ কুক্থমসমূহ হইতে মধুর ন্যায় নানাবূপ ভাব ও ঘটনা সংগ্রভ করিয়া মেঘনাদ- 
ব্ধ-কাব্য রচনা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বস্ততঃ, মেঘনাদবধ কাঁব্যে যে কেবল 
রামায়ণীয় চধিত্র ও আখ্যানাংশই গৃহীত হইয়াছে তাহা নয় »_স্থযোৌগমত মধুস্থদন এই 
কাব্যে হোমর, দান্তে, ত্যাসো, ভাঞ্জিল, মিণ্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণের কাব্য- 
সমূহে বণিত বহু ভাব ও ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ-কাব্য রচনার 
অব্যবহিতপূর্ববর্তী কালে তিনি ৬রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়কে একখানি পঞ্রে 
লিখিযাছিলেন £_ 
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কনক-আমনে বলে দশানন বলী ইত্যাদি-_রাঁবণের ও তাহার রাজসভার 
বর্ণনা। এই বর্ণনায় রাক্ষপগণের সমাজ ও সভ্যতাকে একটি সম্পূর্ণ অভিনব রূপ দান 
কণা হইয়াছে । রাব্ণকে মধুস্থদনও “দশানন? বলিয়াছেন বটে,_কিন্তু ইহা একটি না 
মাত্র। বালীকি এবং কৃত্বিবাসের স্টায় মধুহ্দন রাঁবণকে দশমুণ্ডবিশিষ্ট নৃশংস 
ভীষণাকৃতি 'রাক্ষস*রূপে কল্পনা না! করিয়া তাহাকে স্থবেশ ও স্থরূপ একজন প্রবল- 
প্রতাপান্বিত নৃপতিরূপে কল্পন! করিয়াছেন। রাবণ মেঘনাদ এবং অন্যান্য রাক্ষসগণ- 
সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণ। ত্যাগ করিয়া কবি-কল্পিত অভিনবরূপে তাহাদের গ্রহণ করিতে না 
পারিলে মেঘনাদবধ-কাব্যের রসনিষ্পত্তিব্ষয়ে বিশেষ বাধার সম্মুখীন হতে হইবে। 

ফণীন্দ্র যেমতি ইত্যাদি_রাবণের স্থবিস্তত সভার বিশাল স্বর্ণময় ছাদ ধারণ 
করিয়া আছে নানারত্বে গঠিত বিচিত্র স্তস্শ্রেণী_-যেন নাগনাঁজ বাসঁকি মণিময় 
অসংখ্য উদ্ঘত ফণীর উপর বিশাল পৃথিবীকে ধারণ কথিয়া আছেন। ৃ্‌ 

ঝুলিছে ঝলি__বাতাসে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া 'ঝল ঝল করিয়া দীপ্তি 
পাইভেছে। মুকুতা-যুক্ত1। বিগ্রকর্ষ দ্বার! উৎপঈ শব । 


১১৬ মেঘনাদবধ কাব্য- পৃষ্ঠ! ২ 


পল্পরাগ-_রত্ববিশেষ $ ৪৪0১1:6, মরকত- হরিতবর্ণ বত বশ. ৪0097819 

ক্ষণপ্রভা--বিদ্যুৎ। 

রতমসম্ভব] বিভা__রত্ুপমৃহ হইতে উৎপন্ন জ্যোতিঃ। 

চারুলোচন! কিন্করী--রাবণ নিজেই যে কেবল অসামান্য রূপবান তাহা নহে 
তাহার সভাস্থ সাধারণ পরিচারক-পরিচারিকাগণও অতুলনীয় সৌন্দর্বিশিষ্ট। 

হর কোপানলে কাম ইত্য।দি-উমার সহিত শিবের মিলনের উদ্দেশ্টে কাম 
শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যাইয়া তাহার নেত্রাগ্রিতে ভন্মীভৃত হন। কবি এখানে মনে 
মনে বিতর্ক করিতেছেন যে, কাম ভন্মীভূত না হইয়! রাবণের সভাস্থলে ছত্রধররূপেই 
বুঝি অবস্থান করিতেছেন । অর্থাৎ রাবণের ছত্রধরও কামদেবের ন্যায় রূপবান। 
উৎপ্রেক্ষ। অলঙ্কার । 

রত্রে্বর বথা শুলপাণি-__কুকক্ষেত্র সমরে ত্রিশ্লধাপী মহাদেব পাণবগণের 
শিবির রক্ষার ভার গ্রহণ করেন: র।বণের সভাগৃহের দ্বারে বিশালদেহ দ্বারিগণও 
মহাদেবের ন্যায় শূলহন্তে বর্তমান । 

অনন্ত বসন্ত বামু-রাবণের প্রতাপে পবনদেব সর্বধতুতে কেব্ল বসস্তকালীন 
স্ববৃভিত বায়ুপ্রবাহই প্রেরণ করিতেন বলিয়া লঙ্কপুীতে চিরবসন্ত বর্তমীন। 

গোকুল বিপিনে- বৃন্দাবগের কাননে । বুন্দাবনস্থ কুগ্চবনসমূহ যেরূপ একদা 
শ্রীকুষ্ণের মধুর বংশীধ্বনি দ্বারা পূর্ণ ছিল, মেইরূপ রাবণের সভাগৃহও অদূর হইতে বায়ু, 
দ্বার আনীত নানাবিধ মধুর বা্ধ্ৰনি দ্বারা পূর্ণ ছিল | 

কিছার ইহার কাছে ইত্যাদি-_অন্ত্নকৃত উপকারের গ্রতিদানে দ্লানবশিল্পী 
ময় ইন্্প্রস্থে পাগুবগণের জন্য কারুকার্ধভূষিত অতি মনোহর একটি সভাগৃহ নির্মাণ 
করেন। এই সভাগৃহের সমৃদ্ধি ও এশ্ব্যদর্শনেই ছুযোধন পাগুবগণের প্রতি ঈর্ধযান্বিত 
হুইয়াছিলেন। কিন্তু রাবণের সভাগৃহের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যের তুলনায় ময়দানব-গঠিত 
ইন্প্রস্থের সেই স্থবিখ্যাত সভাগৃহও তুঁচ্ছ। উপমান (ময়শিমিত সভা) হইতে 
উপমেয়ের (রাঁবণ-সভার) উৎকর্ষ চিত হইয়াছে বলিয়া এন্থলে ব্যতিরেক অলঙ্কার। 

পৌরবে-_পুরুবংশীয় যুধিষ্টিরাদিকে। সাধারণতঃ কৌরব বলিতে দুর্যোধনা দিকে 
এবং পাণ্ডব বলিতে পাতুপুত্রগণকেই বুঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে পাগুবেরাও 
প্কুরুরংশীয়” এবং “পুরুবংশীয়”। তুলনীয় ঃ--“প্রাধান্ততঃ কুরুেষ্ঠ দাস্ত্যস্তো। বিস্তরশ্ত 
মে।” “এবং রূপঃ শক্য অহং নুলোকে ত্র ত্বদন্তেন কুরুপ্রবীর ।” (গীত) 

তিডিয়া--পিক্ করিয়া। 


বিশদ টীকা টিপ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--১ম সর্গ- পৃষ্ঠা ২ ১১৭ 


নদূত- ফে যুদ্ধে পরাজয়বার্তা বহন করিয়া আনে। 

নৈধত্ত্বক-নিকষা রাক্ষপীর পুত্র রাবণ। ইহার অন্য নাম 'ককসী? বলিয়া 
রাবণাদিকে “কৈকসেয়”ও ব্লা হয়। বিশ্রবা খষির ওঁরসে নিকঘা বা তৈকসীর গর্ভে 
রাবণ, কুস্তকর্ণ, বিভীষণ এবং শূর্পণখার জন্ম হয়। পিতৃপরিচয়ে রাবণাদিকে এবং 
কুবেরকে বৈশ্রবণও বলা হইয়া থাঁকে। 

বলে যক্ষপতি সম-_ক্ষপতি কুবেরের পুরাণে এশবরধ-খ্যাতিই আছে, বীরত্ব 
খ্যাতি তত বেশি নহে। মধুস্থদন অনুপ্রাসের অনুরোধে কয়েক স্থলে পৌরাণিক 
প্রসিদ্ধি লঙ্ঘন করিয়া বলবীর্ধাধিক্য জ্ঞাপনার্থ “ক্ষপতি? শব্ধ ব্যবহার করিয়।ছেন। 
তুলনীয় £-- 

- "রক্ষঃ শত শত-_- ক্ষপতিত্রাস বলে--” 
(মেঘনাদবধ, ৬।৪৪৫) 

ফুলদল দিয় ইত্যাদি-কোমল পুষ্পদল দ্বারা স্থবৃহৎ শাল্সিলী বৃক্ষ ছেদন যেরূপ 
অসম্ভব কার্য, রাঁজ্যন্রষ্ট ভিখারী মের পক্ষে বীরবাহুর ন্যায় শক্তিমান বীরের নিধনও 
তদ্রপ অসম্ভব ব্যাপার । এস্থলে রাম ও ফুলদলের মধ্যে সাদৃশ্ঠ কল্পনা করিয়া ফুলদলে 
অবাস্তব ধর্ম আরোপ করায় নিদর্শন1 অলঙ্কার । 

কি পাপে হারানু ইত্যাদি--এস্থলে রাবণের এই বিলাঁপের ভিতর দিয় কবি 
তাহার চবিত্র পরিস্ফুট করিয়! তুলিতে চাহিয়াছেন। এই রাবণ রামায়ণ-বর্ণিত রাবণ 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্র। এখানে রাবণ রাক্ষস নামক একটি হসভ্য ও স্থসমুদ্ধ 
জাতির অধিনায়ক এবং প্রবল পরাক্রমশালী রাজা হইয়াও ভাগ্য-বিড়ম্বনায় অতি তুচ্ছ 
শক্রর নিকট' পদে পদে পরাঁঞ্জিত। রামায়ণের বাবণ মায়াবী নিশাচর এবং ঘোর 
কুক্রিয়াসক্ত । তাহার মুখে “কি পাপে হারান্থ আমি তোম] হেন ধনে?” এবং পকি 
পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি” ইত্যাদি বিলাপ আত্মপ্রবঞ্চনাই হইত। কিন্তু 
মধুস্থদন-কষল্পিত রাবণের মুখে এই করুণ বিলাপ ততটা অসঙ্গত হুইয়। উঠে নাই। 

অকালে আমার দোষে_ কুন্তকর্ণ ব্ন্মার নিকটে বর পাইয়াছিলেন যে, তিনি 
ক্রমাগত ছয়মাস নিদ্রান্থখ ভোগ করিবার পর একদিনমাত্র জাগ্রত থাকিয়া সেইদিন 
ষদৃচ্ছভাবে আহারবিহার করিতে পারিবেন । কিন্তু যদি এই নিত্রাকালে কেহ তাহার 
নিপ্রাভঙ্গ করে তবে তীহার বিন্দাশ ঘটিবে। রামচন্দ্রেই সহিত যুদ্ধে খন লঙ্কা প্রায় 
বীরশৃ্ত হইয়া উঠিল," তখন ভীতিবিহবল রাবণ পূর্ব বশ্বৃত হইয়া কনতক্ণের 
অকালে নিপ্রাভঙ্গ করেন এবং রামচন্ত্রের সহিত 'যৃদ্ধ করিতে যাইয়া কুস্তকর্ধের 
মৃত্যু হয়। ্‌ 


১১৮ মেঘনাদবধ কাব)- পৃষ্ঠা ৩ 


হায় সূর্গণখ।-.""*এ ভূজগে ?_-উপমান তুজগকেই উপমেরচবরপে কিনা 
করায় এখানে অতিশয়ে।ক্তি অলঙ্কার । হূর্পণথা ও শূর্পণর্ধা উভয় রই 

তোর ছু'খে দুঃখী ইত্যাদি- স্থ্পণখ। প্রথমে রামচন্ত্রকে ও পরে লক্ষণকে পতিত্বে 
বরণ করিতে চাহিলে এবং মীতার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ তাহার 
নাসাকর্ণ ছেদন করেন। নুর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণকৃত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণাঁথই 
রাবণ শীতাহরণ করেন। 

দেউটী, (দেউটি)__প্রদীপ। দীপব্তিক1৯ দীব অট্র আ১স্দীব.টি ৯দেউটি। 

রবাব-_-বীণাজাতীয় বাছ্যন্ত্র। (ফারসী শব) 

মুরজ-ম্দ্গ। 

মুরণী-_বাশী। 

_. হুস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে ইত্যাদি জন্মান্ধ ধৃতরাষ্্ হস্তিনাপুরীতে 

অবস্থান করিয়] ব্যাপদেবের কৃপায় পিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সঞ্জয়ের মুখে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের 
আহ্থপূবিক বৃত্তান্ত ও দুধোধনাদি শতপুত্রের নিধনসংবাদ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। 


সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ__জ্ঞানবান প্রধানমন্ত্রী । 

অভ্রভেদী-_মেঘস্পর্শী, অত্যুচ্চ। 

কুবলয়--পদ্ম। 

যৃণাল-_পদ্মলতার মূলদেশে অবস্থিত এবং পঙ্কের উপরি-বিস্তৃত হুম, কোমল ও 
শ্বেতাভ তন্ত। কিন্তু বাঙ্গালায় সাধারণত: কণ্টকময় পন্স-“নাল অর্থেই প্রযুক্ত । 
শবের অর্থীস্তরগ্রহণের (৪97186103) দৃষ্টান্ত । তুলনীয় £--"কণ্ট কময় মৃণালে ফুটিল 

॥ নলিনী 1” ( মেঘনাদবধ, ২৩৭১ ) এবং “কণ্টকে গাঁড়ল বিধি মুণাল অধমে।”-_ 

(মণালিনী ) 

হুদয়বৃত্তে ফুটে যে কুস্ুম ইত্যার্দি-যে নালটির অগ্রভাগে পন্পটি প্রস্ফুটিত 
ইয়, তাহা হইতে ফুলটি ছি'ড়িয়া'লইলে তাহ যেমন জলে নিমগ্ন হয় সেইরূপ হ্াদয়রূপ 
বৃস্ত গ্রন্ছুটিত পুত্ররূপ পদ্মকে কাল ছিন্ন করাতে হ্বায়ও শোক-সলিলে নিমগ্ন হয়। 
তুলনাবাচক 'যথা” শকের প্রয়োগে বাক্যের শেষাংশ উপমা আলঙ্ক।র। কিন্তু সাদৃশ্ঠ- 
বাচক শব্দাদি ব্যতীত দৃষ্টান্ত কনের জন্ত বাক্যের প্রথমাংশে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। 

মদকল করী_-মদমত্ত হত্তী। পরিপতবয়স্ক হস্তী উত্তেজিত হইয়া উঠিলে তাহার 
গণদেশাদি হইতে-ষে ঘর্ম নির্গত হয় তাহার নাম “মদ । মদপূর্ণ ক (মধুর অব্যক্ত 
ধ্বনি) যাহার-_বন্ুত্রীছি সমাস। 


বিশদ টীকা-টিগ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--১ম সর্গ--পৃষ্ঠা ৩৪ ১১৯ 


'বীরকুঞ্জর-7ারশরেষ্ বীর কুগ্তরের মত,_-উপমিত সমাস। 

পাঁম্গাবীরকুঞ্জীর অরিদল মাঝে ধনুধর- খধর বীরশ্রেষ্ঠ শক্রগণের মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। বীরকুগ্তর ধন্ুর্ধর শব্দের বিশেষণ । উভয় শব্দের মধ্যে ব্যবধান 
থাকায় দ্বরাম্বয় দোষ । 

ইরম্মদ্র-_বজ্াগ্নি। 

জলধি-_সমুদ্র। জল+ধা+কি। তুলনীয, অন্ধি, উদধি, তোয়ধি, পয়োধি, 
বারিধি ইত্যাদি 

পবনপথে- আকাশে । 

কোদগু-টঙ্গ।র-__ধনুকের জ্যা বা ছিলা আকর্ষণজনিত শব্দ । 

যুথখনাঁথ-_দলপতি । 

ঘন ঘনাকারে-_ঘন ( গাঢ়, বিশেষণ ) ঘন ( মেঘ, বিশেষ্য ) রূপে। 

চকমকি_-( নাম ধাতু ) চকমক করিয়!। 

কলম্ঘকুল-_বাঁণসমূহ। 

শনশনে-_( ক্রিম্াবিশেষণ ) শন্‌ শন্‌ শব করিয়|। 

কনক-মুকুট শিরে-_ ্বর্ণমুকুটপরিহিত। পাঁধিব এশ্রধলুন্ধ কবিমন জট বন্ধলধারী 
বনবামী রামচন্দ্রের মন্তকেও স্বর্ণমুকুট দান করিয়াছে এবং ভোগবিলাস-বিমুখ সর্বত্যাগী 
শিবকেও স্বর্ণাসনে উপবেশন করাইয়াছে। তুলনীয় £-- 

“ব্যোমকেশ, স্বণীসনে বসি গৌরী সনে,” ( মেঘনাঁদবধ, ৪1২০৪ ) 

বাসবের চাপ ঘথ।--রামচন্দ্রের বিশাল ধন্তঃ ইন্দ্রধর গ্যায় বিস্তৃত ও বিবিধ বর্ণে 
সমুজ্জল। 

সন্দেশবহ_ সন্দেশ অর্থাৎ সংবাদবহনকারী দূত । 

ধর্যক্ষ-__হুরি ( হরিদ্‌বর্ণ) অক্ষি যাহার, মিংহ । 
ম্বি-_দন্ৰ অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া। নাম ধাতুজ বা মধুসুদনীয়ক্রিয়াপ্দ। 

সিন্ধু যথ। দ্বম্বি ইত্যাদি__বায়ুর মহিত সংগ্রাম করিবার সময়ে সমুদ্র যেভাবে! 
গ্রচণ্ড গর্জন করিতে থাকে । 

ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম ইত্যাদি--কৃষ্ণবর্ণ অসংখ্য ঢালের মধ্যে শাণিত 
তরবারির উজ্জল ফলকগুলি ধৃমরাশির অভ্যন্তরস্থ অগ্রিশিখাসমূহের ম্যায় ঝকমক , 
করিয়া উঠিল। 

নিল কন্বু অন্ভুরাশিক্পে- রণশঙ্খসমূহ সমুদ্রের ম্যায় গভীর গর্জন করিয়া 
উঠিল। 


১২০ মেঘনাদবধ কাব্য- পৃষ্ঠা ৪ 


পুর্বজ্ন্ম দোষে- দেশরক্ষার জন্য সম্মুখযুদ্ধে ৃত্যুবরণের গৌরবষ্রইতে বঞ্চিত গত 
নিজের ভাগ্যকে দোষ দিতেছে । 

ক্ষত বক্ষঃস্থছল মম ইত্যাদি_দূত যে প্রাণের প্রতি মমতায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
পলায়ন করে নাই তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়| বলিতেছে যে, তাহার প্রতি শক্রগণ- 
নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সম্মুখ দিক হইতে আসিয়া! তাহার বক্ষঃস্থলই ধিদ্ধ করিয়াছে) 
পলায়নের চেষ্টা করিলে সেগুলি পুষ্ঠেই আঘাত করিত । 

হরষে ধিষা্দে__পুত্রের বীরত্বের কাহিনী শ্রবণে বীঁর পিতার পুত্রগৌরবজনিত 
হর্ষ, এবং নিহত পুত্রের শোকজনিত বিষাদ । 

সাবাসি- প্রশংসা করি। সাবাস্‌ (শাবাশ.) প্রশংসাস্থচক ফারসী অব্যয়। 
অব্যয় শবকে ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। 

কনক-উদয়াচলে ইত্যাদি--বিশালদেহ তেজন্বী রাবণ ক।ঞ্চনময় সমুন্নত প্রসাদ- 
চুড়ায় আরোহণ করিলে মনে হইল যে উজ্জল কিরণশো ভিত হুর্যদেব স্বঁময় উদয়গিরির 
শিখরে আবিভূতি হইলেন। “দিনমণি” ও “অংশুমালী” উভয় শব্দই সৃর্যবাচক। এস্থলে 
অংগ্থমালী শব্ষটিকে দিনমণির বিশেষণরূপে গ্রহণ কর] উচিত। উপমেয় রাবণকে 
উপমান দিনমণি ( সুর্য) বলিয়া! সংশয় হেতু উৎপ্ররেক্ষ। অলঙ্কার । | 

কাঞ্চন-সীধ-কিরাটিনা লঙ্কা ন্বর্ণময় প্রাসাদসমূহকে মুকুটের ন্যায় ধারণ 
কৰিয়াছে যে লঙ্কাপুরী। এখানে এবং অন্য সর্বত্রই কবি লঙ্কাকে অশেষ সমৃদ্ধিশীলিনী ও 
সৌন্দরধপূর্ণা নগণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

উত্স রজঃছট।-_রজতের ন্যায় শুভ্র জলধারাবিশিষ্ট উৎস বা ফোয়ারা । মধুন্ছদন 
বহুস্থলে রজত অর্থে রজঃ শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন। রজঃ শবের অর্থ রেণু, ধৃলি 
ইত্যাদি। সেই অর্থ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নৃতন অর্থে শবের প্রয়োগ হইয়াছে। 
ইহাকে অবাচকত। দোষ বলে। 

হীর।চুড়। শিরঃ_-হীরকশীর্ষ। “হীরাচুড় অথবা “হীরাশির» হওয়া উচিত ছিল। 
পুনরুক্তি দে!ব। | 

নান! রাগে বিবিধ বর্ণে।, 

জগাত-বাসনা তুই, সখের সদম-_কবি লঙ্কাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, 
পৃথিবীর সকল প্রকার সথখগ্রদ সামগ্রীর ' মমাব্শ তোমার মধ্যে হইয়াছে; অতএব 
তুমি জগতের সকল লোকের কামনার বস্ভ। অচেতন বস্ত ল্কাকে চেতনাবিশিষ্ট বপ্ধিয়া 
কয্পন। করিয়! আকস্মিক সম্বোধন দ্বারা ইংরেজি ঠ1)0881010)9 অলঙ্কারের অনুকরণ 
করা হইয়াছে। বাংলায় ইহাকে সন্দোধন অলঙ্কার বলা যাইতে পারে। 


বিশদ টাকাটিপ্লনী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি--১ম সর্গ_পৃষ্ঠা৫. ১২১ 


বৈদেহীহরু/4-বিদেহের রাজকন্া সীতার হরণকারী বাব্ণ। 


কয়ভঞগম--হন্তিশাবকের হ্যায় । 
কঞ্চুক-_সর্পে্র নির্মোক বা খোলস) আবরণ। 


হিমান্তে-শীতখতুর অবসানে। 
লুলি-লোল অর্থাৎ কম্পিত করিয়া। 
অবলেপে- গর্বের সহিত । ক্রিয়াবিশেষণ। 


দক্ষিণ দুয়ারে অঙদ ইত্যাদি--প্রাসাদশিখর হইতে রাবণ লঙ্কা চারিদিকে 
কিভাবে শক্রকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া আছে তাহ! দেখিলেন। দক্ষিণ দ্বার অবরোধ 
করিয়া আছেন বালিপুত্র কিক্িদ্ধযার যুবরাজ অঙ্গদ। তিনি নবীন হস্তি-শাবকের ন্যায় 
শক্তিশালী; অথবা শীতখতুর অবসানে সগ্ঃ নির্ষোক পরিত্যাগ করিয়া বিষধর প্রকাণ্ড 
সর্প যেমন উজ্জ্বল বিচিত্র দেহে গর্বভবে দ্বিধগ্ডিত জিহবা আন্দোলিত করিয়া উদ্যত ফণা 
লইয়! ভ্রমণ করিতে থাকে, তিনি সেইরূপ আতঙ্কজনক। 

শত গ্রসরণে_ শত বেছটনে, শত পাকে । 


শত প্রসরণে ইত্যাদি__শক্রদল সৈন্যশ্রেণীর পর সৈন্যশ্রেণীর সমাবেশ করিয়া শত 
বেষ্টনে লঙ্কাকে অত্যন্ত সতর্কতাঁর সহিত অবরুদ্ধ করিয়া বাখিয়াছে। 

কেশরি-কামিনী-সিংহী । লঙ্কা স্ীবাচক শব্ধ বলিয়! সিংহীর সহিত উপমিত 
হইয়াছে । কেশরী (কেশবিন্‌ )-ইন্ভাগাস্ত শব বলিয়া তৎসম শবের সহিত 
লমাসে “কেশরি? | 

ভীমা-_ভয়ঙ্করী (বিশেষণ )। 

ভীগাসমা-_-চত্ডীর ন্যায় ( বিশেষ্য )। 

পা1কশাট, ( পাখসাট )--পক্ষের আঘাত। 

নিষাদী-_হ্তিপক, মাহুত, গজারোহী সেনানী। 

সাদী- আরোহী; এস্থলে অশ্বারোহী । 

ভিন্দিপাল--নিক্ষেপণীয় বর্শীজাতীয় শন্ব। 

কিরীট-_মুকুট। 

শীর্বক--উষ্ঠীষ, পাগড়ি। 

কষিঘলবলে-_কৃষিদলের অর্থাৎ রুষকগণের শক্তিতে । কৃষি+ইন্‌-রুষী ; অপ্র- 
চলিত শব । রুষী+দল--কৃষিদল ইন্ভাগাস্ত শব বলিয়া । 

রবিকুঙ্গরবি-_হূর্যবংশের প্রধান । 

কালপৃষ্ঠধারী-_“কালপৃষ্ঠ” নামক ধনুক ধারণকারী। কর্ণের ধর নাম ছিল কালপৃষ্ঠ1 


১২২ মেঘনাদবধ কাব্য- পৃষ্ঠা ৬ 


যথ। হিড়ম্বার স্নেহনীড়ে পালিত ইত্যাদি--মাতা হিড়িস্বারধএল্সহময় ক্রোনুড় 
পরিবধিত এবং গরুড়ের ন্ায় শক্তিশালী, ভীমপুত্র ঘটোৎ্কচ যেরূপ ৃত্যুকীলৈওও নিজের 
বিরাট দেহের পেষণে অসংখ্য কৌরব-সৈন্ত মথিত করিয়! কুরুক্ষেত্রে পতিত হইয়।ছিলেন, 
সেইরূপ বীরবাহুও মৃত্যুর পূর্বে অসংখ্য শত্রসৈন্য বধ করিয়া তাহাদের শবদেহস্তপের 
উপর পতিত হইয়াছিলেন। পৌরা'ণক উল্লেখ : হিড়িম্বা রাক্ষপী পাগুবগণের 
বনবাসকালে ভীমকে পতিত্বে বরণ করে। ইহার গর্ভে ভীমপুত্র ঘটোত্কচের জন্ম হয়। 
কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটোত্কচ অসংখ্য কৌবব-সৈন্ত বধ করিতে থাকিলে নিরুপায় হইয়। 
দূর্যোধন কর্ণকে এএকড্রী” শক্তি নিক্ষেপপূর্বক ঘটোত্কচকে বধ করিবার জন্য অনুরোধ 
করেন। একক্ী অব্যর্থ অন্ত্র;__কিন্তু উহ! একবার মাত্রই প্রয়োগ করা যাইত। কর্ণ 
এই অন্টি তাহার পরম শক্র অজুনিকে বধ করিবার জন্য সযত্বে রক্ষা করিয়াছিলেন। 
ঘটোতকচের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য অবশেষে কর্ণ এই একন্রী শক্তি নিক্ষেপ 
করিয়া ঘটোত্কচকে বধ করেন। কিন্তু মৃত্যুকালেও ঘটোত্কচ নিজের বিশ।ল দেহ 
শক্রসৈন্যের উপর নিক্ষেপপূর্বক বহু সৈন্য দেহভারে পিষ্ট করিয়াছিলেন। 

বীরকুল-সাধ--বীরগণের কাম্য । লাধ-শ্রদ্ধা_-একান্ত কামনা। 

এ বর্জ-আঘাতে - বজ্র ঘাতের ন্যায় নিদারুণ পুত্রশোকের আঘাতে । উপমেয়েক 
উল্লেখ না করিয়! উপমানকেই উপমেয়রূপে গ্রহণ করায় এখানে অতিশয়োক্তি 
ভলঙ্কার হইয়াছে। 

বিহনে €বিহীনে-_বিরহে, ব্যতিরেকে । 

মেঘশ্রেণী যেন অচল ইত্যাদি-_প্রাসাদশীর্ষ হইতে রাবণ দূরে সমুদ্রের উপর 
রামচন্দ্রকুত সেতুবন্ধ দেখিলেন। দুর হইতে সেতুবন্ধের স্থুবৃহত প্রস্তরগুলিকে গতিশূন্য 
কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় দেখাইতেছিল। 

বহিছে জলজ্রোতঃ কলরবে- সেতৃবন্ধে বাধাপ্রাপ্ত সমুদ্রের শ্রোত সেতুর 
ছুইপাঁশে তরহ্ৃধবনি তুলিয়! ছুটিয়া চলিয়াছে। 

কি সুন্দর মাল! ইত্যাদ্দি_প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা ঝা ধিক্কার প্রয়োগে এস্থলে 
ব্যাজস্ততি অলঙ্কার। 

প্রচেতঃ-_প্রচেতস্‌ শব সগ্ধোধনে। সমুদ্রািপিতি বরুণের নামান্তর প্রচেতাঃ। 

প্রভঞ্জন-বৈরী তুমি_ গ্রীক পুরাণে গিশ্ধু ও বাযুদেবকে পরম্পরের প্রতিদবন্বী বলা 
হইয়াছে । তুলনীয় £-_*লিঙ্কু যথা স্বন্দি বায়ু সহ নির্ধোষে।” (১1১৮৩) 

যাদুকর-__এন্দ্রজালিক, বাঁজিকর। ফারসী যাঁছু (জাদু) শব্ষের অর্থ ইন্ত্রজাল, 


128,210, 
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,কেশরীর কজপদ--শক্তিমান সিংহের চরণ। “কেশরিরাজের পদ” সঙ্গত 
প্রয়োগ হইত। সংস্কৃত ব্যাকরণের “সাপেক্ষত্বেপি গমকত্বাৎ সমানঃ” অুত্রাজসারে 
সমর্থনীয় সমাস। 

বীতংসে (বিতংসে )- পাখী ধরিবার ফাদে। 

» হেমবতী পুরী-্বণ্ময়ী নগরী । ব্যাকরগছুষ্ট প্রয়োগ । হেমল্বর্ণ এবং হৈমল 
্ব্ণময়। মথতরাং স্বর্ণময়ী অর্থে হৈমবতী শবের প্রযোৌগ অপপ্রয়োগ । মধুস্দন, 
একাধিক স্থলে হৈম অর্থে হৈমবতী শব্দ ব্যবহার কবিয়াভেন। কোন টীকাকার হৈম্‌ 
অর্থে হেমম্য অলঙ্কার' অর্থ করিষা হৈমবতী শব্দটির গ্রয়োগ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু 
শব্দটি অনাভিধানিক, এবং মধুস্দনের রচনায় এইরূপ অবাঁচকতা দোষ এত বেশি যে, 
ইহাঁর সমর্থনের জন্য উপনিষদ হইতে দৃষ্টান্ত অনাবশ্ক | 

কৌন্তভ-রতন- বিষ্ণুন বক্ষে অবস্থিত বত্ুবিশেষ। কুস্তভ-্বিষু। কুস্তভের 
রত্ব_কৌন্তভ। কুস্তভ+ফ্যয। 

কৌস্তন্ভ-রতম যথ! মাধনের বুকে--নীল সমুদ্রের বঙ্গে অবস্থিত স্বর্ণময়ী লঙ্কা! 
শ্যামল বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে অবস্থিত কৌস্বভরদ্বেব ন্যায় শোভমান। তুলনীয়,_-“নীলজলে 
রক্তো্পল প্রফুল্লিত যথ।, কিন্বা মধবের বুকে কৌস্তভরতন |” (তিলোত্তমাসম্তব ১৩০) 

জাঙাল €জঙ্গাল? সেতু, বাঁধ। 

মিনতি-_কাতর প্রার্থনা; অন্ুনয়। আরবী 'মিন্ন শব্দের সহিত সংস্কৃত 
বিজ্ঞপ্তি” শব্ধ হইতে উৎপন্ন “বঞঞত্তি”'১বিনতি” শব্দের মিশণে উৎপন্ন 
জোড়কলনম শব । 

কিদ্কিণীর বোল--ঘুঙ্রের ধ্বনি। নূপুর, চন্ত্রহার প্রভৃতি অলঙ্কারের সহিত 

ংলগ্ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ঘ্টিক1 বা ঘুঙুরকে কিন্বিণী বলে। 

হেমাজী সজিনীদল সাথে- এস্থলে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কেবল বাব্ণপত্ী 
চিত্রাঙ্গদাই রূপবতী নহেন; তাহার অনচবীবৃন্দও সুন্দরী ও স্থবেশারূপে কল্পিত 
হইয়াছে। | 

চিত্রাঙ্গদ্-রাবণের অন্যতম! পত্বী; বীরবাহুর জননী । 

কবরী-বন্ধন_স্ুবিন্তস্ত কেশভার, থোপা। 

হিমানীতে_ শীতখতুতে। হিমানী (হিম+ঈপ.) শবের অর্থ তুষার বা বরফ । 
অবাচকত দোষ । 

পল্পপর্ণ--পন্মপত্র । কিন্তু মধুক্থ্দন পর্বত্রই পল্পদল বা পদ্মের পাপড়ি অর্থে শবটি 
ব্যবহার করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গগার শোকাস্রপূর্ণ আয়ত চক্ছর সহিত পদ্মপত্র অপেক্ষা 


১২৪ মেঘলাদবধ কাব্য--পৃষ্ঠা ৭ 


পদ্মদূলের সাদৃশ্ঠই সমধিক। তুলনীয় :__-“পন্পর্ণে সুপ্ত দেব পন্নর্যোনি যেন,” (গম 
সর্গ। ২)7 “পদ্মপর্ণ বর্ণ বিভারাশি উজ্জবলে সে বনবাজী” (৮ম সর্গ। ৬৪১) ইত্যাদি । 


বিহজিনী€বিহগী। পক্ষিণী। সংস্কৃত-ইন্‌ ভাগান্ত শৰের স্তর প্রত্যয়ের সাদৃশ্ঠে 
বাঙ্গালা স্ত্রীবাচক বহু শব্দে অযথাইনী-প্রত্যয় যুক্ত হইয়া! থাকে; যথা বিহঙ্গিনী, 
সিংহিনী, অশ্বিনী, সপিনী, চাতকিনী, সুকেশিনী ইত্যাদি । 


শোকের ঝড় বহিল সভাতে ইত্যাদি-_বিলাপপবায়ণা চিত্রাঙ্গদা সভাস্থল 
উপস্থিত হইলে সভায় যেন শোকের ঝড় বঠিতে লাগিল। ঝড় আর্ত হইলে তাহার 
সহিত বিদছ্যুৎ-চমক, মেঘ-গর্জন, প্রবল বাঁযুপ্রবাহ এবং বর্ষণ থাকা স্বাভীবিক। এস্থলে 
চিত্রার্জদ|র অনুচরীগণ ছিল বিদ্যুতের ন্যায় রূপসী) তাহাদের আলুলায়িত কেশপাশ 
মেঘের ন্যায় ঘন কৃষ্ণ; তাহাদের শোকজনিত দীর্ঘশ্বান ঝটিকাপ্রবাহের ন্যায় প্রবল; 
তাহাদের অশ্রধ।র] বর্ষণের গ্তায়, এবং তাহাদের হাহাকার ধ্বনি ছিল মেঘগর্জনের 
ম্তায়। এস্থলে ঝড়ে শোকের আরোপ করিয়া তদনন্তর ঝড়ের অঙ্গীভূত বিদ্যুৎ 
ইত্যাদির সহিত স্ুন্দরীগণের রূপ ইত্যাদির সামগ্রস্ত সাধন করায় সাঙ্গ-বূপক 
তালম্কার হইঘাছে। 

শুরন্জ্দরী-_বিদ্যুৎচ। 

আদসার-_-ধারাবর্ণ। “ধারাপম্পাত আগারঃ-” (অমরকোষ) 

জীমূতমক্দ্র_ মেঘগর্জন। 

নিক্ষোধিল। _-তরবারি কোষ হইতে মুক্ত করিল।- 

গ্রহদেষে দ্বোষী জনে-_এখানেও রাবণের উক্তি হইতে বুঝা! যাঁয় যে, স্বকৃত 
দুষ্কতির ফল ভোগ করিতেছেন এরূপ কোন বোধ তাহার নাই; তিনি নিজেকে ভাগ্য- 
বিড়দ্বিত বলিয়াই মনে করেন। 

বিধিবশে- সম্পূর্ণ দৈবাধীন হইয়া । 

নিদাঘে- গ্রীষ্ম ঝতুতে। 

বরজ্ে-_পান উৎপন্ন করিবার জন্য চতুর্দিকে উত্তমরূপে আবৃত এবং উপরে স্বপ্প- 
আচ্ছাদিত ক্ষেত্রে । | | 


সজারু (শজারু)__পুচ্ছদেশে তীক্ষ কণ্টফপুপরযুক্ত পশুবিশেষ ; শল্যক। শল্যক+ 
€ স্বার্থে) রূপ ১৯ শল্য করূপ১*শেজ্জ অরূঅ ৯ শেজ্জরু১শজারু, সজারু |. 

বারুই-_বারুজীবী ) পানের চাষ ও ব্যবসায় করেন এরূপ সম্প্রদায় বিশেষ। 

শিষুল-শিম্বী-শিমুল ফল। শিমুল-শাললী ) শিশ্ষী শিম, শীম। 


বিশদ টাকা-টিগপ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাথ্যাদি-_-১ম সর্গ-_ পৃষ্ঠা ৭৮ ১২৫ 


বিধি প্রসারিছে বান ইত্যাদি_এখানেও রাবণের থেদোক্তির ভিতরে স্বীয় 
অপরাধ অপেক্ষা দৈবাধীনতাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 

ইন্দুনিভ্ভাননে--( স্বোধনে ) ইন্দুর অর্থাৎ চন্দ্রের নিভ অর্থাৎ সদৃশ আনন 
যাহার এইরূপ স্ত্রী। বন্ুত্রীহি। 

বারপ্রসুন-প্রন্থন অথাৎ পুষ্পবৎ সৌন্দর্য ও লাবণ্যযুক্ত বীর। বীর প্রন্থুনের 
মত; উপমিত সমাস। 

প্রসূ__প্রসবিত্রী, জননী । 

রজত-প্রাচীরদম শোভেন জলধি-_-লঙ্কার চতুষ্পার্থ্বে সমুদ্রের রৌপ্যবৎ শুভ্র 
ফেনিল ও উত্তুঙ্গ তরঙগলমূহ প্রাচীরের ন্যায় বর্তমান । 

সরযুতীরে--অযোধ্য।নগরী সরযুতীরে অবস্থিত । 

ক্ষুদ্র নর__মেঘনাঁদব্ধ ক।বো কবি রাম-লক্ষ্ণকে সর্বদাই সাধারণ মানুষরূপে 
চিত্রিত করিতে চাহিয়াছেন। দৈব বিরুদ্ধ হইলে রাবণের ন্যায় ত্রিভুবনবিজয়ী বীরও 
কিরূপে অতি ক্ষুত্র শত্র দ্বার! সবংশে ধ্বংস হইতে পারে,তাহাই এই কাব্যের মূল 
বর্ণনীয় ব্ষয়। 

বামন হইয়। কে চাহে ধরিতে চাদে_-চিত্রাঙগদার তিরস্কার বাণীর ডিতরেও 
রাবণ যে শৌরধে, বীর্ধে, প্রতিষ্ঠায়, সবতো গাবে রামচন্দ্রের অপেক্ষ। শ্রেষ্ট_-এই ভাবটি 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভগ্মীর অপমানের প্রতিশোধার্থ ই হউক, অথবা অন্ত যে কোন 
কারণেই হউক, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া আশিয়াছেন বলিয়।ই রামচন্দ্রের লঙ্কা 
অভিযান । অন্তথ। রাজ্যজষ্ট বিপন্ন রামের পক্ষে প্রবল গ্রতাপান্বিত রাবণের বাজ্য 
আক্রমণ কবিবার স্পর্দা অসম্ভব ছিল; ইহাই চিত্রাঙ্গদার বক্তব্য বিষয়। 

কাকোদর- সর্প । কু(কুংধিত )+অক (গমন) কাক-্বক্রগতি। কাক 
উদর যাহার-ক।কোদর। বন্ুব্রাহি। 

শোকে; অভিমানে” পুত্রের বিয়োগজশিত শোকে এবং স্ত্রীর নিকট ভতত্সিত 
হওয়ায় অভিমানে । 

রঘুকুলমণি_ পরম শক্রর প্রতি দ্বণা ও বিদ্বেষজ্ঞাপক বিশেষণ গ্রয়োগই 
স্বাভাবিক। স্থতরাং শক্ত রামচন্ত্রকে এখানে রাবণের বিঘুকুলমণি এইরূপ শ্রেষ্টত্ব- 
জ্ঞাপক উল্লেখ খুব স্বাভাবিক হয় নাই। 

অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি--অগ্যকাঁর সংগ্রমে জগৎ হয় রাবণশূন্ত 
অথবা রামশৃগ্য হইবে। | 

তুলনীয় ৫--রামায়ণে রামের উক্তি :--"অরাবপমরামং বা জগদ্‌ রক্ষাথ বানরাঃ।” 

( লঙ্কাকাণ্ড--১*১৪৮ ) 


১২৬ মেঘনাদবধ কাব্য- পৃষ্ঠা ৮ 


কবুরবৃন্দ ( কুর))__বাক্ষসগণ। 

দেব-দৈত্য-নর-ভ্রাস--কবুরবুন্দের বিশেষণ । 

বারী- (বারি )_ হপ্তিশালা। 

বারণযৃথ-__হস্তিদল | 

নন্দুর1-_অশ্বশালা। 

মুখস্--অশ্বের মুখের লাগাম। 

আইল রড়ে_ দ্রুতগতিতে আপিয়৷ উপস্থিত হইল। প্রাদেশিক শব্দ। 
পদীতিকব্রজ-_-পদাতিক সৈন্য । ব্রজ- সমূহ। 

কনকশিরক্ক শিরে _মস্তকে স্বর্ণময় উষ্ভীষ পরিহিত । 


ভাস্বর পিধানে অসবর- উজ্জল কোষে নিবদ্ধ স্ববুহৎ তরবারি লইয়া। অপি+ 
ধ11অনট্‌-অপিধান, পিধান-পরিধান; এখানে কোষ বা খাপ। ব্যাকরণকার 
ভাগুরির মতে অব এবং অপি উপসর্গদ্ধয়ের আছ্য অকার বিকল্পে লুপ্ত হয়। 
অপিনদ্ধ, পিনদ্ধ; অবগাহন, বগাহন । 


আয়সী- অয়ঃ অর্থাৎ লৌহ দ্বার] গঠিত বর্ম । 
কাতারে--শ্রেণীবদ্ভাবে। আরবী কতার্-শ্রেণী। 
ধ্বজধর বলী--শক্তিমান পতাকা বাহক । 
হয়বুহ-__অশ্বসমূহ | 


হেষিল ৯ হিল? অশ্বগণ হ্োধ্বনি করিল । দন হেষে, হ্রেষিল, ক্রিয়ার 'র; 
সর্বদ| বর্জন করিয়াছেন । 


বারীশ-__সমৃদ্রাধিপতি দেবতা! বরুণ। 


বাঝুণী-বরুণপত্তী, বরুণানী। বরুণানীকে মধুহ্দন “বারুণী'রূপে পরিবর্তিত 
করিয়াছেন । 


যথ। জঙলগতলে ইত্যাদি-_বারুণী-মুরলা প্রনঙ্গ ; বারুণী কর্তৃক মুরলাকে লক্ষমীদেবীর 
নিকট দূতীরূপে প্রেরণ) প্রমোদকাননে মেঘনাদের অবস্থিতি এবং মেঘনাদকে 
লঙ্কাসমরের সংবাদদানার্থ ছন্মবেশিনী লক্মীদেবীর তথায় গমন ;_-এই রা 
রামায়ণবহিভূতি। বিভিন্ন পাশ্চাত্য কাব্য হইতে এই ঘটনাগুলি মধুন্ূদন সংগ্র 
করিয়৷ তাহার কাব্যের অন্ততূক্ত করিয়াছেন। এখানে মুরলা নামটি সম্ভবতঃ তিন 
উত্তররামচরিত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; কারণ এ নাটকে মুরলা নায়ী সীতার .সখী 
নদীদেবতার কর্পন! করা হইয়াছে । মুরল] বারুণীর প্রশ্নের উত্তরে 'কলকলনাদে' উত্তর 
করিলেন,-ইহা দ্বারা বুঝ! যায় যে, এখানেও মুলা নদীদেবতারূপেই কল্পিত 
হইয়াছেন। কবিরচিত তিলোত্মা-সম্ভব কাব্যে আছে £--“আইলেন ভগবতী তমসা, 


বিশুদ টীকা-টিগ্পনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_-১ম সর্গ-_পৃষ্টা ৯ ১২৭ 


সহ মুরল! বিমল-সলিলা, বৈদেহীর সধী দেহে” । কিন্তু ধারণী-মুরলা সংবাদটি কল্পিত 
হইয়াছে মিপ্টনের “কোমাস্ঠ কাব্যে বপিত “সেবা” নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'সাত্রিন।' 
এবং তাহার সখী লীজিয়ার কথোপকথনের ছায়ায়। 

স্বজনি__সথি ( সম্বোধনে )। স্বজন বান্ধব; স্ত্রীলিঙ্গে স্বজনী (অর্ধততৎ্লম সজনী)। 

জলেশ পাশী-__পাশ অস্ত্রধারী জলাধিপতি বরুণ। গ্রীক পুরাণের [৪:6৪৪, 

বায়ুপতি-_পবনদেব। গ্রীকপুরাণের 49০18. | 

দ্েেবেক্দ্রের সভায় ইত্যাদি_-কাহিনীটি গ্রীকপুরাণের অন্থগামী। ভারতীয় 
কোন পুরাণে এইরূপ কাহিনী নাই । 

সেদিন_-অতি অল্পদিন পূর্বে রামচন্দ্র সেতুবন্ধকালে। কিরূপ কৌশলে কৰি 
রামায়ণীয় ঘটনার সহিত গ্রাক্‌ পুরাণে উল্লিখিত একটি কাহিনীর সমন্থয়লাধন করিয়াছেন 
তাহা লক্ষণীয় । 

লাঘবিতে-_লাঘব করিতে? খর্ব করিতে । বিগ্রহ হুদ্ধ। 

বারতা -৫বাতা; সংবাদ। 

যেখানে তার রাঙা পা দ্ু'খানি ইত্যাি__পুরাণে কথিত আছে যে, ছূর্বাসার 
শাপে লক্ষ্মীদ্দেবী সমুদ্রগর্ভে কিছুকাল বাপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ে 
তিনি যেস্থলে তাহার চরণকমল স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানে তাহার সমুদ্রগৃহ 
ত্যাগের পরে স্বর্ণপন্মবনের সি হইয়াছে। 

গ্িয়াছেন গুহে_স্বগৃহ বৈকৃষ্ধধামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 

রজ;ঃ-কান্তি-ছটা-বিভ্রম-_বৌপ্যবৎ দেহের উজ্জ্বল শুভ্র শোভা । তুলনীয় 
“উত্স রজঃছট|”। 

বিভাবন্তু--হৃর্য | 

ঙ্কাপুরে- রাবণ নিজের সৌভাগ্যবলে লক্ষমীদেবীকে লক্কায় আবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে। 

মদনমোহন-_ কৃষ্ণ বিষুঃ। 

দেবীর কমলপদ-পরিমল-আশে-_-দেবীর পাদপন্লের সুরভি লাভের উদ্দেশ্যে । 
পরিমল শব্দের আভিধানিক অর্থ,--কন্তরী, চন্দন, অগ্রু প্রভৃতি বস্তুর মর্দনজাত 
সবগন্ধ (“যর্দনোখে পরিমলো গন্ধে জনমনোহর |”) কিন্তু বাঙ্গালায় সাধারণভাবে 
সুবাস অর্থে শবটি স্থপ্রচলিত। 

ধনদের- যক্ষপতি কুবেরের। 

গন্ধরস--ধৃপ, গুগুল ইত্যাদি সুগন্ধি বৃঙ্ষনির্যাস। 
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দেউল €দেবকুল) দেবগুহ, দেবমন্দির | 

হীনতেজা; খছোতিকাস্ভোতি যথ! ইত্যাদি--পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতম্গয় জোনাকির 
আলো! যেরূপ ম্লান হইয়া যায়, মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রজালিত স্থবর্ণ গ্রধীপসমূহের 
আলোকও লক্্মীদেবীর বূপপ্রভায় দেইরূপ ম্লান হইয়া গিয়াছে । 

ফিরায়ে ব্ধন- লঙ্কা প্রত্যাসন্ন অমঙগলের কুচনান্বরূপ লক্ষমীদেবী “বিমুখ” হইয়] 
বিয়া আছেন। 

বিন্যাসিয়1_স্থাপন করিয়া। 

কপোল-_-গস্থল। 

তেজন্ষিনী- দীপ্চিময়ী, প্রভাশালিশী । 

পশে কি গো শোক হেন কুন্ম-হৃপয়ে ?__লক্ষমীদেবী শোকমগ্র বিষপ্র মুখে 
অবস্থান করিতেছেন। তাহার কুহনমের ন্যায় ন্িগ্চ, কোমল ও পবিত্র হৃদয়েও কি 
ছুঃখশোকের অবস্থিতি সম্ভবপর? কাকু নামক শব্দালঙ্কার। 

রমার আশার বান ইত্যাদি-_ লক্্মীদেবীর মকল আশার অবস্থান হরির বক্ষঃস্থলে, 
অর্থাৎ হরির উপরেই তাহার সকল স্থুখ ও সৌভাগ্য নির্ভর করে। সমুদ্রগৃহে 
নিবাপিত জীবন যাপন করিবার সময়ে তিনি যে হরির বিরহে বাচিয়া! ছিলেন তাহ 
সমুদ্রপত্বীর অকৃত্রিম স্বেই ও সহানুভূতির জন্যই সম্ভবপর হ্ইয়াছিল। 

তেই_ সেই হেতু। ত্েই€তেঞ্রি€তেন€তেন কারণেন। 

যাদঃপতি_সমুদ্র। যাদঃ (জলজ প্রাণী ) সমূহের পতি। 

রোধ: তটদেশ। 

যাদঃপতিরোধ: যথা চলোমি-আঘাতে-_চঞ্চল তরঙ্গের আঘাতে ভঙ্গুর সমৃত্র- 
তটের ন্ায়। দুঃশ্রাব্যতা দোব । | 

অকম্পন- রাক্ষল-সেনানীবিশেষ। 

অতিকায়_রাবণের অন্যতম পু্র। 

দুকুলবসনা-_প্টবস্ত্রপরিহিতা। 

 নয়নরঞ্জন কাঞ্ধী_অতিশয স্দৃ্ঠ মেখলা বা কটিহার। 

কৃশ কটিদেশে-ক্ষীণ মধ্যদেশ নারীর মৌনর্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

চক্রনেমি--চন্রের পরিধি বা বেষ্টনী । 

দক্তী--বৃহৎ দস্তবিশিষ্ট হস্তী | 

দৃগ্ডুধর-ঘম। 
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কালদণ্ড--যমদও । 

নিক্কণ-_বাগ্যঘন্ত্র এবং অলঙ্কারারদির ধাতব মধুর ধ্বনি । 

তেজক্কর-__সমুজ্জল, দীপ্তিশালী । 

ভূবনমোহিল্গী লঞ্চাবধূ_লম্কীনগরীর রূপবতী রাক্ষস রমণীগণ। এম্থলে পুনরায় 
লঙ্কার দমৃদ্ধি এবং রক্ষঃকুলবধৃগণের অতুলনীয় সৌন্দর্যের কথা ইঙ্গিত হইয়াছে । 

ত্রিদিব-বিভব-ন্বর্গের এশবর্য। পত্রয়ো দিবাস্তি অত্র_ভিদিব-স্বর্গ। ব্রন্ধা- 
বিষুমহেশ্বর এই তিন প্রধান দেবতার আনন্দময় বাসস্থান । 

স্বরীশ্বর-_ন্বর্গাধিপতি ইন্ত্র। স্ববৃ-ন্বর্গ। 

প্রক্ষেড়ন-নারাচ বা লৌহময় বাণ। 

বৈশ্বানর-_অগ্নি। 

থা যবে বৈশ্বনর ইত্যাদি--গভীর অরণ্যে দাবানল উৎপন্ন হইলে ঘেমন 
স্ুবুহৎ বৃক্ষার্দি পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হয়, সেইরূপ এই কাল সমরে মহাবীর রাক্ষদ 
সকল নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে । 


প্রমোদ-উদ্ভানে-_এখানে রাম কতৃক অবরুদ্ধ লঙ্কানগনীর বহির্দেশে প্রমোদোগ্ঠানে 
মেঘনাদের অবস্থিতি, লক্ষ্মীদেবীর দৌত্যকর্ম। এবং মেঘনাদের আত্মগ্লানি ও 
সংগ্রামের জন্য প্রস্তৃতি_এই সকল রামায়ণ-বহিভূতি কাহিনী ইতালীয় কবি 
ত্যা।সো রচিত “জেরুপালেম উদ্ধার? (18 0910881909779 1/109:6% ) কাব্যে 
বণিত কুহকিনী আমিডার উপবনে বিলাসব্যসনে মত্ত রিনাল্ডোর কাহিনী হইতে 
গৃহীত। 

প্রাক্তনের ফন-_রাবণের পূর্বানষ্ঠিত কর্মের ক্রলম্বরূপ তাহার সবংশে বিনাশ । 

শিখগ্িনী_ ময়ূরী । শিখণ্ড (মঘুরপুচ্ছ)1ইন্7ঈ (জ্রীলিঙে)। 

আখগুল--পর্বতের পক্ষচ্ছেদকারী ইন্দ্র। 

ম্জু__সুন্দর, মনোরম | 

যথ! শিখণ্ডিনী ইত্যাদি ইন্দ্রধনূর ন্যায় বর্ণবৈচিত্র্যময় উজ্জ্বল পুচ্ছ বিস্তার 
করিয়া মুখী যেভাবে মনোরম কুঞ্জবনে উড্ডীন হয়, সুন্দরী মুরল! সেইরূপ নিজের 
বিচিত্র ও উজ্জল পরিচ্ছুদাদ্রির সৌন্দর্য বিস্তার করিয়া দেবীর নিকট হইতে 
আকাশপথে সমুদ্রের দিকে ঘাত্রা করিলেন। 

হৃবীকেশ-_ বিষণ । হযীকের ( ইন্দ্রিয়ের) ঈশ ( অধিপতি দেবতা! )। 


বৈজর়ন্ত ধাম__ইন্দ্রের অমরাবতীন্থ গ্রাসান। 
ঈ 
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অলিম্দ__বারান্দা | 
হৈমময়-_হৈম বা হেমময়। ব্যাকরণতুষ্ট পদ। ভুলনীয় :₹-_“এই যে লঙ্কা 
হৈমব্তী পুরী |” (১।৩০৮) 
নন্দন কানন-_-অমরাবতীস্থ দেবোগ্ান। 
নিষল-সজে-_তুণীরের সহিত। 
বিজলী-_বিছ্যুৎ ৯ বিজ্জু ৯বিজু+লী (স্বার্থে )। 
ঝলা__বিকাশ, দীপ্তি, চমক। 
শিঞ্জিত-_শিগ্ুন ; অলঙ্কারের মধুর ধবনি। 
অপ্ুস্বর।__গলতরঙ্গ জাতীয় বাগ্যন্ত্। 
রজনীনাথ বিহারেন যথা ইত্যাদি-_চন্দ্র যেরূপ দক্ষ প্রজাপতির অশ্বিনী 
প্রভৃতি লাতাশটি কন্যার সহিত স্থখে অবস্থান করেন। 
ভানুস্থতে_ ( সম্বোধনে ) হে যমুনে। যমুন! সুর্যকন্া। 
মেঘনাদ্র-ধান্রী ইত্যার্দি-_লক্ষ্মীদেবী মেঘনাদের ধাত্রীমাতা গ্রভাষ! রাক্ষণীর 
ছন্সবেশে প্রমোদোগ্ভানে উপস্থিত হইলেন। “জেরুসালেম উদ্ধার” কাব্যে চালস্‌ এবং 
যুবাল্ডো৷ রিনীল্ডোকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য আম্নিডার উপবনে গিয়াছিলেন। 
প্রভ্ভাবা-রামায়ণে এই নামে একটি রাক্ষপীর উল্লেখমাত্র আছে। 
বিশদ-বসনী-_বার্ধক্য ও বৈধব্যহেতু শ্বেতবস্ত্র পরিহিত । 
অন্বুরাশিম্ুতা সমুদ্রের কন্তাস্বরূপা লক্ষী্দেবী। 
জিভ্ঞাসিল1 মহাবাছু ইত্যাদি__ইতংপূর্বে মেঘনাদ যুদ্ধে রামলক্্ণকে নাগপাশ- 
অস্ত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন ; সুতরাং এক্ষণে ছন্সবেশিনী লক্ষ্মীদেবীর নিকট রাঁমচন্দ্রের 
হস্তে বীরবাহুর মৃত্যুলংবাদে অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন। 
ছি'ড়িল। কুন্থুমদাম ইত্যাদি_ লঙ্কার চরম ছুরদিনে প্রমোদে মত্ত রহিয়াছেন 
বলিয়া প্রবল আত্মগ্লানিতে মেঘনাদ বিলামের উপকরণ পুষ্পমাল্য ও অলঙ্কারাদি দূরে 
নিক্ষেপ করিলেন। “জেরুলালেম উদ্ধার কাব্যেও রিনাল্ডো-সন্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :_- 
"718 0109 86619 1) 90012 178 1906 820 80:93 
70৮ 1018 00008895119 61196180888 1019 $-- 
চ1)96 0০৪।---1)9 1)88690. 18000 6106 010812060 101:৮.% 
(০০৮ সভা) 84) 
রথীক্র্ধভ---শ্রেষ্ঠ রধিগণের মধ্যেও প্রধান। রথীন্র খষভের ( বৃষের ) মত।_ : 
উপগমিত দমাস। | 
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হৈমবতীন্ুত__হিমবানের *কন্তা' উমার পুত্র কািকেয়। হৈমবতী--হিমবৎ+ 
অপত্যার্থে $+স্্বীলিলে-ঈ। 

তারকে--কাত্তিকেয় তারকাহ্ৃরকে বধ করেন। 

বৃহন্নলা বূপী-_বিরাটগৃহে এক বৎসর অজ্ঞাতবামকালে অঞ্জন বৃহন্নলা নাম ও 
নপুংসকের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন । 

কিরীটা_নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণকে বধ করায় অজু্ন ইন্দ্রের নিকট কিরীট 
বা মুকুট লাভ করিয়া 'কিরীটা” আখ্যা পান। 

কিম্বা! যথা বৃহম্লারগী ইত্যাদি-_পাগ্বগণের বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাসকালে 
একদা কৌরবেরা বিরাটের গে।ধন হরণ করিবার জন্য তাহার রাজ্য আক্রমণ করেন। 
বিরাট যুদ্ধে পরাঞজিত ও বন্দী হইলে বৃহন্নলারূী অন্ন বিরাটপুত্র উত্তরের রথের 
সারথি হইয়! গোধন রক্ষা! করিতে যান। কুরুসৈন্তেৰ সংখ্য দর্শনে ভীত হইয়। উত্তর 
পলায়নের উপক্রম করিলে, অন্ন তাহাকে আশ্বস্ত করেন এবং ছচ্মবেশ গ্রহণকালে যে 
শমীবৃক্ষে তাহাদের গাণ্তীবার্দি অস্ত্র গোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন, মেই স্থানে উত্তরকে 
লইয়া যান। বৃক্ষ হইতে অকস্ত্রাদি গ্রহণপূর্ক অজুন ক্লীববেশ পরিত্যাগ করিয়া 
বীরবেশে নঙ্জিত হইয়। স্বয়ং কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যান। বৃহন্নলা যেরূপ 
অক্ষম ক্লীবের বেশ পরিত্যাগ করিয়] মুহূর্তমধ্যে বীরবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, 
মেঘন।দও দেইরূপ অপৌরুষস্থচক বিলাপবেশ ত্যাগ করিয়া অতি সত্বর বীরবেশে 
সভ্জিত হইলেন । 

ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী-:মেঘনাদের রখের পতাকা ইন্ত্রধন্্র ন্তায় বিচিত্র ও 
উজল। 

তুরজম বেগে আশুগরি__মেঘনাদের রথের অশ্বগুলি বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতি- 


সম্পন্ন । 

মেঘবর্ণ-..."বেগ্ে আশুগতি ।__আপাতদৃষ্টিতে এখানে সাঙ্গরূপক অলঙ্কার 
বলিয়া! মনে হইলেও এখানে আদৌ বূপক অলঙ্কার হয় নাই। উপমেয় ও উপমানের 
অভেদ কল্পনা ব্যতীত রূপক সৃষ্টি হয় না। এখানে মেঘের বর্ণের সহিত রথের বর্ণের 
সাদৃশ্ত তুলিত হওয়ায় এবং সাদৃশ্তবাচক শব না থাকায় লুগ্োপমা অলঙ্কার 
হইয়াছে । পরবতী বাক্যদবয় “ক্র বিজ্ঞনীর ছটা? এবং “তুরঙ্গম বেগে আশুগতি'তেও 
তদ্রপ। ৃ 

প্রমীল! সুন্দরী-_মেঘনাদ-পত্বী। রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ নাই। প্রমীলা 
নামটি কবি কাশীরামের মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রমীলা 
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কবির একটি সার্থক ও অপূর্ব স্থ্টি। তৃতীয় সর্গে ইহাকে “মহাশক্তি-অংশে” জাত এবং 
কালনেমি নামক দৈত্যের কন্যা! বলা হইয়াছে। এস্থলে প্রমীলার বিলাপ “ইলিয়ড” 
কাব্যে হেক্টরের যুদ্ধযাত্রীকালে তৎপত্বী এযাণ্ডেমেকীর,_-এবং “জেরুদালেম উদ্ধার” 
কাব্যে রিনাল্ভোর বিদায়কালে আমিডার বিলাপের কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। 

ব্রততী- লতা । 

হায়, নাথ, গহন কাননে-..."'ত্যজ কিন্করীরে আজি? এস্থলে উপমেয় ও 
উপমান ছুইটি ম্বতত্ত্র বাক্যে রহিয়াছে এবং সাধারণ ধর্ম ও উপমাবাচক যথাদি শব্দ না 
থাকায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার । 

বাঁধে বন্ধনে। 

হৈমপাথা। বিস্তারিয়।."..মম্ধর উজলি-_্রণপক্ষ বিস্তারপূর্বক মৈনাক যেরূপ 
শৃহ্যাদেশ উদ্ভালিত করিয় উড়িয়া বেড়ায়, গেইরূপ মেঘনাদের উজ্জল রথ আকাশে 
উঠিল। ৈনাক হিমালয়ের পুত্র। ইন্ত্র ষখন পর্বতদের পক্ষচ্ছেদ করেন, তখন একমাত্র 
মৈনাকই সমুদ্রে আত্মগোপন করিয়া পক্ষত্বয় রক্ষা করে। স্থতরাং একমাত্র সেই 'অঙ্থর 
উজলি' উড়িবার সামর্থ্য রাখে। 

শিঞ্জিনী_ জ্যা, ধনুকের গুণ বা ছিল|। 

বাজন-__বাগ৯ বজ্জ ৯» বাজ+-ম্বার্থে) না প্রত্যয়। 
_ কৌশিক (কৌধিক )--কীটবিশেষের কোশ (কোষ) হইতে উৎপন্ন কুত্রের বস্ত্র; 
রেশমী কাপড়। 

কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা_্বর্ণময় বেশের বা৷ বর্ষের দীর্থি। 

অন্থরারি-রিপু-অন্থরগণের অরি ইন্দ্র; তাহার রিপু অর্থাৎ শত্র মেঘনাদ । 

ছার-সক্ষার-__তুচ্ছ। 

হাসিবে মেঘবাহুন_ মেঘবাহন ইন্দ্র মেঘনাদের হস্তে পরাজিত হইবার পর সর্বদা 
তাহার ছিদ্রান্বেষণে রত। আজ লঙ্কর ছুর্দিনে মেঘনাদ বর্তমান থাকিতে বাব্ণ যুদ্ধ 
করিতে গেলে ইন্দ্র মনে মনে মেঘনাদদকে অপদার্থ কাপুরুষ বলিয়া উপহাম করিবার 
সুযোগ পাইবেন। 

রুবিবেন দেব অগ্নি-_মেঘনাদ অগ্নির উপাপক ছিলেন। উপযুক্ত পুন্ধ 
বর্তমানে রাবণ যুদ্ধ করিতে গেলে মেঘনাদের কাপুরুষতায় ইষ্টদেব অগ্নি কুপিত 
হইবেন। 

,ছুইবার আমি হারানু রাঘবে-__রামায়ণে মেঘনাদ নিহত হইবার পূর্বে তিন 
বার রামচন্দ্রে সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া উদ্লিখিত হইয়াছে। এ্রথমবারে তিনি 
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নিশারণে রামলক্্রণকে নাগপাশে আবদ্ধ করেন; সেবার গরুড়ের সাহাধ্যে তাহারা 
মুক্তিলাভ করেন। দ্বিতীয়বারে মেঘনাদ অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন থাঁকিয়! এরূপ ভীষণ যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন যে, অবশেষে রাম ও লক্ষ্মণ মৃতের ন্যায় পতিত থাকিয়া তাহার হত্ত 
হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ইহা ছাড়াও তৃতীয়বারে তিনি রামের মোহ উৎপাদনের 
জনয যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভ.ত হইয়া রামের সমক্ষে মায়ামীতা বধ করিয়াছিলেন। 
নিকুস্তিল। যজ্ঞ-যুদ্ধের পূর্বে মেঘনাদ লঙ্কার নিকুভ্ভিলা নামক পর্বতগ্রহায় 
অগ্নিদেবের আরাধনা করিয়! তাহীর বরে যুদ্ধে অজেয় হইতেন। 
অন্তাচলগামী দ্বিননাথ এবে-_বীরবাহু যে দিবসে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল সেই 
দিনের অবপানে স্থর্য অন্ত যাইতেছে। 
অভিষেক--সেনাপতিপদে বরণ । 
/বঙ্দী-_-বন্দনাকারী; স্ততি-পাঠক। এই তৎসম শব্দটি অবরুদ্ধ অর্থ-জ্ঞাপক 
ফারসী বন্দী (বন্দি) শব্ধ হইতে পৃথকৃ। 
নয়নে তব...."হে রাজ সুন্দরি তোমার--অচেতন লক্কাপুরীতে সমান লিঙ্গ, 
সমান কার্য ও সমান বিশেষণ ব্যবহার দ্বার “নজীবত্ব আরোপ” করায় এখানে 
সমাসোক্তি অলঙ্কার । 
বিভাবরী- রাত্রি। হুর্ষের বিভাকে আবৃত বা আচ্ছন্ন করে যে। 
/রাণী-_রাজী১রঞ্ঞ্ী-স্রাণী। আধুনিক বানান-রানী। 
পশুপতি-ত্র।স অস্ত্র__যে ভীষণ অস্ত স্বয়ং পণুপতি শিবেরও ত্রামজনক | 
পাশুপত-_-অমোঘ শৈব-তেজঃসম্পন্ন শর। 
অরিন্দম _শক্রনিগীড়ক, রিপুজয়ী । 
বিভীষণ, রক্ষঃকুলকালি-_সত্যসন্ধ ও ন্যায়নিষ্ঠ বলিয়! বিভীষণ সম্মান লাভ 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভ্াতৃত্রোহিতার জন্য তাহার চরিত্রে যে কলঙ্ক স্পর্শ হইয়াছে 
তাহাও যে অনপনেয়, প্ঘরসন্ধানী বিভীষণ”__-এই প্রবাদবাক্যই তাহা সপ্রমাণ করে। 
মধুক্থারন বিভীষণের চরিত্রের এই গ্লানিজনক দিকটিই দেখিয়া তাহাকে ৭8০0০00৭151 
ড10518929৮ বলিয়াছিলেন। উল্লিখিত বাক্যও বিভীষণের প্রতি তাহার বিতৃষ্ণার 
পরিচায়ক। 
দণ্ডতক-অরণ্যর ক্ষুদ্র প্রাণী য্ত--রামচন্দ্রের কিকিদ্ধ্যাবাপী বানর পৈন্ত। 
ইহাদের প্রতিও কবি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। একস্থানে তিনি বৰ্িয়াছেন যে, 
কথিগুরু বাল্মীকি একপাল বানরসৈন্তের পরিবর্তে যদি অল্পসংখ্যক মানুষ অনুচরও 
রামকে দিতেন, তবে মেঘনাদবধ কাব্যের রসনিশ্পত্তি তিনি অন্তভাবে করিবার চেষ্টা 


রি মেঘনাদবধ কাব্য 


করিতেন এবং মেঘনাদবধ ঘটনাটি লইয়া একখানি আর্ধবিজগ্নগাথা রচনা করিতে 
পারিতেন। তুলনীয় নও (0019119 8৪ & 100018 16110) 8100 100৮ 101 
61786 50001070191 11011188108) ০০1০ 1096 11090 0179 100701095%-87010 1060 
8106 ৪98. 35 6119 159) 11 6109 1561)9৮ 01 ০0৮ 709৮ 1080 £100 18008 
10010810 00001080108) 1 00010 19856 0006 & 79601811180 01 (19 09801) 


01 11921081090, 


ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে ইত্যা্দি-সংস্কত অলংকারশাঙ্ের নির্দেশ 
অন্চসরণ করিয়া মধুসদন অষ্টাধিক সর্গে তাহার কাব্যের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং 
প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণের অগ্ভকরণে সংস্কৃত ভাষায় সর্গের পরিচয় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। প্রথম সর্গের গ্রধান ঘটনা! হইল বাব্ণকর্তৃক মেঘনাদকে সৈনাপত্যে 
িভিষেক ; তাই এই সর্গের নাম হইয়াছে “অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গ:|” 





বিশদ টীকা টিগ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যা 
দ্বিতীয় সর্গ 


বিষয়-সংক্ষেপ £_বীরবাহুর মৃত্যুর পর মেঘনাদ রাবণের সেনাপতিপদে বৃত 
হইলে দ্িবাবসান হইল এবং রাত্রি আসিল। ন্বর্গেও রাত্রির আবির্ভাব হইল। ইজ 
শচীসহ দেবসভায় স্ব্গস্থখ উপভোগ করিতেছেন, এমন সময়ে মেখানে লম্্মীদেবী 
আসিয় উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
' বলিলেন যে, রাবণের ভক্তিতে ও সেবাষতবে আবদ্ধ হইয়ু তিনি অনিচ্ছাসত্বেও লঙ্কায় 
অবস্থান করিতে বাধ্য হইতেছেন। লক্কার অন্তান্ত সকল রাক্ষবীর যুদ্ধে নিহত 
হওয়ায় অনন্যোপায় হইয়া রাবণ এক্ষণে হতাবশিষ্ট একমাত্র বীর মেঘনাদকে 
সেনাপতিপদে বরণ করিয়াছে। দু্ধ্ধ মেঘনাদ কল্য প্রভাতে নিকুস্তিলা যজ্ঞ সমাধা 
করিয়া রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিলে “দেবকুল-প্রিয়” রাঁমকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার 
হইয়! উঠিবে। এই আসন্ন বিপদে রামচন্দ্রের রক্ষাব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি ইন্দ্রকে 
অন্থরোধ করিতে আসিয়াছেন। 

ইন্দ্র বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং সর্বদা মেঘনাদের ভয়ে ত্রন্ত। এই বিপদে বিশ্বনাথ 
শিব ব্যতীত অন্য কাহারও কিছু করিবার সাধ্য নাই। লক্মীদেবী তখন ইন্দ্রকে 
অবিলম্বে শিবের নিকট গমন করিতে বলিয়! লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

মাতলি রথ সজ্জিত করিয়! আনিলে ইন্দ্র শচীকে তাহার সহযাত্রিণী হইবার জন্য 
অনুরোধ করিলেন। ইন্দ্র ও শচী কৈলাসে আসিয়৷ উপস্থিত হইলে শিবানী তাহাদের 
কুশলবার্তা ও কৈলামে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন । 

ইন্দ্র বলিলেন, জগন্মাত পার্বতীর নিকটে জগতের কোন ঘটনাঁই অজ্ঞাত নহে। . 
লঙ্কার রাজলম্ম্ী স্বর্গে আগমন করিয়! জানাইয়া গেলেন যে, রাবণ এক্ষণে স্বীয় পুত্র 
দূধ্ধ মেঘনাদকে রামের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিবে । পরদিন গ্রভাতে মেঘনাদ 
রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিলে, “দেবকুরপ্রিয়' রামের রক্ষাবাবস্থ৷ দেবী ব্যতীত অন্য কেহ 
করিতে পারিবে না। দেবী রামচন্ত্রকে কৃপা না করিলে প্রভাতে রামের বিনাশ 
অবধারিত। 

দেবী উত্তর করিলেন,_রাবণ শিবের পরম ভক্ত ; সুতরাং রাঁবণপক্ষের অহিতকর 
কোন কার্ধের ব্যবস্থা করা দেবীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। এতদিন শিব বাহজ্ঞানশৃন্ 


১৩৬ মেঘনাদবধ কাব) 


হইয়া তপন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন বলিয়াই শিবভক্ত রাবণ এইরূপ দুর্গতি ভোগ 
করিয়াছে। 
| ইন্দ্র তখন দেবীকে মিনতি করিয়! বলিলেন যে, পাপিষ্ঠ রাবণ শিববর বলীয়ান 

হইয়া! এমন কি, দেবগণকেও তৃণজ্ঞান করে। মায়াজাল বিস্তার করিয়া সে স্থুশীল ও 
ধর্মাত্বা রামচন্দ্রের পত্বী মীতাকে অপহরণ করিয়াছে । এইরূপ পাপাত্মার প্রতি দেবীর 
সহানুভূতি একান্তই অমমীচীন। অনন্তর শচীও রাব্ণ কর্তৃক অপহৃত সীতার ছুঃখের 
কাহিনী বর্ণনা করিয়া শীতার উদ্ধারের উপায় করিবার জন্ত বাবণবধের ব্যবস্থা করিতে 
দেবীকে অনুনয় করিলেন । দেবী প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, ইন্দ্র ও শচী উভয়েই রাবণ 
ও মেঘনাদের মৃত্যুর ব্যবস্থা করিতে অশ্ুরোধ করিতেছেন? কিন্তু ম্বয়ং শিব ব্যতীত 
কাহারও ইহা করিবার শক্তি নাই। শিব এখন দুর্গম যোগাসন-শঙ্গে তপস্যারত | 
ইন্্রকি উপায়ে সেখানে উপস্থিত হইবেন? ইন্দ্র -তখন দেবীকেই যোগাসন-শৃঙ্গে 
গমন করিতে অন্থরোধ করিলেন । 

ঠিক এই সময়ে কৈলাসধামে দেবীর মন অকারণে চঞ্চল হইয়া! উঠিল। বিজয়াকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া দেবী জ্ঞাত হইলেন যে, বিপন্ন রাম দেবীর প্রসাদ কামনা করিয়া 
পৃথিবীতে তাহার পুজা করিতেছেন। ভক্তের প্রার্থনা জ্ঞাত হইয়া দেবী আর কোন 
আপত্তি না! করিয়া, বিজয়ার হস্তে ইন্দ্র ও শচীর অভ্যর্থনার ভার দিয়! যোগাসন-শৃক্গে 
যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। দেবী রতিকে স্মরণ করায় তিনি তৎক্ষণাৎ কৈলাসে 
উপস্থিত হইয়! দেবীকে মোহিনীবেশে সজ্জিত করিলেন । দেবী অত:পর কামদেবকে 
আহ্বান করিবার জন্য রতিকে আদেশ করিলেন। রতি স্মরণ কগিলে কামদেব 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন। দেবী কামদেবকে তাহার মহিত যৌগাসন-শুঙ্গে শিবের 
ধ্যানভঙ্গ করিতে যাইতে আদেশ করিলেন। পুর্বে একবার শিবের ধ্যানডঙ্গ করিতে 
যাইয়। কামদেব যেভাবে বিপন্ন হইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। দেবী কামদেবকে আশ্বাস দিয়া তাহার অনুগামী হইতে বলিলেন। 
কামের কথামত দেবী তখন স্বরণবর্ণ মায়ামেঘে নিজের মোহিনী মৃত্তি আবৃত করিয়। 
যোগামনের দিকে কামনহ যাত্রা করিলেন। 
যোগাসনশূঙ্গে উপস্থিত হইয়! দেবীর আদেশে কামদেব সম্মোইন শরে শিবকে বিদ্ধ 

করিলে ধ্যানমগ্ন শিব অকম্মাৎ বিক্ষুন্ধ হইয়! উঠিলেন এবং তাহার ললাটম্থ বহ্ছি প্রদীপ্ত 
হইয়া উঠিল। ভীত কামদেব ভবানীর বক্ষঃস্থলে আত্মগোপন করিলেন। শিবের 
ধ্যানভঙ্গ হইল এবং মায়াময় স্বর্ণ মেঘের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেবী শিবের সম্মুখে 
দাড়াইলেন। | 


বিশদ টাকা-টিগ্ননী ও দুরাহ অংশের ব্যাখ্যাদি--২য় সর্গ ১৩৭ 


শিব দেবীকে সেই দুর্গম ও নির্জন স্থানে একাকিনী আগমন করিবার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে দেবী বলিলেন যে, বনৃদ্ধিন স্বামি-সন্দর্শনে বঞ্চিত আছেন বলিয়৷ তিনি 
আজ স্বামীর চরণদর্শনাভিলাষে আপিয়াছেন। দেবীর রূপে মুধধ শিব সাদরে দেবীকে 
'নিঙ্গের পার্থ বসাইয়! বলিলেন যে, দেবীর অভিপ্রায়, ইন্দ্রের কৈলামে আগমন এবং 
রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর আরাধনা।__-এই সকল ব্যাপারই তিনি জানেন। ভক্ত রাবণের 
বিপদে শিব অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেও প্রান্তনের ফল কেহই রোধ করিতে জঅমর্থ নহে। 
তিনি দেবীকে বলিলেন,_-“তুমি অবিলম্বে কামদেবকে কৈলানে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ 
করিয়! তাহাকে মায়াদেবীর আলয়ে যাইতে আদেশ কর। মায়ার সাহায্যে লক্ষণ 
মেঘনাদকে বধ করিতে সমর্থ হইবে।” 

কামদেব দেবীর বক্ষঃস্থল হইতে বহির্গত হইয়! দ্রুতগতি কৈলামে উপস্থিত হইয়] 
প্রথমে উৎকন্ঠিতা রতিকে আশ্বস্ত করিলেন এবং পরে ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে শিবের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। ইন্দ্ও সেই মুহূর্তে মায়াদেবীর নিকেতনে 
উপস্থিত হইলেন। পূর্বে যে সকল শৈব অস্ত্রে শিবপুত্র কান্তিকেয় তারকাস্থরকে 
বধ করিয়াছিলেন, সেই সকল দৈব অস্ত্র ইন্্রকে দেখাইয়া মায়াদেবী বলিলেন যে, এই : 
সকল মহ্ান্্ের মাহায্যে মেঘনাদ নিহত হইবে। কিন্তু এই সকল দৈবাশ্বের দ্বারাও 
্টায়যুদ্ধে মহাবীর মেঘনাদকে বধ করিতে দেবতা অথবা মানব কেহই সমর্থ হইবে না। 
হ্থতরাং মায়াদেবী পরদিন প্রভাতে হ্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মেঘনাদের সহিত যুদ্ধরত 
লঙ্ষণকে রক্ষা! করিবেন। 

দৈব অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্র মহানন্দে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিগ্পেন এবং গন্ধর্বপতি 
চিন্ররথকে আহ্বান করিয়া লঙ্কায় রামচন্দ্রের শিবিরে অস্ত্রসমূহ পৌছাইয়া দ্দিতে এবং 
রামচন্দ্রকে দেবান্থকূল্যের বিষয় জানাইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। যাহাতে 
রাক্ষদগণ টব ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে না পারে, সেইজন্য ইন্দ্র এ সময়ে প্রবল ঝটিকা 
স্বষ্টি করিলেন। এইক্প প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রাক্ষস প্রহরিগণ গৃহাভাস্তরে যাইয়া 
আশ্রয় লইলে, তাহাদের অজ্ঞাতসারে চিত্ররথ অস্ত্রদিসহ রামচন্জ্ের শিবিরে আপিয়া 
তাহাকে অগ্্াদি গ্রধান করিলেন এবং দেবগণের শুভেচ্ছা ও মায়াদেবীর সাহায্যের 
প্রতিশ্রতির কথা জানাইলেন। রামচন্দ্র দেবগণের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিলেন এবং চিন্ববথও স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আকম্মিক ঝড়বুষ্টি প্রশমিত 
হইয়া আকাশ, পুনরায় চন্্র-ভারকাশোভিত হইল। ছুর্ধোগের জন্য যে সকল রাক্ষ 
প্রহরী অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাও পুনরায় অগ্থশস্তরে সজ্দিত হট 
বহির্গত হইল। ্‌ | 


১৩৮ মেঘনাদবধ কাব্য-_পৃষ্ঠা ১৫ 


মেঘনাদ বধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে বণিত ঘটনার সহিত : রামায়ণীয় ঘটনার কোন 
সম্পর্বই নাই। ইহাতে লক্ষমীদেবী, ইন্ত্র-শচী, কাম-রতি, হর-পার্বতী, মায়াদেবী এবং 
চিত্ররথ গ্রভৃতি দেবদেবীগণ মেঘনাদনিধনোদেশ্যে যে ষড় যন্ত্র জাল বিস্তার করিয়াছেন, 
সেই দৈব ষড়যন্ত্রের উত্স হইতেছে হোমর-রচিত ইলিয়ড-কাব্যের চতুর্দশ সর্গো্ত 
ঘটনাবলী । দেবরাজ জুপিটারের অনুগ্রপুষ্ট ইয়ের সর্বনাঁশ-মাধন-মানসে জুপিটার-পত্বী 
জুনে নি্রাদেব সম্নাদের সহায়তায় “আইডা” পর্বতশৃঙ্গে অবস্থিত জুপিটারকে নিজের 
রূপে সন্মোহত করিয়া রাখেন। এই কাহিনীটিই দ্বিতীয় সর্গে কৌশলক্রমে হর- 
পার্বতীর উপর উপন্তস্ত করা হইয়াছে ৷ ইহার ফলে গ্রীক দেবদেবীর চরিত্রের প্রভাবে 
পড়িয়া ভারতীয় 'ভক্ত-বৎসল' হর-পার্বতী চরিত্র বিকৃতি লাভ করিয়াছে সত্য; কিন্তু 
ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর সহিত এইরূপ কৌশলপূর্ণ সামঞ্জস্ত বিধান করিয়া কবি 
আখ্যানটি বর্ণনা! করিয়াছেন যে. রামায়ণীয় কাহিনীর সহিত স্থপরিচিত পাঠক ব্যতীত 
অপরের নিকট এই বিদেশীয় পৌরাণিক কাহিনীটির অভিনবত্ব অথবা অসঙ্গতি ধর 
পড়ে না। 
অস্তে গেল! দিনমণি-_প্রথম সর্গের শেষাংশে রাবণ মেঘনাদকে বলিয়াছেন £-_ 
“দেখ, অস্তাচলগামী দ্িননাথ এবে 3 
প্রভাতে যুঝি*, বৎস, রাঘবের সাথে ।” 
বীরবাহর মৃত্যুদিবদে মেঘনাঁদকে রাবণ সেনাপতিপদে বরণ করিবার অবাবহিত 
পরে সৃর্য অস্ত গেল। 
একটি রতন ভালে-_গোধূলিকালে কেবল উজ্জল সন্ধ্যা-তারকাকেই (শুক্রগ্রহ 
বা শুকতারাকে ) আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। উপমেয়ের (শুকতারার ) উল্লেখমাত্র 
না করিয়া উপমানকেই (রত্বকে ) উপমেয়দপে নির্দেশের ফলে অতিশয়োক্তি 
অলঙ্কার । 
মুদিল! সরসে আঁখি বিরস বদন] মলিনী-_হূর্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে সরোবরে পন্ম- 
গুলি নিমীলিত হইল। এন্থলে গোধুলিতে এবং নলিনীতে জীবন্ত আরোপ করায় 
সমাসোক্তি অলঙ্কার। ূ 
সরসে-_(সরঃ শব্দ সপ্তমীতে ) সরোবরে ; অপ্রচলিত প্রয়োগ | , 
কুলায়-_নীড়, পাখীর বাসা। 
গাভীবদ্দ-__গাতী শবটি অর্ধতৎসম শব হইলেও (গবী৯গাভী) সাধু বাংলায় 
প্রচুরভাবে প্রযুক্ত । 
সুচারুতারা--হন্দর- ক্ষত্র-শোডিত। | শর্বরীর বিশেষণ । দৃরাম্থয় দোষ । 


বিশদ টাকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাধ্যাদি_-২য় সর্গ, ১__পৃষ্ঠা ১৬. ১৩৯ 


শর্বরী--রজনী। 

কৃজনি পাখী--...".....। শর্বরী-বস্তর ঝা স্বভাবের যথা ও মনোজ্ঞ বর্ণনা 
হওয়ায় এখানে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে । 

স্বগঙ্ছবহু-__স্থরভি বায়ু। 

বিলাসী-_মৃছু মন্দ বায়ু বলিয়া! “শৌখিন? । 


কোন কোন ফুল চুদ্ি কি ধন পাইলা--কবি নিজেই লিখিয়াছিলেন :-_ 
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কিন্তু কবির ধারণা ছিল যে, চৌর্যবাচক ৪6৪৪1 শব্দের পরিবর্তে “চুম্বন” শবের 
ব্যবহার সার্থকতর হইয়াছে । 

দেবীর চরণাশ্রমে_ নিদ্রাদেবীর চরণে। 

শিশিপ্রিয়া রাত্রি, রজনী। তুলনীয়__রজনীনাথঃ নিশাপতি-_চন্দ্র। 

উত্তরিল1--উপস্থিত হইল, অবতরণ করিল। অব-ত্‌, ধাতু হইতে নিপ্পন্ন। তুলনীয় 
উর শব (১ম সর্গ)। শব্দটি উত্তরিলা ( উত্তর করিল) শব্দ হইতে স্বতন্ত্। 

ত্রিদশ-আলয়ে-_দেবগণের বামস্থল স্বর্গে। বাল্য, কৈশোর ও যৌবন, কেবল' 
এই তিনটি দশা প্রাপ্ত হন বলিয়া দেবতাগণকে 'ভ্রিদশ? বলা হয়। 


গ্ুলোম-নন্দিনী--পুলোমা ( পুলোমন্‌) নামক দানবের কন্তা। পুলোমাকে বধ 
করিয়। ইন্দ্র শচীকে বিবাহ করেন। 

চাঁমরী-_চামর দ্বার! বাজনকাঁরী | 

ভ্রিদিব-বাদ্িত্র--ন্বগাঁয় বাছ্য। ত্রিদিবলন্বর্গ) ব্রন্ধা, বিষুঃ ও মহেশ্বর--এই 
দেবতাত্রয়ের আনন্দময় বাসস্থান । 

ছয় রাগ, মৃত্তিভী ছত্রিশ রাশিগীহ--ভারতীয় সংগীতে ভৈরব, কৌশিক, 
হিন্দোল, দীপক, শ্রী এবং মেঘ এই প্রধান ছয় রাগ এবং প্রত্যেক রাগের সঙ্গিনী ছয়টি, 
করিয়া মোট ৩৬ রাগিণীর উল্লেখ আছে। | 

উর্ধ শী, রঞ্ড1, চিত্রলেখা) মিশরকেশী-স্বগাঁয় অপ্মরাদের মধ্যে চারিজন | 


১৪, মেঘনাদবধ কাব্য--পৃষ্ঠা ১৫-১৬ 


স্বকেশিনী-শুদ্বরূপ 'হকেশা' বা “স্থকেশী'।-_ইনভাগাস্ত শবের স্ত্ীরূপের সাদৃশ্টে 
'ছন্দের অন্থরোধে -ইনী প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে। 

শিঞ্জিতে__শিগুন অর্থাৎ নৃপুরাদি অলঙ্কারের মধুর শের দ্বারা। 

সুধারপ--অমুত 7) 176068£ | 

দেব-ওদন-_-দেবভোগ্য থাগ্য ; ইংরেজি 80:0:0318 শবের অনর্থক শব্ধ চয়ন করা 
হইয়াছে। 

কেশর-_পুষ্পরেণু বা পরাগ । 

মন্দারদ।ম-_মন্দার ফুলের মাল! । নন্দন-কাঁননের বৃক্ষগুলির মধ্যে মন্দার, 
পারিজাত, সম্ভানক, কল্পতরু, ও হরিচন্দন এই কয়ট প্রসিদ্ধ । 

বৈজয়ন্ত ধাম-_ইল্দের পুরী, অমরাবতীস্থ ইন্দ্রের প্রাসাদ । 

পল্মাক্ষী_-কমল-কোরকের ন্যায় স্ন্দর ও আয়ত-লোচন-বিশিষ্টা। 

পুগ্ডরীকাক্ষ-_পুণ্তরীক অর্থাৎ শ্বেত পদ্যের ন্যায় আয়তলোচন ধাহীর ₹ বিষু। 


হে বারীন্দ্রন্থতে__হে লক্মীদেবি ! ছুর্বামার শাপে লক্ষ্মী কিছুকাল সমুদ্রগর্ভে বাস 
করায় তাহাকে সমূদ্রের কন্যারূপে কল্পনা করা হইয়াছে । ভারতীয় পুরাণসম্মত এই 
কল্পনার সহ্ভিত কিন্তু প্রথমসর্গোক্ত সমুদ্রপত্বী 'বারুণী' কর্তৃক লক্ষমীকে “প্রিয়তমা” সখীরূপে 
উল্লেখ ভারতীয় পুরাণসন্মত নহে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের পৌরাণিক 
কাহিনীর সংমিশ্রণের জন্তই এইরূপ অসঙ্গতি আসিয়া পড়িয়াছে। 


ছে বৃজ্রবিজয়ি__হে বৃত্রান্্বর-পরাভবকীরি ইন্দ্র! 


বিলক্ষণ জান তুমি তারে--কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রহিয়াছে। অন্য কেহ 
না জানিলেও বাবণ-পুত্র “ইন্্রজিৎ মেঘনীদের কথা ইন্দ্র নিশ্চযুই ভূলেন নাই। 


নিকুস্তিল। যজ্ঞ_-লঙ্কাপুরীস্থ নিকুস্তিলা নামক পর্বতগুহায় মেঘনাদ অগ্নিদেবের 
'উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া যুদ্ধে অজেয় হইতেন। 

বৈদেহীনাথ _বিদেহ অর্থাথ মিথিলার রাজকন্যা! সীতাপতি রামচন্ত্র। 

বৈনতেয়-__বিনতার পুত্র গঞড় । 

বলজ্যেঠ_পরাক্রমে প্রধান । 

বিহজকুলে বৈনতেয় যথ!| ইত্যাদি--অন্য সকল পক্ষীর সহিত তুলনায় গরুড় 
যেরূপ শক্তিশালী, বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ অন্যান্ত রাক্ষম বীরের তুলনায় সেইরূপই 
'পরাক্রমশালী। | | 

স্বকর্ম_ রাগ-রাগিণীদের কর্ম, অর্থাৎ গীতবাস্ত । 


বিশদ টীকা-টিপ্ননী ও দুরুহ অংশের ব্যাখ্যাদি--২য় সর্গ,_ পৃষ্ঠা ১৬ ১৪১, 


বনন্তকালে পাখীকুল যথ| ইত্যাদ্ি__লক্মীদেবীর কঠস্বর স্বভাবতই এরূপ মধুর, 
যে, বসস্তকালে কোকিলের মধুর স্বর শ্রবণে অন্যান্য পক্ষী যেরূপ স্তব্ধ হইয়া থাকে, 
লক্ষমীদেবীর কঠস্বর শ্রবণে দেব-সভাস্থ আলাপপরায়ণ রাগরাগিণীলমৃহও সেইরপ স্তন 
হইয়! রহিল। 

স্বরীশ্বর_স্বর্‌ অর্থাৎ স্বর্গের অধিপতি ইন্্র। 

পন্নগ্-অশনে-__সর্পভক্ষক গরুড়কে। পদ্‌+ন+গ-পন্নগ, যে পদ দ্বার! চলে 
ন|। পন্নগ হইয়াছে অশন (খাছ) যাহার; বজ্ুত্রীহি সমাস। 

দ্ন্তোলি_ব্জ। 

তেই---তেঞ্িএ€তেন-৫তেন কারণেন-সেইহেতু। 

অর্বশুচি- অগ্নি) অগ্নিষ্পর্শে সকল দ্রব্য শুদ্ধ হয়। 

উপেক্দ্রপ্রিয়-_বিষুপ্রিয়া, লক্ষমীদেবী। একসময়ে বিষু ইন্দ্রের অন্ুজরূপে দিতির: 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়! তাহার নামান্তর 'উপেন্জঃ। 

বারতা এবার্তা--সংবাদ 

ন। পারি সহিতে ভার-_বাবণের পাপভারে প্রগীড়িত হইয়া। কবি রাঁবণ-চরিজ্র. 
অত্যুজ্জলভাবে চিত্রিত করিবার চেষ্টা সত্তেও রামীয়ণের র।বণ-চরিত্রের নিন্বণীয় অংশটি: 
একেবারে মুছিয়৷ ফেলিতে সমর্থ হন নাই,_হওয়া সম্ভবপরও নহে। সেইজন্য লক্ষ্মী 
প্রভৃতি দেবতাগণের এবং সীতা, সরম|, জটায়ু, বিভীষণ প্রভৃতির উক্তিতে রামায়ণীয়, 
পাপিষ্ঠ রাবণ-চ'রত্র মধো মধ্যে মেঘনাদবধ কাব্যে ইঙ্গিত হইয়াছে । 

অনন্ত ক্লান্ত এবে__রাবণের পাপভারে পৃথিবী ভারগ্রস্ত হওয়ায় পৃথিবীধারক. 
বাসুকিনাগও পরিশ্রাস্ত ইইয়া পড়িয়াছেন। 

বিরূপাক্ষ_-শিব। 

কোন পিতা দুহিতারে ইত্যাদি_:কোন সদ্বিবেচক পিতাই বিবাহের পর 
কন্যাকে স্বামীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন না। লক্ষমীদেবী শিবের কন্তা ; 
অথচ স্বীয় কন্যা লক্ষমীদেবীকে শিবভক্ত রাবণের মঙ্গলকামনায় বিষুর নিকট হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়। লঙ্কায় আবদ্ধ করিয়] রাখিয়াছেন,--ইহ। শিবের স্তায় বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে 
সমীচীন কার্য নহে। ক 

্্যম্থক- শিব ; তরি অন্বক (নেত্র )ধাহার। 

অনন্বর-পথে- আকাশ-পথে। 'অন্বর শবের অর্থও আকাশ। অন্বর শবে 


০৬০০ 
+ 


অরথাস্তর হইল “বদন”, “আবরণ । শেষোক্ত অর্থে নম্বর (আবরণ) যাহার অনন্থর+ .. 


উন্মুক্ত আকাশ । 


১৪২ মেঘনাদবধ কাব্য-_পৃষ্ঠা ১৭ 


কেশব-বামনা বিষুর প্রিয়তম! লক্মীদেবী। 
অধোদেশে_্বর্গ হইতে নিয়দেশে পৃথিবীস্থ লঙ্কায়। 
সোনার প্রতিম। যথ। ইত্যাদি_ন্বর্গ হইতে লক্ষ্ীদেবী যখন উন্মুক্ত আকাশ-পথে 
নিয়ে অবতরণ করিতে লাগিলেন, তখন স্বচ্ছ সলিলে বিসঙ্জিত প্রতিমার উজ্জল বর্ণে 
জল যেমন ঝল্মল্‌ করিয়া উঠে, সেইক্সপ তাহার উজ্জল বর্ণচ্ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠিল। 
মাতলি- ইন্দ্রের সারথি। 
মৃুণালের রুচি-_পদ্মনালের শোভা। 
বিকচ কমল গুণে_ প্রক্ষুটিত পন্মের জন্য । 
চলহ দেবী..........*" শুনলে! ললনে!__কারোদ্ধারের স্থৃবিধা হইবে ভাবিয়া 
ইন্দ্র হ্ন্দরী শচীকে তাহার সহযাত্রিণী হইবার জন্য অন্নরোধ করিয়া বলিতেছেন যে, 
বায়ুপ্রবাহ স্থরভিত হইলে তাহার আদর সমধিক হয় এবং মৃণালের আদর হয় কেবল 
তদগ্রে বিকশিত হ্বন্দর পন্মটির জন্তই। এস্থলে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সাহায্যে ইন্দ্র শচীকে 
সহ্যাত্রিণী হইতে অনুরোধ করায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে। 
বাহিরি বেগে". আবরিল। কমল বদন_-ইন্দ্রের বিমান আকাশ পথে 
স্বর্গ হইতে কৈলাসে গমনের সময়ে সেই দেবরথের বিভায় সারা জগৎ আলোকিত 
হওয়ায় সকলেই প্রভাতে ৃষোদয় হইতেছে এই ভ্রাস্তিতে প্রভাত-কালোচিত কার্ষে 
প্রবৃত্ত হইল। অত্যধিক সাদৃশ্তবশতঃ অত্যুজ্জল ইন্দ্রগথের আকাশে আবির্তাবকে স্থযৌদয় 
বলিয়া কবি-কল্পিত ভ্রমের ফলে এস্থলে চমৎকার ভ্রাস্তিমান অলঙ্কার হইয়াছে। 
বাসর-বানরঘর-_ প্রচলিত অর্থ £_যে ঘরে নব-বিবাহিত ব্রবধূ রাত্রি যাপন 
করে। এখানে কুলবধূর মাধারণ শয়নাগার অর্থ ই করিতে হইবে। কিন্তু তাহ! হইলে 
“কুন্থুম শয্যা” কেন? স্বামি-স্ত্রী নিত্য পুষ্পশষ্যায় শয়ন করেন না। 
মানস-সকাশে- মানম সরোবরের তীরে। 
শিথিপুচ্ছ চূড়। ইত্যাদি প্রচুর উদ্ভিজ্জহেতু শ্তামল দেহ কৈলাম পর্বতের চূড়ায় 
নানা রত্বে গঠিত শিবালয় 'শ্তামদেহ শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে বিচিত্র মযুরপুচ্ছের ন্যায় 
শোভমান। তৃলনীয়,-_“শিখিপুচ্ছচড়া যেন হযীকেশকেশে ।” 
. ( তিলোত্বমানস্তব ১৬৭ ) 
ধড়।ধট--কটিবন্ত্র, বসন। 
মানস-সকাশে শোভে."...""*চচিত সে বপুঃ।-উপমেয় কৈলাস পর্বত 
এবং তদঙ্গীভূত ভবের ভবন, হ্বর্ণবর্ণ ফুলরাশি এবং নির্ঝর-নির্গত শুভ্র জলরাশিকে 


বিশদ টীকা! টিগ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_২য় নর্গ,_পৃষ্ঠা ১৭1১৮ ১৪৩ 


উপমান স্রীকুষ্ণ এবং তদঙ্গীভূত শিখিপুচ্ছ-চূড়া, পীতধড়া এবং শ্বেতচন্দনপ্রলেপ বলিয়া 
বিতর্ক করায় এখানে অতি চমত্কার সাঙ্গ -উতপ্রেক্ষালঙ্কার' হইয়াছে 

আনন্দ ভবনে- চিরানন্দময় কৈলাসপুরীতে | 

বিজয়। ও জয়]_ দেবীর সহ্‌চরীঘ্বয়। পূর্বে জয়া, বিজয়া, পদ্মাধতী ইত্যাদি 
দেবীরই নান। নাম ছিল। পরে ইহাদের স্বতন্ত্র দেবী বলিয়! কল্পনা করা হইয়াছে। 

হায়রে, কেমনে১'*.....-আাবি মনে মনে! শিব-ভবনের অতুল এশ্বরধ ও 
সৌন্দধ ভাষায় ব্যক্ত করিতে কবি সম্পূর্ণ অক্ষম বলয় খেদোক্তি করিতেছেন। ভাবুক 
ব্যক্তির! স্ব স্ব কল্পনাশক্তির সাহায্যে যে যাহার সাধ্যমত কৈলাসের এবং.শিব-ভবনের 
'শোভা-সৌন্দধ কল্পন৷ করিয়া লউক। 

কিনা তুমি জান মাতঃ ইত্য।দি__সর্বজ্ঞা দেবীর পক্ষে পৃথিবীস্থ লঙ্কামমরের হেতু 
ও গতি অজ্ঞাত থাকার কথা নহে। 

আকুল বিগ্রহে-ুদ্ধে বারংবার পরাজিত হওয়ায় অস্থির হইয়া। 

বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনার্দে আজি-_পূর্বে দুইবার মেঘনাদ যুদ্ধে রাম 
লক্ষ্মণকে পরাস্ত করিয়াছিল বলিয়া পুনঃ । 

পরন্তপ- শক্র-নিপীড়নে সমর্থ । পর (শত্রু )1+তপ+খচ,। 

বিশ্বধর শেষ__পৃথিবীধারণকারী অনস্তনাগ | 

ইঠদেবে_ ইষ্টদেব অগ্নিকে | 

অবিদিত নহে মাতঃ ইত্যাদি-_নর্বজ্ঞা দেবীর নিকট বিশ্বের অন্যান্য ব্যয়ের ন্যায় 
ম্ঘনাদের বলবীর্ষের কথাও অজ্ঞাত নহে। 

রাবণি রাবণপুত্র মেঘনাদ । 

কুলিশে_বজ্কে। 

কাত্যায়নি-( লধ্ষোধনে ) দেবীর নামাস্তরবিশেষ। কাত্যায়ন খষির আশ্রমে 
পৃজিতা । 

পরম অধমণচারী ইত্যাদি-_বানীকির অন্ুলরণে এস্থলে ইন্দ্র রাব্ণকে পরম্‌ 
পাপিষ্ঠরূপে উল্লেখ করিতেছেন। এই কাব্যে কোন কোন রাবণবিরোধী পাত্রপাত্রীর 
মুখে রাবণের চরিত্রের নিন্দনীয় দিকটি ইঙ্গিত হইয়াছে বটে, তবে তাহাতে রাবণের 
কবিকল্পিত চারিত্রিক অভ্যুন্নতি সবিশেষ ক্ষন হয় নাই। পক্ষান্তরে রাবণের তেজন্বী 
বীর চরিত্রের সহিত তুলনায়, একমাত্র. সীতা চরিত্র ব্যতীত, এই মকল ফড়তন্ত্রকারী 
ঝাবণদ্েষী দেবদেবীচরিত্রের স্বার্থপরতা এবং পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত প্রকট হইয়া তাহাদের 
চবিত্রকেই যেন কলঙ্কিত করিয়াছে। | 


১৪৪ মেঘনাদবধ কাব্য--পৃষ্ঠা ১৮ 


একটি রঙনমাত্র_ স্্ীরত্ব-্বরূপ সীতা । উপমানকেই উপমেয়রূপে গ্রহণ করায় 
অতিশয়োক্তি অলঙ্কার । 

তমুল-অমৃল্য-_ মহার্ঘ । 

পাতি মায়াজাল-_বরাবণ লীতাহরণ ব্যাপারে কোন বলবীর্ধের পরিচয় দেয় নাই। 
মে প্রথমে মায়ামগবেশে মারীচকে প্রেরণ করিয়া সীতাকে গ্রলুৰধ করে, এবং সীতার 
অনুরোধে রাম মুগটি ধরিবার জন্য গহন বনে প্রবেশ করিলে, রামই বিপন্ন হইয়া! যেন 
লক্ষ্ণকে সাহাধ্যার্থ “আহ্বান' করিতেছেন এই কপট আর্তনাদ দ্বারা লক্্ণকে কুটীর 
হইতে "অপসারিত করিয়! খধির ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করে । 

পরশ্ধন, পর-দার লোভে সদ] লোভী-_রামায়ণে বণিত রাবণ এইরূপই বটে ৮ 
কিন্তু কবির কল্পিত রাবণ, কবিরই নিজের ভাষায় “& 8:00 19110. 

কহিতে ল।গিল। বাণাবাগী ইত্যাদি-দেবীর নিকট ইন্দ্রের অনুনয়ের পর শচীও, 
মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করার জন্য মধুর স্বরে দেবীর অনুনয় করিতে আরম্ত করিলেন। 
পরম শৈব রাবণের বিরুদ্ধে দেবীকে প্ররে[চিত করার জন্যই দেবদম্পতীর এই আপ্রাণ 
চেষ্টা । 

কি মনোবেদন|। ইত্যাদি-দেবী অন্তর্যামিনী বলিয়াও বটে 'এবং স্ব 
সতীশিরোমণি বলিয়াও বটে, রামচন্দ্রের বিরহে সীতা কি দুঃখ ভোগ করিতেছেন, 
তাহা তাহার নিকট অজ্ঞাত থাকার কথা নহে । 

দ্বাসার কলঙ্ক ভঞ্ ইত্যাদি- মেঘনাদ যে ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছিল এ কথা সে 
জীবিত থাকিতে কেহই বিশ্বত হইবে না। মেঘনাদের বধের ব্যবস্থা করিয়া দেবী 
ইন্জ্রের সহিত ইন্ত্রপত্বীরও গ্লানি দূর করুন। 

শরমে- লজ্জায় (ফারসী শব )। 

জিধুঃ-দতত জয়শীল ইন্দ্র। 

মঞ্্ুনাশিনী __মঞজুনাশী” অর্থে হ্ুন্দরী রমণী। “সপ্িণী” 'মুকেশিনী গ্রতৃতি 
শবের ন্যায় ইন্ভাগাস্ত শবের স্ত্রীরূপের সাদৃশ্তে-_“ইনী” প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে। 

বুষধবজ-_বৃষের দ্বারা উপলক্ষিত দেবতা, শিব। 

বোগাপন নামে শৃজ্জ-_কৈলাস-পর্বতস্থ কবিকল্পিত শূঙ্গবিশেষ। দেবভূষি, 
“অলিম্পিয়ার*- অন্তর্গত “আইডা” শৃঙ্গের অনুকরণে এই দুর্গম গিরিশৃঙ্গের কল্পন! কর? 
হইয়াছে। আইডাশুঙ্গে অবস্থিত জুপিটারকে 'প্রলুন্ধ করার জন্ত তত্পত্বী জুনে 
নিপ্রাদেব সম্নাসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ( ইলিয়ড কাব্য, ১৪শ সর্গ)। 

পক্ষী গরুড় ইত্যাদি--যোগাসন শৃঙ্গের সমুচ্চতা! ও দুর্গমতা জাপক। 


বিশদ টাকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--২য় সর্গ,_ পৃষ্ঠ ১৮১৯ ১৪৫ 


অদ্দিতি-নন্দন-_অদ্তির পুত্র ইন্দ্র। কশ্তপ প্রজাপতির রসে দক্ষকন্া 
অদ্দিতির গর্ভে দেবগণের উৎপত্তি হয়| 


ত্রিপুরারি-_ত্রিপুর নামক অস্থ্রের নিহস্তা শিব। স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহুময় 
পুবীরূপে আকাশে সঞ্চরণশীল এই অস্থুর নানারূপ উৎপাত ্থষ্টি করিতে থাকায় শিব 
ইহাকে বধ করেন। - 


বিনাশি, দেবি ইত্যাদি__মেঘনাদবধের উপায় করিয়া বাক্ষল-বংশ ধ্বংস করিলে 
দেবী ত্রিভৃবনকে রাক্ষলগণের ত্রাস হইতে রক্ষা করিবেন, ধর্মের জয় হইয়া ধর্মের গৌরব 
বৃদ্ধি পাইবে, রাবণের পাপভার হইতে মুক্ত হওয়ায় পৃথিবী লঘুভার হইবে, বাস্থৃকির 
শ্রম লাঘব হইবে, এবং সর্বোপরি দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্র প্রাণাপেক্ষ। প্রিয় সীতাকে 
উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়! পুনজীবন লাভ করিবেন। এক মেঘনাদবধের ব্যবস্থা দ্বার! 
এক সঙ্গে এতগুলি উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইবে। 


হেনকালে গন্ধামোদে ইত্যাদি--ইন্দ্র ও শচী মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করিবার 
জন্য দেবীর অনুনয় করিবার কালে অকন্মাৎ পুম্পের স্থগন্ধে কৈলাস পূর্ণ হইল এবং 
দুরাগত কোকিল-রবের ন্যায় মৃদু ও মধুর 'শঙ্খ ঘণ্টা” ধ্বনি কৈলাসে আয়া পৌছিল। 
পৃথিবীতে ভক্তগণ দেবদেবীর উপাপনা করিলে কিরূপ স্ক্্রভাবে তাহার সাড়া স্বর্গে 
আনিয়া পৌছায়, কবি এখানে তাহার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা করিয়াছেন। 

ভবেশ-ভাবিনী-শিবের মনোমোহিনী উম্া। ভাবিনী শবের অর্থ হাবভাব- 
বিশিষ্টা বিদগ্ধ নারী ; ০০৫:৪61৪]). ভামিনী শবও প্রায় অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
কিন্ত ইহার আভিধানিক অর্থ হইতেছে “কোপনন্বভাব! নারী 7 ৪9. 

কি হেতু মোরে পুজিছে অকালে-_রামচন্্র কর্তৃক দেবীপৃজার বৃত্বাস্ত বান্মীকি 
উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু পুরাণাস্তরে ও কৃত্তিবাঁদের রামায়ণে রাবণবধ কামনায় 
রাঁমচন্দ্রের নীলোৎপল ছারা দেবী-পৃজার উল্লেখ আছে। শরৎকালে রাম-রাবণের 
দ্ধ হয়। তখন দক্ষিণীয়ন এবং শান্ত্রমতে দেবগণের রাত্রিকাল। অসময়ে দেবীর পুজা 
করিয়াছিলেন বলিয়া পৃজার পূর্বে রামকে দেবীর বোধন করিতে হইয়াছিল। 

মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়। গণনে-দেবীর আজ্ঞান্ছসারে বিজয় মন্ত্রাদির 
সাহায্যে এবং খড়ি "দিয়! ভূর্মিতে ছক কাটিয়া গণনা করিয়া ব্যাপারটি জানিয়া 
লইলেন। 

সংঘটিত-_মিলিত। 

বারি সংঘটিত-_জলপূর্ণ। 
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 নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া-_কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র হনুমানের সাহায্যে 

নীলোৎপল সংগ্রহ করিয়! দেবীর পৃজা করিয়াছিলেন বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে । 

কাঞ্চন আসন তজি_ইন্দ্র ও শচীর সমবেত প্রার্থনায় দেবী শিবের 
অসন্তোষজনক যে কার্য করিতে স্বীকৃত হন নাই, এক্ষণে ভক্তের আকুল প্রার্থনায় 
সহজেই তাহ। করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ূর্জটি-ধৃর্‌ (বিশ্বের ভার ) বহন করেন ধিনি) শিব। 

১ মন্থরগ তিবিশিষ্টা ৷ দ্বি+-র্দ (দত্ত) যাহার, হস্তী। 

চিররুচি-_চিরকাল যাহার শোভা অক্ষৃপ্ন থাকে । 

চির-বিকচিত-_-চিরকাল ঘাঁহ! সমভাবে বিকশিত থাকে, কখনও ক্লান হয় না। 

ত্রিলোক-_ন্বর্গ, মত্ত্য ও পাতাল। 

স্বপনে শুনিয়। শিশু ইত্যাি-_-টৈলাসের আনন্দোৎসবের সুক্ম তরঙ্গ পৃথিবীতে 
আবাল-বৃদ্ধব-বনিতার নিকট স্ব স্ব অভীষ্ট মধুরধবনিরপে আপিয়! পৌছিল। 

ভেটিব-_অভ্/র্থনার উদ্দেশ্টে গমন করিব। অডি+অটন (গমন) হইতে উৎপন্ন 

পরিমল-_চন্দন, কন্ত,বী, কর্পর প্রভৃতি বন্তর মর্দনোথ স্থরভি। বাঙ্গালা ভাষায় 
সাধারণ স্থগন্ধ অর্থে ব্যবহৃত। 

নিশাস্তে- প্রভাতে । 

ত্বিষাম্পতি-দূতী-_কিরণরাশিসম্পন্ন গ্রহগণের অধিপতি স্র্সের দূতী) উধার 
বিশেষণ। ত্তিষাম পতি। অলুক ৬্ঠীতৎ। 

লমে ত্বিষাম্পতি-দুতী ইত্যাদি_-দেবীর স্মরণমাত্র রতি আসিয়া দেবীর চরণে মস্তক 

অরনত করিয়া প্রণাম করিলেন। দেবীও স্থন্দরী, রতিও স্থন্দরী। উভয় মৌনর্যের 
পার্থক্য কবি অতি চমৎকাররূপে স্থন্দর একটি উপমার মাহায্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
পার্বতী উষার ন্যায় মহিমময়ী এবং রতি প্রক্ফুটিত পদ্মের ন্যায় মনোলোভা। রতি 
আপিয়া দেবীকে প্রণাম করিল,-ধেন প্রভাতে সরোবরে প্রক্ষুটিত পদ্মফ্ুলটি মৃদু 
বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া! ুর্ষের টিনটিন উষাদেবীর উদ্দেশে 
প্রণতি জ্ঞাপন করিল । 

সমাধি ধ্যান। 

পিনাকী- ত্রিশূল অথবা ধন্থকধারী শিব । শিবের ত্রিশ এবং শিবধনঃ উভয়কেই 


পিনাক বলে। 
খতুপতি-বত্ত, শি শবের সহিত উপমিত | 


বিশদ টীকা-টিগ্রনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--২য় সর্গ, পৃষ্ঠা ২৭ ১৪৭ 


বনস্থলী কুম্মুমকুস্তলা-_পুষ্পসমৃদ্ধ বনভূমি ) রত্বালঙ্কারভূষিতা দেবীর সহিত 
উপমিত। 

বিনানিলা- ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বেণী রচনা! করিল । 

রত্বসঙ্কলিত-আভা- নানাবূপ রত্বের সমাবেশে উজ্জল। 

কৌষেয় (কৌশেয় )-_কীটের কোষ হইতে উৎপন্ন স্ত্রে প্রস্তুত; ক্ষৌম, পটট। 

লাক্ষারস-_অলক্তক, আলতা। 

রসান -রসায়ন-ন্বর্ণকে উজ্জ্বল করিবার জন্য ব্যবহৃত প্রস্তরবিশেষ অথব৷ 
রামায়নিক দ্রব্য বিশেষ । 

রসানে মাজিত ইত্যাদি-_দেবী স্বভাবতঃই অতুলনীয়! হুন্দবী। তদুপরি 

' রুতির প্রসাধন ও বেশভূষা ধারণে তাহার সৌন্দধ রলান প্রয়োগে উজ্জ্লীকৃত দ্বর্ণের 

ন্যায় সমধিক বৃদ্ধি পাইল। 

স্মর-হর-প্রিয়া_কামদেবের নিধনকর্তা শিবের প্রেয়শী পার্বতী । 

ল্মর-প্রিয়।__কামদেবের প্রেয়পী রতি। 

আসে যথ! ইত্যাদি__ প্রবাসে অবস্থিত ব্যক্তির নিকট স্বদেশীয় 'ভাষাঁর সংগীত 
দুর্লভ বলিয়া! প্রবাসে সেইরূপ সংগীত শ্রবণে মে যেমন মনের আনন্দে ব্যগ্রভাবে সেখানে 
ছুটিয়া আসে, রতির স্মরণমাত্রে কামদেবও সেইরূপ ব্যগ্রভাবে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। 

মায়ার নন্গন মদন--ভারতচন্দ্র অন্্দামঙ্গল কাব্যে বলিয়াছেন,-_-শিবের 
কোপানলে তম্মীভূত হইবার পর মদন কৃষ্ণের পুত্র প্রন ন্ূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
কৃষ্ণের আলয় হইতে অপহৃত হইয়। শহ্বর নামক দৈত্যের গৃহে মায়াবতী নায়ী 
ছদ্মবেশিনী রতি কর্তৃক পুত্রবৎ প্রতিপালিত হন। সম্ভবতঃ সেই প্রসঙ্গেই মনকে 
মায়ার নন্দন বলা হইয়াছে । কবিকস্কণ চণ্ডীতেও মায়াবতীর কথা আছে। 

উত্তরিল। ভয়ে--এখানে মদনের আশঙ্কার সহিত অনুরূপ ক্ষেত্রে ইলিয়ড কাব্যে 
বধিত নম্নাপের আশঙ্কা তুলনীয় 
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যে কৌশলে মধুস্থদন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় দেশীয় পৌরাণিক কাহিনীর অদ্ভূত 
সমন্য়সাধনে এবং মূল গ্রীক কাহিনীটিকে ভারতীয়করণে সমর্থ হইয়াছেন তাহ 
লক্ষণীয়। 

ফুলশর- সন্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাঁপন ও স্তস্ভন গুণবিশিষ্ট ষথাক্রম অরবিন্দ, 
অশোক, চুত ( আত্রমঞ্রী ), নবমল্লিকা এবং নীল (মতাস্তরে রক্ত ) উৎপল, 
কাঁমদেবের পঞ্চ পুষ্পশর। 

হাহাকার রবে ডাকিনু বাসবে ইত্যাদি-কারণ এই সকল দেবতার 
অন্ুরোধেই কামদেব শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে স্পর্ধিত হুইয়াছিলেন। 

বিভাবস্-_অযি। | 

ক্ষেমক্করি-_( সঘোধলে:) শুভ্করি, মন্গলদাত্রি। 

মিনতি--অন্ুনয়, কাতর প্রার্থনা। প্রার্থনাবাচক আরবী “মিলন শবের সহিত 
সংস্কৃত “বিজধি' ১ বিঞএ.ত্তি ১” “বিনতি' শব্দের মিশ্রণে উৎপন্ন “জোড়কলম' শব । 


বিশদ টাক'-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_২য় সর্গ,_ পৃষ্ঠা ২০২১ ১৪৯ 


যে অগ্নি কুলগ্নে তোম! ইত্যাদি- উপযুক্ত ভেষজবিষ্যাবলে প্রযুক্ত প্রাণবিনাশক 
অতি তীব্র বিষ যেরূপ প্রাণদায়ক ওষধে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রথমবারে অশ্তভমুহূর্তে 
শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গেলে শিঁবের ললাটস্থ ষে অগ্নি কামদেবকে ভন্বীভূত 
করিয়াছিল, আজ দেবীর প্রভাবে সেই অগ্নিই কামদেবকে পরম আদর ও সম্মান 
প্রদর্শন করিবে। 

মুহুর্তে মাতিবে মাতঃ ইত্যার্দি-_মোহিনী বেশে দেবীকে দেখিলে সমগ্র জগৎ 
তাহার রূপে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে। বিশ্বজননী পার্বতীর নিকট সন্তানতুল্য কামের এই 
উক্তি অনঙ্গত। ভারতীয় দেবদেবীচরিত্রের উপর অতিরিক্তভাবে হোমরীয় দেবদেবী- 
চরিত্রের প্রভাব আসিয়া পড়ায় এইরূপ পাত্রীনৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে। 

আুরাস্ুরবৃন্দ যবে *: ০ এদাসের শরে।- দমুদ্রমথনোদ্ভূত অমৃত বণ্টন 
করিবার সময়ে বিষ্ণুর মোহিনীমু্তি ধারণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পৌরাণিক 
প্রসঙ্গ (11557) অলঙ্কার। বিষ্ণুর মোহিনীমৃত্তি দর্শনে বিবদমান দেবদানব 
অমৃতের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। 

অধর-অম্ৃত-আশে"'".."উচ্চ কুচযুগ !-_অমৃত, নাগদল এবং মন্দারপর্বত, এই 
উপমানদমূহের বৈকল্য অথবা বৈফল্য প্রদর্শন করায় এখানে প্রতীপ অলঙ্কার । 

মলম্ব(-আরবী মুলম্মা ( সোনার পাত )। 

মলম্ব। অন্ধরে তাজ ইত্যাদি স্বর্ণপত্রে আচ্ছাদিত তাম়খণ্ডই যদি দেখিতে 
উজ্জল ও স্থন্দর হয়, তাহা হইলে তাত্্রের মিশ্রণশৃন্ বিশুদ্ধ স্বর্ণখণ্ড কত বেশি মনোহর 
হইবে! নারীর ছদ্মবেশে পুরুষ বিধুই যদ্দি মোহিনী বেশে জগৎকে বিভ্রান্ত করিয়! 
থাকেন, তাহ হইলে অপূর্ব সৌন্দর্ষশালিনী দেবীর রূপের ত কথাই নাই। অপ্রস্তত; 
মলম্বা-অন্ববে তাত্র ও বিশুদ্ধ কাঞ্চনের পার্থক্য দ্বার! প্রত্বত' নারীবেশী বিষ্ণুর ও দেবীর 
মোহিনীরূপের পার্থক্য ব্যক্ত হওয়ায় অপ্রস্তত-প্রশংস। অলঙ্কার । 

স্বর্ণ বরণ ঘন-_ন্বর্ণবর্ণ মেঘ। ইলিয়ড কাব্যে বহুস্থলে দেবদেবীগণ মায়ামেঘের' 
আবরণে দেহ আবৃত করিয়া আবিভূ্ত হইয়াছেন। ৩য় সর্শে স্বর্ণমেঘের অন্তরালে 
থাকিয়! আফ্রোর্দিতি মেনেলাউদের আক্রমণ হইতে প্যারিসকে রক্ষা করেন; ১৪শ সর্গে 
জুপিটার ও জুনো স্বর্ণবর্ণ মেধের অন্তরালে আত্মগোপন করেন; ২*শ সর্গে স্বর্ণমেঘের 
অন্তরালে থাকিয়া এপোৌলো আকিলিসের আক্রমণ হইতে হেক্টরকে রক্ষা করেন। 

হায়রে, নলিনী যেন ইত্যাদি-_ঘবর্ণমেঘ উজ্জল বটে, কিন্ত দেবীর কাস্তি 
তদপেক্ষা বহুগুণে উজ্লতর বলিয়। স্বর্ণমেঘের দ্বারা দেবী দেহ আবৃত করিলে মনে হইল, 
€১) যেন দিবাবসানে পন্ন শ্লাম হইয়া গেল) (২) যেন উজ্জল অগ্নিশিখা ভম্মাচ্ছাদিত হইল, , 


১৫০ মেঘনাদবধ কাব্য 


(৩) যেন চন্দ্রমগুলে রক্ষিত উজ্জল স্থধাভাগডের চতুর্দিকে আবত্িত দর্শন চক্রের ছায়া 
পতিত হওয়ায় তাঁহার উজ্জন্য নান হইয়া পড়িল। একাধিক উতপ্রেক্ষার সাহায্যে 
স্বর্ণমেঘাচ্ছাদিত দেবীর রূপ বর্ণনার চেষ্টার ফন্বে মালোত্প্রেক্ষা অলঙ্কার হইয়াছে। 


দ্বিরদ-রদ-নিমিত- হস্তিদ্ত ধার! নিখ্সিত। 


মেঘারৃতা। যেন উষা- ব্বর্ণমেঘাবুত দেবী কৈলাসের গজাস্তনিমিত দ্বারপথে 
সুর্যোদয়ের প্রাকালে অরুণরাগরপ্লিত মেঘাবুত উধার ন্যায় আবিভূতি হইলেন। 


কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী-_দেবী মন্মুখে অগ্রসর হইতেছেন)__পশ্চাতে 
অস্ত্রাদি-সমন্বিত মদন তাহার অনুসরণ করিতেছে । তীক্ষ কণ্টকের ন্াঁয় অন্ত্-সঙ্জিত 
মদনের পুরোভাগে অতুলনীয় মৌন্দ্যশালিনী দেবীকে দেখিয়া! মনে হইতেছে যেন 
কণ্টকময় মৃণালের অগ্রভাগে একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম অবস্থিত। তুলনাবাচক শব্দ 
ব্যবহার না করিয়৷ দুইটি পৃথক বাঁক্যে উপমেয় কামের পুরোবতিনী দেবীর সহিত 
উপমান মৃণালের অগ্রে স্থিত পদ্মের সাদৃশ্ঠ ব্যক্ত হওয়ায় প্রতিবস্ত,পম! অলঙ্কার । 

ভৃগুমান- ভণ্ড ( উচ্চ শৃঙ্গ ) বিশিষ্ট । 

জলদল- পর্বতের উপরিস্থ নিঝ'র ও জল-প্রপাতের জলরাশি । 

নীরবিল|-নিঝ'র ও প্রপাতের গর্জনশীল জলরাশি দেবীর আগমনহেতু শাস্ত 
এবং স্তব্ধ হইয়! তাহাকে সন্মান প্রদর্শন করিল। 

জলকান্ত যথ৷। শান্ত শান্তিসমাগমে- ঝড়ের পর প্রকৃতি শাস্ত হইলে 
গর্জনকাঁরী সমুদ্র যেমন স্তরূ হয়। 

কপ কপর্দ অর্থাৎ জটাজুটধাঁরী শিব। 

তপসী-_তপন্বী, তাপস । (অপ্রচলিত ) 

বিভুতি-ভুূষিত- ভম্মান্থলিপ্ত। 

কহিল। মদনে হাসি ইত্যাদি__দেবী যে উদ্দেশ্টে কামদেবকে সঙ্গে আনিয়া- 
ছিলেন দেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য শিবের প্রতি পুষ্পশর নিক্ষেপ করিতে বলিলেন । 
এস্থলেও গ্রীক দেবী জুনোর প্রভাব পড়িত হইয়৷ জগজ্জননী পার্বতীর চরিত্র অত্যন্ত 
লঘু হইয়া পড়িয়াছে।. 

শন্বর-অরি--মদন। মদনভন্মের পর মদন শ্রীরুষের পুত্র রায়ে পুনর্জন্ম 
লাভ করিলে শস্বর তাহাকে কৃষ্ণের আলয় হইতে অপহরণ করে, এবং প্রছায় বয়ঃপ্রাঞ্ত 
হইলে তৎকর্তৃক নিহত হয়। 

মীনধ্বজ-_মতস্তের ছার! উপলক্ষিত দেবতা; কামদেব। 


বিশদ. টাকা -টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_-২য় সর্গ,-_পৃষ্টা ২১।২২ ১৪১ 


শিঞ্জিনী_ ধুর জা! বা ছিলা। 

সম্মোহন শর-_কামের প্রথম পুষ্পশর । 

শিহরিল। শুলপাণি ইত্যাদি__কামশরে বিদ্ধ হইয়া! শিব অকন্মাৎ অধীর হইয়া 
উঠিলেন। কুমারসম্ভবে বপ্ধিত অনুরূপ ক্ষেত্রে শিবের চিত্রের সহিত এই চিত্রের তুলন। 
করিলে মধুস্থদনের কল্পিত শিব অতি সাধারণব্যক্তির পর্যায়ে নামিয়া আসেন। 
কুমারসম্ভবে কাঁলিদীন বলিয়াছেন £-- 

“হুরত্্ কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য 
শ্ন্দ্রোদয়ারন্ত ইবানুরাশিঃ1” 

কামশরের প্রভাব স্বাভাবিকভাবে শিবের উপর পতিত হইল বটে, কিন্তু যোগিশ্রেষ্ট 
জগত্পিতাঁর মানসিক সংযম ও গাভীর চত্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জলরাশির স্তায় “কিঞ্িন্মান্র, 
বিচলিত হইল। 

ভ।লে--ললাটস্থ নেত্রে। 

চিত্রন্ানু_অগ্রি। 

ভয়াকুল ফুলধন্ুু ইত্যাদি-__ভীত ত্রস্ত কামদেব তৎক্ষণাৎ পার্বতীর বক্ষঃস্থলে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই চিত্রটি কল্পনীর সময়ে কবির মনে গ্রীক্‌ পুরাণোক্ত “শিশু 
মদনের? (07114 0৪019 ) ভাবটি নিশ্চয়ই ভাঙিয়া উঠিয়াছিল। নতুবা কামদেবের 
পক্ষে দেবীর বক্ষ:স্থলে আশ্রয় কল্পন] অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত হইয়া উঠে। 

কেশরি-কিশোর- দিংহশিশু। 

এ দাসীরে ভুলি, ইত্যাদি_শিব অকম্মাৎ পার্বতীর ছূর্গম যোগাসন-শৃঙ্গে 
আগমনের হেতু জিজ্ঞাস। করিলে পার্বতী প্রকৃত হেতু গোপন করিয়া উত্তর করিলেন 
যে, বহুদিন শিবের পাদপন্ন দর্শন না করায় তিনি সেখানে আসিয়াছেন। ইলিয়ড 
কাঁবোও অনুরূপ স্থলে জুনো৷ জুপিটারের নিকট কপট উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন । 

একাকী প্রভ্যুষে ইত্যাদি--গ্রপিদ্ধি আছে যে, সন্ধ্যাসমাগমে চক্রবাক-দম্পতী 
পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রভাতে পুনমিলিত হয়। 

যে রমণী -....প্রাণকান্ত তার- এস্থলে উপমেয় পতিব্রত। নারীর একাকিনী 
পতির নিকটে গমন পৃথক বাক্যে তুলনাবাচক ষথাদি শব্ধ ব্যতীত পরবর্তী বাক্যস্থিত 
উপমাঁন চক্রবাকীর একাকিনী চক্রবাকের নিকট গমনের সহিত তুলিত হওয়ায় 
প্রতিবস্ত, পম! অলঙ্কার । 

অজিন-আসনে--চর্দাসনে। 


শিলীমুখবৃন্দ_ ভরমরগণ। 


১৫২ মেঘনাদবধ কাব্য 


মনসিজ-কামদেব। মনসি (মনে ) জন্মে ষে, "মী অলুক সমাদ। 
কুম্থমেষু পুষ্পশরবিশিষ্ট কাঁমদেব | | 


লজ্জবেশে রা অসি ইত্যাদি-_কাঁমশরে বিদ্ধ শিবকে কামোন্ন্ত দেখিয়া 
শিবের মস্তকস্থ চন্দ্র লজ্জায় রাহুগ্রস্ত অবস্থার ন্যায় মানদশ। প্রাপ্ত হইল এবং ললাটস্থ 
অগ্রনিও ভন্মের মধ্যে আত্মগোপন করিল। 


মোহন-মূরতি ধরি- যৌগিবেশ ত্যাগ করিয়। মোহন বেশে । হরপার্বতীর এই 
চিত্র পুরাণসন্মত নহে । ইলিয়ড কাব্যের চতুর্দশ সর্গোক্ত জুপিটার-জুনোর বিলাস- 
বৃত্তান্ত অবলম্বনে ইহ] কল্পিত হইয়াছে । 


কহিল। হাসিয়। দেব--পার্বতী তাহার আগমনের কারণ সম্বন্ধে মিথ্যা] কথা 
বলিলেও সর্বজ্ঞ শিব প্রকৃত কারণ জানেন বলিয়। হাসয়! উত্তর করিলেন। শিবের 
এই অর্বজ্ঞত্ব তাহার চরিত্রকে যেন আরও হীন করিয়া! ফেলিয়াছে। সকল য় যন্ত্রে 
বিষয় জানিয়। শুণিয়াও কেবল শ্বৈণতাঁর জন্য তিনি পরম-ভক্তের বিনাশের উপায় 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়' প্রাক্তনের উপর সকল দীয়িত্ব অর্পণ করিলেন । 

তারে আদেশ-ইন্দ্রকে আদেশ কর । 


মায়াদেবী-_পুরাঁণে মায়াদেবী (মহামায়া) এবং পার্বতী অভিন্ন, কিন্তু মেঘনাদবধ- 
কাব্যে মায়াদেবীকে স্বতন্ত্র দেবীরূপে কল্পনা! কর! হইয়াছে । আবার এই সর্গেই অন্যত্র 
ইহাকে “কুহকিনী শক্তীশ্বরী”ও ব্লা হইয়াছে। ভারতীয় ও গ্রীপীয় পৌরাণিক 
আখ্যান ও চরিত্রের সংমিশ্রণ সাধন করায় মধুসথদন কোন কোন স্থলে সামঞ্জস্য বজায় 
রাখিতে পারেন নাই। মায়াদেবীকে স্বতন্ত্র দেবীরূপে কল্পন। ইহারই নিদর্শন । 

নীড় ছাড়ি উড়ে ইত্যাদদি__পক্ষী যেমন নীড় হইতে বহির্গত হইয়া আকাশে 
উড্ডীন হয় সেইরূপ ভবানীর বক্ষঃস্থল হইতে বহির্গত হইয়! কামদেব আকাশ-পথে 
৫কলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


সে স্ুখ-সদন- দেবীর বক্ষঃস্থল কামদেবের পক্ষে সুখময় নিবাদ। পূর্বেও উক্ত 
হইয়াছে, “কি আর আছে রে বাসা সাজে মনদিজে 
ইহা! হতে” 
ঘন রাশি রাশি ইত্যা্দি__পুপ্জ পু কী মেঘ স্থরভিত বাযু-প্রবাহের সহিত 
রাশি রাশি বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ করিয়া বিশ্রস্তালাপরত হরপার্বতীকে বেষ্টন করিল। 
হৈমময়-_হৈম বা হেমময়। স্বণর্ময়। ব্যাকরণঘৃষ্ট প্রয়োগ । 
.মধুসখ।-_বদন্ত খতুর সখা৷ কামদেব। 


বিশদ টাকা-টিপ্লনী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি__২য় সর্গ,-_পৃষ্ঠা ২৩২৪ ১৫৩ 


পসারি-প্রসারি-_বিস্তৃত করিয়।। 

ললনে- ললনাকে, সুন্দরী রতিকে। 

পাই প্রাণধনে ধনী- হ্বন্দরী রতি প্রাণস্বরূপ পতি কামকে পুনঃগ্রাঞ্চ হইয়া । 

সারী-শুক- শুক (টিয়াপাখী ) পুরুষ এবং সারী স্ত্রীপক্ষী বলিয়া কল্পিত। কিন্ত 
পক্ষিতত্বে নারী বা সারিকা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় পক্ষী। সারিকাস্সালিক, শীলিক। 

স্মুরি পুর্বকথা ঘত--শিবের ক্রোধানলে মদনভম্ম, রতির সহমৃতা হইবার উদ্যোগ 
ইত্যাদি পূর্ব-ৃত্বান্ত স্মরণ করিয়া । 

কিরে€কিরিয়। €সচ্চ-কিরিয়া€সত্যক্রিয়া--অগ্নি, বিষ, শস্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে 
শপথ; শপথ, দিব্য । 


ছায়ার আশ্রয়ে কে কবে ভাক্ষর-করে ডরায়, সুন্দরি !বতির অমূলক 
ভীতি দূর করিবার জন্য কাঁমদেব বলিলেন যে, ঘন ছায়ায় অবস্থিত ব্যক্তিকে সুর্যকিরণ 
যেমন তাপিত করিতে পারে না, সেইরূপ দেবীর স্সেহময় আশ্রয় লাভ করায় শিবের 
ক্রৌধানল তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে মাঁই। প্রস্বতের উল্লেখ না করিয়া 
অপ্রস্তুত ছায়! এবং ভাস্করকর দ্বারা দেবীর ন্সেহ এবং শিবের ক্রোধ নির্দেশ করায় 
অপ্রস্তত প্রশংসা অলঙ্কার । 

অগ্নিময়তেজঃ বাজী- অগ্রির ন্যায় তেজম্বী অশ্ব । ইংরেজি “নন: ৪8৪৪৫৮- 
এর অনুবাদ । 

অকম্প চামর শিরে-_বেগগমনহেতু অশ্বের স্বন্ধের কেশরাজিকে স্থির বলিয়। 
প্রতীয়মান হয়। (তুলনীয় :-_'নিষ্বম্প-চামর-শিখা:”_ শকুস্তল] ১।১) 

সহআক্ষ_ ইন্দ্র। 

দেউলে €দেবকুলে--দেবীমন্দিবে । 

সৌর-খরতর-করজাল-সঙ্কলিত আভাময় স্বর্ণাসনে-_প্রথর সুর্যের কিরণ- 
সমূহ একত্র করিলে যেরূপ দীপ্তি সম্ভব হয় সেইরপ প্রদীপ্ত স্থব্ণময় সিংহাসনে । 


কত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী-কত্তিকাগণের প্রিয় পুত্রস্বরূপ দেবসেনাপতি 
কান্তিকেয়। বল্লভ-প্রিয় ( গ্রণয়ী বা পতি অর্থে )। সস্তান অর্থে বল্লভ শব্দের প্রয়োগ 
অনঙ্গত বলিয়া! এস্থলে নিহুতার্থত। দোষ হুইয়াছে। উমীর গর্ভে কাণ্তিকেয়ের উৎপত্তি 
হয়, কিন্ত তিনি শরধনে পরিত্যক্ত হন। আকাশপথে গমনকালে ছয়জন কৃত্তিকা 
তাহাকে সধত্বে গ্রহণ করিয়া বাৎসন্যগ্রযুক্ত নকলে একপঙ্গে স্তন্তদান করিতে উদ্ত 


১৫৪ মেথনাদবধ কাব্য 


হইলে শিশুটি ছয় মুখে ছয়জন ধাত্রীর স্তন্ত পান করেন। , ছয় কৃত্তিকার পুত্রস্থানীয় 
বলিয়া শিশুর নাম কান্তিক, কািকেয় এবং যাগ্ীতুর, এবং ছয়মুখবিশিষ্ট বলিয়া 
নামান্তর 'ষড়ানন'। তুলনীয়,__“্যা কহিলেন হৈমব্তীস্থত, কৃত্তিকাকুলবল্পভ, মনে 
নাহি লাগে ।” ( তিলোত্বমীসম্ভব- ৩২৬৫ ) 

সেন'লী -সেনাপতি। কাঠিক দেব-সেনাপতি। 

আুনাপীর-_শোভন দৈম্তদলের পশ্চাতে অবস্থিত ইন্দ্র। নাসীর- সৈন্তাগ্রভাগ, 
( 5%776891 )। 

দিবাকর-পরিধি যেমতি--বিশাল উজ্জ্বল ঢালখানি বিশালতায় এবং গুজ্জল্যে 
সুর্ধগেলকম্বরূপ। 


কিন্তু হেন বীর নাহি ইত্যাদি_-তাঁরকাহ্থরকে কান্িকেয় রদ্রতেজঃপূর্ণ ষে মকল 
অন্ত্রসাহায্যে ব্ঘ করিয্লাহিলেন, মেই নকল অন্ত দ্বারাই কেবল মেঘনাদের নিধন 
সম্ভবপর। কিন্তু মেঘনাদের পরাক্রম এতই অপ্রিক যে, এই সকল দৈবান্ত্র সাহায্যেও 
স্বাভাবিক স্যায়যুদ্ধে তাহাঁকে ৰধ করা যাইবে না। 

পুর্বাশি! -পূর্বদিক, প্রাচী। 

পুর্বাশার হৈমদ্বারে পদ্ম কর দিয়া _ প্রভাতে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বদদিক্‌- 
চক্রবাল প্রণীপ্ত স্বর্ণের ম্যায় আরক্তবর্ণ হইয়| উঠে। তৎপূর্বে রাত্রির অন্ধকার 
অপনোদনের সহিত পূর্বদিক ঈঘ আরক্ত উষার._ আবির্তাবে গোলাপীবর্ণে রঞ্রিত 
হইয়া উঠে। দুইটি স্থন্দর রূপকের সাহায্যে কৰি এই সুন্দর দৃশ্ঠটি বর্ণনা করিতে 
চাহিয়াছেন। উষা আবিভূর্ত হইয়া নিজের পদ্মকর দিয়! প্রথমে রাত্রির অন্ধকারময় 
কপাট খুলিতে থাকেন। তাহার পদ্মকরম্পর্শে অন্ধকার ঈষৎ গোলাপী আভা ধরে। 
পরে কপাট সম্পূর্ণ উদঘাটন করিয়। দিপে পূর্বাশার ্বর্ণময় দ্বার সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিপথে 
উদ্ভাসিত হইয়া! উঠে। তুলনীয়,_-“উধা যবে জাগাঁন অরুণে, সাজাইতে একচক্ররথ, 
খুলি পদ্মকর দিয়] পূর্বাশীর হৈমদ্বার 1” ( তিলোত্তমাসম্ভব--:।২১৩) 


তব চিরত্রাস, বারেক্্রকেশরী ইত্যার্দি-তোমার চিরদিনের ভীতিস্থলম্বরূপ 
বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ মৃত্যুবরণ করিয়া তোমাকে ভয়শুন্য করিবে। কেহ কেহ বীরেন্ত্র- 
কেশরী শব্দকে লক্ষমণবোধক শব বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়ছেন। উহ করিলে বাকাটি 
অযথা “দূরান্য় দৌযদৃষ্' হইয়া পড়ে এবং উহ! করা নিরর্থক । 


লঙ্কার পঙ্কজ রবি- লঙ্কারপ পদ্মের পক্ষে সুর্ধন্বরূপ মেঘনাদ । কবি মেঘমাদের 
বিশেষণরূপে কথাটি বছবার ব্যবহার করিয়াছেন। .কিন্তু শব্দটির. সমাসগঠন যথাযথ 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_২য় সর্গ, পৃষ্ঠ ২৪1২৫ ১৫৫ 


হয় নাই। “লঙ্কা-পক্কজিনী-রবি”, অথবা! “লঙ্কা-পঙ্কজের রবি” সঙ্গততর গ্রয়োগ হইত 1 
তুলনীয়,_-“কবির চিত্-ফুলবন-মধু”_-( ১ম সর্গ )। কবি অন্থত্র নির্দোষ সমাদগঠনও 
করিয়াছেন :--“কবিতা-পক্কজ-রবি শ্রীকবিকম্কণ”__( চতুর্দশপদী কবিতা ), “পৌরব- 
পক্ষজ-রবি চিরবাহুগ্রাসে”__( বীরাঙ্গনা কাব্য ) ইত্যাদি । 

চিত্ররথ-_গন্বর্পতি। কিছু পরে ইন্দ্র নিজেই তাহাকে “হে গন্ধর্কুলপতি? 
বলিয়! সম্বোধন করিয়াছেন। 


মেঘদলে আমি আদেশিব আবরিতে গগনে--সতর্ক রাক্ষম প্রহরীদিগকে 
বিভ্রাস্ত করিবার জন্য । 
বাযুপতি-_পবনদেব, গ্রীকপুরাণের বাঁযুদেব 22019৪-এর আদর্শে কল্পিত । 
কারারুদ্ধ বায়ুদলে-_এই ভাবটিও গ্রীকপুরাণ হইতে গৃহীত। প্রথম সর্গেও 
বারণী-মুরলা-সংবাদে ইহা ধ্বনিত হইয়াছে। তুলশীয়,_ 
“17879 20109 10 % 98510 5৪,৪৮ 
৬1617 10016 800 1087৮19 196669)৪ 19৪6 
[096111008 86000 800 1)0511718 101891. (27610) 30০8 1) 
দ্বন্দ ছন্দ কর, সংগ্রাম কর। (ক্রিয়াপদ) 
বৈরী বারিনাথ-_গ্রীকপুরাণে বাযুদেব 210158 ও সমুদ্রদেব [9৪৪ পরস্পর 
শত্রভাবাঁপন্ন। 
নির্ধোষে- নির্ধোষ বা ভীষণ গর্জন সহকারে (ক্রিয়া-বিশেষণ )। তুলনীয়, 
“গ্জিয়। উঠিল! পিন্ু দ্বন্দে রত সদা, চিরবৈরী হেরি; সাজিল তরঙ্গদল রণরঙে মাতি।” 
( তিলোন্তমানম্তব--৩।৩৮৫ ) 
অন্তরিত পরানত্রমে--অন্তনিহিত শক্তিতে । অস্তনিহিত অর্থে অস্তরিত শবের 
গ্রয়োগ অবাচকত। দোষ । 
জাঙ্গাল-জঙ্গাল-_বীধ। 
তু শৃঙ্গধরা কারে--উচ্চ পর্বতের মত। 
মন্দ্রে গর্জনধবনিলহ (ক্রিয়াবিশেষণ )। 
জীমুত-_মেঘ। 
ক্ষণপ্রভা-বিছ্বাৎ। 
দস্কোলি-বভ্র। 


১৫৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


মহাঝড় বহিল আকাশে-_এই ঝটিকা বর্ণনায় ভািলের ঈনীড, কাব্যে বর্ণিত 
ঝটিকার প্রভাব দৃষ্ট হয়। 

আসার-_ধারাবর্ষণ। 

আচম্িতে_ অকন্মাৎ। 

দিবাকর যেন অংশুমালী-কিরণশোভিত হৃর্ধবৎ। তুলনীয়,_“দিনমণি 
যেন অংশুমালী” (১ম সর্গ। ২০৬)। 

সারসন- কটিবন্ধ। 

রাঁশিচক্র-_আকাশস্থ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্তা, তুলা, বৃশ্চিক, ধন্থঃ 
মকর, কুস্ত ও মীন এই দ্বাদশ নক্ষত্রমগ্ডল। সূর্য প্রতি মাসে এক এক রাশিতে 
অবস্থান করেন। 


রাশিচক্র-সম তেজোরাশি- চিত্ররথের.পরিহিত কটিবন্ধ আকাশস্থ রাশিচক্রে 
হ্যায় সমুজ্ঘল। 


সৌর কিরীটের আভা স্বর্ণময়ী__স্র্মগ্ুলের ন্যায় ভাস্বর মুকুটের সথবণ্য় 
দীপ্তি। 

ত্রিদিব ব্যতীত আহ।, ইত্যাদি__চিত্ররথের দেবোচিত আকুতি ও কান্তিদর্শনে 
রামচন্দ্র সহজেই তাহাকে দেবতা বলিয়া চিনিতে পারিয়া, “হে ত্রিদিববাপি' সন্বোধন 
করিয়া বলিতেছেন যে, স্বর্গের অধিবাশী ব্যতীত এরূপ মহিমময় রূপ অন্য কাহারও 
হইতে পারে না। 

পাচ, অর্থ্য--সম্মানিত অভ্যাগতের অভ্যর্থনীর জন্য পাদপ্রক্ষালনের জল এবং 
মস্তকে পুষ্পাদিরচিতত বরণসাম গ্রী। 

এ শুভমংবাদে- দেবগণ রামচন্দ্রের হিতাকাজ্ষী /এবং স্বয়ং পার্বতী তাহার 
প্রতি অন্ুগ্রহশীল! এই সংবাদে । 

সত্যদেবী সেবা ইংরাজিতে সত্য ([ু65 ) টা কল্পিত। 

বলি- পুজার উপকরণ। 

শীস্তিলা_ শাস্ত হইল। 

ছেরিয়া শশাঞ্চে পুনঃ ইত্যাদি--বড়বৃষ্টির ফলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া চন্্র- 
তারকালুণ্ধ হইয়া! গিয়াছিল এবং লঙ্কাও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে ঝড়ের 
অবনাঁনে আকাশ পরিফার হুইয়। আবার চন্দ্রতারক। আবিভূ্তি হওয়ায় তাহাদের 
আলোক লঙ্কাপুরী উত্তালিত হুইয়। উঠির । 


বিশদ টীকা-টিপ্লনী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি--২য় সর্গ,-_পৃষ্ঠা ২৬ ১৫৭ 


কৌমুদিনীএকোমুদী-_জ্যোত্সা। -ইন-ভাগাস্ত শবষের সী প্রত্যয়ের সাদৃশ্ঠে ইনী 
প্রত্যয়। 

তরল সলিলে পশি, কৌমুদিনী ইত্যাদি-_ঝাড়ের পর প্রতি শাস্ত হইলে 
সরোবরাদির নিস্তরঙ্ স্বচ্ছলে শুর জ্যোতস্গা অবলুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ঝড়ের সময় 
চত্্র অনৃশ্ঠ হওয়াতে কুমুদফুলগুলি মান হইয়া উণিয়াছিল; এক্ষণে পুনরায় চন্দ্র আকাশে 
শোভা! পাওয়ায় কুমুদগুলিও প্রস্ফুটিত হইয় উঠিল। 

রজোময় €রজতময়__রৌপ্যবৎ শুত্র। অবাচকতা৷ দৌষ। তুলনীয়,_“উৎম 
রজঃছট1" এবং “রজঃকাস্তি-ছটা-বিভ্রম”--( ১ম সর্গ )। 

রাক্ষদদল বাহিরিল পুনঃ _-ঝটিকারস্তে প্রহরী রাক্ষমগণ আশ্রয়লাভের জন্য 
গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল (“পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।”)। ঝটিকাবমানে 
তাহার! পুনরায় ্বকর্মে বহির্গত হইল। 

অন্ত্রলাভে। নাম ছ্বিতীয়ঃ সর্গঃ- লক্ষ্মী, ইন্ত্র, শচী, পার্বতী, শিব, মায়াদেবী 
প্রভৃতির সহাঁ়তায় লক্ষণের দৈবাস্ত্লীভই এই সর্গের বর্ণনীয় বিধয় বলিয়! ইহার নাম 
কবি “অস্ত্রলাভ' রাখিয়াছেন। 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাধ্যাদি 
তৃতীয় সর্গ 


মেঘনাদবধ-কাব্যের দ্বিতীয় সর্গোক্ত ঘটনার ম্যায় তৃতীয় সর্গোক্ত ঘটনাও সম্পূর্ণরূপে 
বামায়ণ-বহিভূত। প্রথম দর্গের শেষ ভাগে লঙ্কাপুরীর বহির্দেশে প্রমোদোগ্ভানে মেঘনাদের 
ব্যসনমত্তভাবে অবস্থ।নের কথা বলা হইয়াছে । এই চিত্রটি ট্যাসো-রচিত 'জেরুদালেম 
উদ্ধার” কাব্য হইতে গৃহীত । বীরবাহু-নিধনের পর ছদ্মবেশিনী লক্ষমীদেবীর নিকট লক্কার 
শোঁচনীয় অবস্থার কথা জ্ঞাত হইয়া বীর মেঘনাদ তৎক্ষণাৎ বিলাসবেশ পরিত্যাগ করিয়া 
বীর-সঙ্জায় সঙ্জিত হইয়া বিমানযানে রামচন্দ্র কর্তৃক অবরুদ্ধ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ 
করিলেন এবং রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া! রামচন্ত্রের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিবার 
অনুমতি লাভ করিয়। সেনাপতিত্বে কৃত হইলেন। এখানেই প্রথম সর্গোক্ত ঘটনার 
পরিসমাপ্তি । 

খবিতীয় সর্গের" ঘটনা আগ্যন্ত দৈব-বড়যন্্। বীর মেঘনাদ ইতংপূর্বে দুইবার রাম- 
লক্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। পুনরায় তাঁহাকে যুদ্ধোগ্যত দেখিয়া লঙ্কাপুরী 
ত্যাগ করিতে সমূৎহক লক্মীদেবী স্বর্গে ইন্ত্রনভায় যাইয়া! ইন্দ্রকে শিবের আম্কল্য- 
লাভের জন্য কৈলাসে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র ও শচী'টকৈলালে যাইয়া পার্বতীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে রামচন্দ্রের প্রতি সদয় হইয়। মেঘনাদবধের ব্যবস্থা! করিতে 
বলিলেন। শিবানুগৃহীত রাবণের বিরুদ্ধে কোন কার্য করিতে দেবী প্রথমে সম্মত 
হইলেন না। কিন্তু ঠিক এই সময়ে বিপন্ন রামচন্ত্র,মর্ত্যে তাঁহার আরাধনা করায় দেবী 
ভক্তের মঙ্গলের জন্য যোগাসন নামক পর্বতশূঙ্গে তপশ্যারত শিবের নিকট গমন করিতে 
এবং শিবকে বশীভূত করিয়া মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হইলেন। রতির 
সাহায্যে মোহিনীবেশে সজ্জিত হুইয়া পার্বতী কামদেবকে সঙ্গে লইয়! শিবের ধ্যানভঙ্গ 
করিলেন এবং রূপমুগ্ধ. শিবের নিকট জ্ঞাত হইলেন যে, মায়াদেবীর প্রসাদে লক্ষ্মণ 
,মেঘনাদকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। কামদেব এই সংবাদ ইন্ত্রকে দিলে উন্জ 
'তৎক্ষণ।ৎ মায়াদেবীর নিকটে যাইয়। পুরাকালে কার্ডিকেয় যে সকল দৈবাস্ত্রে তারকা- 
'স্থুরকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই অস্ত্র সমুদয় গ্রহণ করিয়া স্বর্গে গ্রত্যাগমন করিলেন 
'এবং গন্ধর্বপতি চিত্ররথের সাহায্যে রাক্ষমগণের অগোচরে সেই সকল দৈবাস্ত লঙ্কায 
'া্ম-শিবিরে প্রেরণ করিয়া রামচন্ত্রকে দেবতাগণের শুভেচ্ছা ও সাহায্যের কথা 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি__৩য় সর্গ ১৫৯ 


জ্ঞাপন করিলেন। এই কাহিনীটি ইলিয়ড কাব্যের চতুর্দশ সর্গোক্ত কাহিনী হইতে 
গৃহীত। সেই স্থলে ট্রয়নগরীর প্রতি বিরূপা জুনোদেবী উক্ত নগরীর প্রতি 
সহান্ঠভূতিপরায়ণ জুপিটারকে 'আইডা+-পর্বতশৃ্গে স্বীয় রূপে মুগ্ধ এবং নিদ্রাদদেব 
সম্নাসের লাহায্যে নিদ্রাভিভূত করিয়া সেই অবপরে উয়ের সর্বনাশ সাধন করিবার 
ব্যবস্থা করেন। সম্পূর্ণরূপে অভিনব বিদেশীয় পুরাণের এই ঘটনাটিকে মধুস্দন অতি 
সকৌশলে রামায়ণীয় ঘটনার সহিত সংমিশ্রিত করিয়া দ্বিতীয় সর্গোক্ত ঘটন! 
পরিবেশন করিয়াছেন । 
তৃতীয় সর্গোক্ত ঘটনা হইতেছে মেঘনাদের প্রমোদোগ্ভান ত্যাগের পর বিরহিণী 
মেঘনাদপত্ী প্রমীলার স্বামীব সহিত খিলিত হইবার অভিপ্রায়ে অবরুদ্ধ লঙ্কানগরীতে 
প্রবেশ । রামায়ণে প্রমীলার উল্লেখমাত্র নাই। নামটি যে কবি কাশীরাম দাসের 
মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে উল্লিখিত নাপীরাষ্রের অধিনেত্রী প্রমীল৷ নাম হইতে গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়__ 
“যুথা যবে পরস্তপ পার্থ মহারথী, 
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আমি উতরিলা 
নারীদেশে, দেবদত্ত শঙ্খনাদে রুষি, 
রণরক্গে বাঁরাঙ্গন। সাঞ্জিল কৌতুকে ১৮ 
এই উপমাটির সাহায্যে লঙ্কপুরীতে নারিবাহিনীসহ প্রমীলার প্রবেশোগ্ঠম বর্ণনায়। 
কাশীরামের কল্লিত বীগাঙ্গন! প্রমীলার প্রভাব মধুক্দন-কল্পিত প্রমীলার উপর 
অত্যন্ত বেশি পরিমাণে আশিয়। পড়িলেও এই চরিত্রটি কবির একটি অনবদ্য ক্ষ্টি। 
[সমগ্র মেঘনাদবধ-কাব্যে মেঘনাদ, রাবণ এবং চতুর্থ সে চিত্রিত সীতাচরিত্র ব্যতীত 
অন্ত কোন চরিব্রই কবির সহান্ুভৃতিরদে অভিষিক্ত হইয়৷ এরূপ উজ্জ্বল ও মনোজ্ঞ হইয়া 
উঠিতে পারে নাই। কাশীরামের প্রমীলাচরিত্রের প্রভাব ছাড়াও স্থানে স্থানে 
মেঘনাদপত্বী প্রমীলার উপর ট্যাসোর 'জেরুলালেম-উদ্ধ।র' কাব্যের কুহকিনী আমিডার, 
বীরাঙ্গনা ক্লোরিগাঁর, হেক্টর-পত্তী এ মেকীর এবং রঙ্গলালের পল্মিনীকাব্োর 
পদ্মিনীর চরিত্রের ছায়! আসিয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তথ।পি প্রমীলাচরিত্রের মধ্যে 
অতি অল্প পরিসরেও কবি এমন একটি তেজন্বিতা, মনোজ্ঞতা এবং সজীবতা আনিয়া 
ফেলিতে সমর্থ হইয়াছেন যাহার ফলে এই চরিত্রটি কাব্যে একটি অপূর্ব পরিণতি লাভ 
করিয়াছে। প্রথম, পঞ্চম, সপ্তম ও নবম সর্গে অতি স্বল্প পরিসরের মধ্যে প্রমীলা- 
চরিত্রের নানাদিক ইঙ্গিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই তৃতীয় সর্গে ই তাহার অপূর্ব চিত্র 
ববি সম্পূর্ণরূপে উদঘাটিত করিয়া! তুলিয়াছেন। বীর ও প্রগল্ভ হন্মান এই 


১৬৩ মেঘনাদবধ কাব্য 


তেজোমগ্ডিত মহিমময় রূপের সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে স্তম্ভিত স্বয়ং রামচন্দ্র দূর হইতে 
তাহাকে দেখিয়া! বিম্ময়ে নির্বাক; বিভীষণ তাহার পরিচয় দিতে যাইয়া বলিয়াছেন,_ 
_-“নিশার স্বপন 

নহে এ, বৈদেহীনাথ, কহিহ্থ তোমারে। 

কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে 

করাঁরি, তনয়! তার প্রমীল। হ্বন্দরী। 

মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার, 

মহাশক্তি-মম তেজে! কার সাধ্য আটে 

বিক্রমে এ দানবীরে ?% 


এবং পুনরায়, “মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি 
মেঘনাদ, কিন্তু তবু থাক সাবধানে । 
মহাবীর্ধবতী এই প্রমীল] দানবী; 
নৃুমুণ্ডমালিনী, যথা নু-মুণ্-মালিনী 
রণপ্রিয়া! কালসিংহী পশে যে বিপিনে, 
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত 
উচিত থাকিতে তার ।* 


্বয়ং পার্বতী দেবী কৈলামে বসিয়া মর্ত্যে প্রমীলার অপূর্ব বীরাঙ্গনা মৃততি দেখিয়া! 
সখী বিজয়াকে বলিয়াছেন, 
_লঙ্কাপানে দেখ লে! চাহিয়া 
বিধুমুখি ! বীরবেশে পশিছে নগরে 
প্রমীলা, সঙ্গিনীদল সঙ্গে বরাঙ্গনা। 
সবর্ণকঞ্চুকবিভা উঠিছে আকাশে! 
সবিন্ময়ে দেখ ওই ফাড়ায়ে নুমণি 
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আরি 
বীর যত! হেন রূপ কার নরলোকে ? 
সাজিন্ধ এ বেশে আমি নাশিতে দানবে 
সত্যযুগে ।” 
সত্যই তৃতীয় সগেচ_তথা সমগ্র কাব্োর মধ্যে, প্রমীলা কবির একটি অপূর্ব ও 
নার্থক টি ৷ 
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বিষয়-সংক্ষেপ_ 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গোস্ত ঘটন তুল্যকালীন। যে সময়ে মেঘনাদনিধন ব্যবস্থার 
জন্য স্বর্গে ও কৈলাসে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই লঙ্কার বহিদেশস্থ 
প্রমোদকাননে প্রমীলা পতিবিরহে.সন্তপ্ত হইয়া মেঘনাদের সহিত মিলিত হুইবার জন্য 
ব্যাকুল হইলেন । মেঘনাদের প্রমোদোগ্ঠান ত্যাগের পর রাত্রি আসিল। শক্রকে 
দমন করিয়া অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করিবেন এই আশ্বাস দিয়া মেঘনাদ বিদায় 
লইয়াছিলেন। রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলার উৎকঠ্ঠাও বাড়িতে লাগিল। 
তিনি সখী বাসস্তীকে স্বামীর প্রত্যাবর্তনে বিলম্বের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে বাগস্তী 
তাহাকে সান্তনা দিয় বলিলেন যে, দেব-দৈত্যবিজযী মেঘনাদ অবিলদ্বে রামচন্দ্রকে 
বধ করিয়া ফিরিয়া আগিবেন 1 তাহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য পুষ্পবনে যাইয়া 
উভয়ে আচল ভরিয়া ফুল তুলিয়া সযত্রে চিকণ মালা গ্রস্তত করিলেন। পুষ্প চয়ন 
করিবার সময়েও বিরহাশ্রুতে প্রমীলাত্ব চক্ষু পূর্ণ হইতেছিল। মাল্যরচনীকার্ধ শেষ 
হইলে প্রমীলা! সখীকে বলিলেন, “এই তু তোমার কথামত রাশি রাশি ফুল তুলিয়া 
মাল! গাখিলাম; কিন্তু ধাহার পূজার জন্ত এই আয়োজন, তিনি ত এখনও আমিলেন 
না। তাহার বিলম্বের হেতু আমি বুঝিতে পারিতেছি না। চল, আমরীও সকলে 
লঙ্কাপুরীতে গমন করি ।” 

সথী শত্রবেষ্টিত লঙ্কায় প্রবেশের অসম্তাব্যতার বিষয় উল্লেখ করিলে প্রমীলা কু 
হইয়া বলিলেন, "আমি বীরকন্তা, বীরপত্বী এবং বীরের পুত্রবধূ; ভিথারী রাঘবকে আমি 
তুচ্ছ জ্ঞান করি। যদি শক্র বাধা দেয়, তবে বাহুবলে শক্রদমন করিয়া আমি লঙ্কায় 
প্রবেশ করিব ।” 

প্রমীলার আদেশে রণদামামা বাঁজিয়] উঠিল এবং প্রমীলার অন্ুচরী বীর্ধবতী দানব- 
কন্তাগণ অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতে লাগিল। যুদ্ধের অশ্ব ও হস্তিসমৃহও রণবাদ্ধ্বনি 
শুনিয়। উত্তেজিত হুইয়া উঠিল। শান্ত ও স্তব্ধ গ্রমোদকানন অকন্মাৎ কলরব ও, 
উত্তেজনায় পূর্ণ হইঞ্ছ! উঠিল। নৃমু্মালিনী নামী প্রমীলার প্রধান অশ্থচরী একশত 
অশ্ব সজ্জিত করিয়া আনিলে একশত সুন্দরী অনুচরী অস্ত্রে শস্্রে সজ্জিত হুইয়! অশ্খে 
আরোহণ করিল। প্রমীলাও অপূর্ব বীরসঙ্জায় সজ্দিত হইয়া “বড়বা” নামক তাহার 
নিজের ঘোটকীতে আরোহণ করিয়। অনুচরীগণকে বলিলেন,-_-অবরুদ্ধ| লঙ্কাঁপুরীতে 
বীর মেঘনাদ বন্দীর স্তায় অবস্থিত। শক্রসৈম্ত মথিত করিয়া আমর! লঙ্কায় প্রবেশ 
করিব এই আম্মাদের পণ। সহচরীগণ জয়ধ্বনিসহু সম্মতি জানাইল এবং প্রমীল। 


তাহার নারী-বাহিনী লইয়া লঙ্কার পশ্চিম ঘারে উপস্থিত হইলেন। 
১১ 


১৬২ মেঘনাদবধ কাব্য 


প্রমীল। ও তাহার সহচরীগণের শঙ্ঘধ্বনিতে ও ধনুকের টঞ্চারে সমস্ত দেশ সংক্ষুব্ধ 
হইয়া] উঠিল। পশ্চিম দ্বারে প্রহরীর কার্ধে নিষুক্ত হনুমান প্রমীলাবাহিনীর সম্মুখীন 
হইয়৷ বলিল, “এই গভীর নিশীথে নারীর ছন্মবেশে কে তোরা মরিবার উদ্দেশ্টে এখানে 
আপিয়াছিস? বাক্ষসেরা পরম মাঁয়াবী সত্য, কিন্তু আমি বাহুবলে মায়াজাল ছিন্ন 
করিয়া থাকি ।” 

প্রমীলার প্রধান! অনুচরী নৃমুণ্ডমালিনী অগ্রসর হইয়া বলিল, “তোর মত বর্বরের 
সহিত আমাদের শক্তিপরীঙ্গণ হইতে পারে না। তুই, রাম লক্্ণ অথবা দেশদ্রোহী 
বিভীষণকে এখানে পাঠাইয়! দে। ইন্দ্রজিং-পত্বী প্রমীলা এখানে সদলবলে উপস্থিত । 
তিনি স্বামীর সহিত মিলনেচ্ছায় বাহুবলের সাহায্যে লঙ্কায় প্রবেশ করিবেন।” 
নৃুমুণ্মালিনীর উক্তি শ্রবণ করিয়া উৎসুক হনুমান একটু অগ্রসর হইয়! নাপীবাহিনীর 
মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থিত প্রমীলার অতুলনীয মহিমময় রূপ দর্শনে বিস্ময়ে সুস্ভিত হইয়া 
বিনীতভাবে উত্তর করিল, “প্রভূ রামচন্দ্র তাহার শত্রু 'রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে 
উপস্থিত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকের সহিত তীহার কোন বিবাদ নাই। তোমাদের 
প্রার্থনা কি জানাইলে তিনি অবশ্যই তাহা! পূরণ করিবেন” 

প্রমীলা অতি মধুর কণ্ে উত্তর করিলেন, রামচন্দ্র আমার স্বামীর শক্ত; কিন্তু তাই 
বলিয়। তাহার সহিত আমার খিবাদের প্রয়োজন নাই। আমার স্বামী নিজেই 
শত্রদমনে সমর্থ। রামের নিকট আমার প্রার্থনা কি তাহা আমার দূত্তী তাহাকে 
বলিবে।» অনন্তর হনুমানের সহিত নৃমুণ্মালিনী রামের শিবিরে যাইয়। উপস্থিত 
হইল। শিবিরে তখন রামচন্দ্র ইন্ত্রর্তক সদ্যংপ্রেরিত দৈবান্্সমূহের প্রশংসা 
করিতেছিলেন। হঠাৎ শিবিরদ্বারে তেজস্বিনী ও স্ুন্দনী নৃমুণ্ডমালিনীর আবির্ভাবে 
রামচন্দ্র বিশ্মিত হইয়া বিভীষণকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলেন । নৃমুণ্ডমালিনী স্বয়ং 
অগ্রসর হইয়। নিজের পরিচয় দিয়] বলিল যে, হয় রামচন্দ্র প্রমীলাকে লঙ্কা প্রবেশের 
পথ দিন, নতুব! প্রমীলা অথব| অন্ত যে কোন দানব-কন্তার সহিত শক্তি পণীক্ষার জন্ত 
্রস্তত হউন | ,“রামচন্্রপ্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, রাবণই তীহার শক্র; রক্ষঃকুলবধূ ও 
রক্ষঃকুল-ললনাগণের সহিত তীহার কোন বিরোধ নাই । প্রমীলা নিঃশক্ক হৃদয়ে লঙ্কায় 
প্রবেশ করিতে পারেন; বিন! যুদ্ধেই' রামচন্দ্র তাহার ম্তায় বীরাঙ্গনার নিকট 
পরাজয় স্বীকার করিতেছেন । ইহা বলিয়া রাম হনৃমানকে প্রমীলার পথের বাধা 
অপসারণ করিতে আদেশ করিলেন । ন্বৃতী প্রণাম করিয়| প্রস্থান করিলে রামচন্দ্র 
বিভীষণের সহিত শিবিরের বাহিরে আসিয়া দলবলসহ প্রমীলার লক্কাগ্রবেশ দেখিতে 
বাগিলেস। 
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রাঁমচন্দ্রের সৈন্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়] মধ্যে পথ হ্ষ্টি করিয়াছে ;--সেই পথ 
দিয়! স্বন্দরী বীরাঙ্গনাগণ অশ্বপৃষ্ঠে সমানীন হইয়া অস্ত্রের ঝনৎকারে ও অলগ্কারের 
শিঞ্জনে দেশ পূর্ণ করিয়! শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লঙ্গার সিংহদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। সর্বপ্রথমে চলিয়াছে কৃষ্ণবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে নৃমুওমাঁলিনী | তাহার পশ্চাতে অগ্রসর 
হইতেছিল বাগ্তকরীগণ। তাহাদের পশ্চাতে শৃলধারিণী বীরাঙ্গনাগণ কর্তৃক বেষ্টিত 
হইয়া এবং “বড়বার" পৃষ্ঠে সমাসীন হইয়। সিংহবাহিনী ছূর্গার স্তাঁয়, কিংবা এরাবতপৃষ্ঠে 
সমামীনা শচীর ন্তায়, অথবা গরুড়বাহিনী লক্ষ্মীর স্তায় মহিমময়ী স্থন্দরী প্রমীলা ধীবে 
ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। রামচন্দ্র প্রমীলার লঙ্কাভিমুখে নদলবলে যাত্র। দেখিয়া 
অত্যন্ত বিস্মিত হইয়! বিভীষণকে প্রশ্ন করিলেন,_-"আমি কি স্বপ্নে এই অলৌকিক 
ঘটনা দেখিতেছি ? অথবা পূর্বে চিত্ররথ দৈবাস্্ব দান করিতে আসিয়া! মায়াদেবীর 
আবিতভ।বের কথা বলিয়া গিয়ছেন। মায়াদেবীই কি তবে প্রমীলার ছন্মবেশে লঙ্কায় 
গ্রবেশ করিলেন ?” | 

বিভীষণ উত্তর করিলেন, “ইহ! নিশার স্বপ্ন নহে, বাস্তব সত্য । কাঁলনেমি দানবের 
কন্| প্রমীলা! মহাঁশক্তির অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । পৃথিবীতে কাহারও সাধ্য নাই 
যে, ইহাঁকে শক্তিতে পরান্ত করে। স্বয়ং ইন্দ্রকে যুদ্ধে যে মেঘনাদ পরাজিত করিয়াছে, 
মেই মেঘনাদকে এই তেজস্থিনী নারী বশীভূত করিয়! রাখিয়াছে !” রামচন্দ্র বলিলেন, 
“মেঘনাদ যে রথিত্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। আমি পরশুরামের ন্যায় 
বীরেরও শক্তি পরীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু ম্ঘনাদের ন্তাঁয় দ্বিতীয় বীর দেখি নাই। 
সেই মেঘনাদের সহিত বীর্ধবতী প্রমীলা আসিয়] মিলিত হইল 1 এক্ষণে আমাদের কে 
রক্ষা করিবে? তোমার সাহায্যে যি কোনক্রমে মেধনাদকে বধ করিতে পারি, 
তবেই রাবণকে পরাজিত করিয়া! সীতার উদ্ধারের আশা করিতে পারি;-_ নতুবা 
বুখাই লমুদ্র বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছি।” 

রামচন্দত্রের মংশয়ের কথ৷ শুনিয়া লক্ণ বলিলেন যে, স্বয়ং ইন্দ্র যখন তাহাদের 
সহায়, তখন ভয়ের কোন কারণ নাই। রাবণের পাপের ফলে তাহার বীরপুত্র যুদ্ধে 
নিহত হইবে; কারণ অধর্ম কখনও জয়লাভ করিতে পারে না। চিত্ররথও পরদিন 
প্রভাতে মেঘনাদের মৃত্যুর কথ! বলিয়! গিয়াছেন। স্থতরাং রামচন্দ্রের আশঙ্কা বৃথ!। 
বিভীষণ উত্তর করিলেন যে, লক্ষণের কথাই সত্য এবং পাপিষ্ঠ রাবণের দোষে মেঘনাদ 
লক্ষণের হন্তেই নিহত হুইবে। তথাপি প্রমীলার ন্ায় বীর রমণী যখন মেঘনাদের 
গৃহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে তখন বাকি রাত্রিটুকু অত্যস্ত সাবধানে থাকা উচিত । 
পাত্রে রক্ষ। পাইলে প্রভাতে মেধনাদবধের চেষ্ট/ করা যাইবে । 


১৬৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


বিভীষণের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র তাহাকে লক্ষণের গহিত লঙ্কার বিভিন্ন দ্বারে 
তাহার সম্তগণের ব্যবস্থা পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। বিভীষণ ও লক্ষণ 
রামচন্দ্রের আদেশ পালনের জন্ত বহির্গত হইলেন। 

প্রমীল। অবশেষে লঙ্কার পশ্চিমন্বারে উপস্থিত হইলে রাক্ষপসেনাগণ শক্র মনে 
করিয়' দলবলসহ তাহাকে প্রতিরোধ করিল। চারিদিকে অস্ত্রের ঝঙ্কার ও যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুতির সাড়া পড়িয়া গেল। সমস্ত লঙ্কা ভয়ে কাপিয়া উঠিল। বাক্ষদগণ শর 
নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে অগ্রবতিনী নৃমৃণ্মালিনী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,__“এই 
অন্ধকারে কাহার প্রতি তোরা অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছিস্‌। আমরা রক্ষোরিপু নহি, 
রক্ষোবধূ। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ।” তৎক্ষণাৎ প্রহরী রাক্ষপগণ দ্বার উদঘাটন 
করিয়! দিল এবং জয়ধ্বনির মধ্যে প্রমীল। লক্কায় প্রবেশ করিলেন। 

প্রমীলার আগমনে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল এবং দলে দলে রাক্ষপগণ 
প্রমীলাকে দেখিতে আসিল, কুলবধূর| মাঙ্গল্যস্থচক হুলুধ্বনি করিল এবং পুষ্পবৃষ্টি 
করিল। রুদ্ধ গৃহের বাতায়ন উন্মোচন করিয়া বাক্ষসবধূরা! প্রমীলার বীরত্বদেখিয়া 
প্রশংসা করিতে লাগিল। ক্রমে প্রমীল। আসিয়! মেঘনাদের ভবনে উপস্থিত হইলেন। 
মেঘনাদ কৌতুকচ্ছলে বলিলেন যে, রক্তবীজ বধ করিয়া! দেবী বুঝি কৈলাসে 
আসিয়াছেন! যদি আদেশ হয়ত দেবীর পদতলে স্থিত শিবের ন্াঁয় তিনিও প্রমীলার 
পদতলে পতিত হুইতে প্রস্তত আছেন। প্রমীলা প্রত্যুত্তরে রহস্যচ্ছলে বলিলেন 
ষে, পতির আশীর্বাদে তিনি সর্বজয়িনী-_-কেবল মন্মথকেই জয় করিতে পারেন নাই। 
পতির বিরহে সন্তপ্ধ হইয়!-তাঁই তিনি স্বামিসকাশে আগমন করিয়াছেন । 

অতঃপর গ্রমীল! বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া রক্ষঃকুলবধূর বেশভৃষা ধারণ করিয়া 
মেঘনাের সহিত স্ব্ণীসনে উপবেশন করিলেন । গায়কগণ গীত, এবং নর্তকীগণ 
নৃত্য আরম্ভ করিল। চারিদিকে স্থখের হিল্লোল বহিল। 


এদিকে রামচন্দ্রের আদেশে বিভীষণ লক্ষণের সহিত একে একে উলন্তর, পূর্ব ও 
দক্ষিণ বারে সৈম্তগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং সকলেই সতর্কভাবে অবস্থিতি 
করিতেছে দেখিয়। সন্তষ্টচিতে পশ্চিম দ্বারে রাঁমচন্জের শিবিরে সংবাঁদ দিতে গেলেন । 

প্রমীলা যখন লঙ্কায় প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন ঠকলাসে পার্বতী বিজয়াকে 
সগ্বোধন করিয়। বলিলেন, “চাহিয়। দেখ, গ্রমীলা বীরবেশে লকঙ্কায় প্রবেশোগ্যত। 
প্রমীলার অপূর্ব রূপচ্ছটায় রাম, লক্ষণ, বিভীষণাদি সকলে বিশ্মিত। এ দেখ 
মুুগতি ঘোটকের উপর. ঈষৎ আন্দোলিত বীরাঙজনা প্রমীলাকে কি হন্দরই ন 
দেখাইতেছে 1” | | ডি ঘা 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি__৩য় সর্গ, পৃষ্ঠা ২৭ ১৬৫ 


বিজয়া বলিলেন, “সত্যই রূপলাবণ্যশালিনী প্রমীল1 তোমার উপযুক্ত দাসী। কিন্ত 
তুমি রামলক্ষ্ষণকে রক্ষা করিবার ষে ভার লইয়াঁছ তাহা কিভাবে পালন করিবে তাহার 
চিন্তা কর। মেঘনাদ আপন হইতেই জগজ্জয়ী। এখন আবার প্রমীলা আপিয়৷ তাহার 
সহিত মিলিত হইল। এখন তুমি রামকেই বা কিভাবে রক্ষা করিবে এবং লক্ষ্মণই বা 
কি উপায়ে যেঘনাঁদকে বধ করিবে ?” 

দেবী ঈষৎ চিস্তা করিয়া বলিলেন যে, তাহার শক্তি হইতেই প্রমীলার উৎপত্তি। 
আগামী দিবস প্রভাতে তিনি প্রমীলার শক্তি আকর্ষণ করিয়৷ তাহ।কে শক্তিহীন! 
করিবেন এবং তাহ! হইলেই লক্ষ্পণ মেঘনাদমিধনে সমর্থ হইবে। মৃত্যুর পর মেঘনাদ 
ও প্রমীলা কৈলাধামেই আগমন করিবে। মেঘনাদ শিবের সেবা করিবে এবং 
প্রমীলা দেবীর অন্যতম! সখীর স্থান অধিকার করিবে। 

ইহা বলিয়া দেবী বিশ্রামার্থ নিজের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অতি সন্তর্পণে 
নিদ্রা কৈলামে নামিয়া আসিল । শিবের ললাটে চন্দ্রকলা প্রদীপ্ত হইয়। স্থখময় কৈলাস- 
ধামকে শুত্র জ্যোতস্বালোকে উজ্জল করিয়া! তুলিল। 


প্রমোদ-উদ্ভানে-_প্রথম সর্গোক্ত লঙ্কাঁপুরীর বহির্দেশস্থ মেঘনাঁদের গ্রমোদ- 
কাননে । 
কাদে মেঘনাদ বীরবাহুর মৃত্যুসংবাঁদ শ্রবণে অকম্মাৎ উপবন ত্যাগ করিয়া 
যাওয়ায় পতির বিরহে ব্যাকুল হইয়া! । 
দানব-নন্দিনী_কালনেমি নামক দানবের কন্তারপে কবি প্রমীলার কল্পনা 
করিয়াছেন । তুলনীয়, 
“কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে 
ক্থুরারি, তনয়! তার প্রমীল! সুন্দরী” (ওয় সর্গ, ৪১৫১৬) 


প্রমীল1-_মহাঁবীর্বতী ও অতুলনীয়] স্থন্দরী মেঘনাদপত্রীরূপে এই কাব্যে 
চিত্রিত। প্রমীল! নামটি কাশীরামের মহাভারতের অস্বমেধ-পর্বোক্ত নারীদেশের 
অধিনেত্রীর নাম হইতে গৃহীত। কাশীরাম-কল্পিত অসাধারণ তেজস্থিতা এই প্রমীলার 
মধ্যেও রহিয়াছে এবং উভয় চরিত্রের মধ্যে এই দিক দিয়া খানিকটা সাদৃশ্তও আসিয়া 
গিয়াছে বটে, তথাপি মধুন্দন-কল্পিত প্রমীল! চরিত্র কোমলে কঠোরে আরও বিচিত্র 
৩ উঠিয়াছে। | 
শ্রু-আীথি-_অশ্রপূর্ণ আখি যাহার ( বহুত্রীহি মমাস ) | 


১৬৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


ভ্রমে ফুলবনে- পুণ্পোষ্ঠানের মনোরম আবেষ্টনীর মধ্যে বিরহ-সস্তাপ তুলিবার 
উদ্দেশ্তে। 

গীতধড়া-_-গীত (হরিজ্রীবর্ণের) ধড়া -ধট (উত্তরীয়) যাহার, শ্রীরুষ্ণ। 

গীতাম্বর-_গীতধড়া ও পীতাশ্বর প্রায় সমার্থক শব । এস্থলে, পীতবসন- 
পরিহিত। ' মুরলী-বংশী। 

বিবশ।-_ব্যাকুলা, অধীবা।। 

কভু ব। উঠি ইত্যাদি__মেঘনাদের বিরহে কারা প্রমীলা কখনও বা উচ্চ ছাদে 
উঠিয়া মেঘনাদের বর্তমান অবস্থানস্থল দূরবর্তী লঙ্কানগরীর দিকে সাগ্রহ ব্যাকুল দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতেছিল। : 

পু'ছিয়।-_মুছিয়। প্র+উঞ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন । 

মুরজ-_মৃদঙ্গ জাতীয় বাগ্যন্ধু। 

মন্দির।এমগ্তীর-_ ক্ষুদ্র করতাল। 

.কে না জানে ইত্যাদি__প্রমীল! পতিবিরহে বিষাদিনী বলিয়া তাহার আশ্রিতা 
সহচরীগণও বিষগ্রবঘনা। একটি 'উপমার সাহায্যে এই ভাবটি ব্যক্ত করা হইয়াছে । 
বণস্তের অবপানে গ্রীষ্মের প্রথর উত্তীপে যখন বনভূমি সন্তপ্ত হইয়া উঠে তখন সেই 
বনের মধ্যে প্রশ্ুটিত ফুলগুলিও শান হইয়] যাঁয়। এখানে মধু অর্থাৎ বসন্তের সহিত 
মেঘনাদের, বনস্থলীর সহিত প্রমীলার, গ্রীক্মতাপের সহিত বিরহ-সম্তাপের এবং ফুল- 
কুলের সহিত প্রমীলার স্থন্দরী সখীবুন্দের তুলন1 করা হইয়াছে । এখানে উপযেয় 
প্রমীলা, সখীগণ, মেঘনাদ ও বিরহতাপের সহিত উপমান বনস্থলী, ফুলকুল, মধু ও 
গ্রীষ্মতাপের সাধারণ ধর্ম এক, অথচ উপমাস্থচক ঘথাঁদি শব্ধ প্রযুক্ত না হওয়ায় ; 
প্রতিবস্ত,পম। অলঙ্কার হইয়াছে। 

উতরিল। নিশাদেবী প্রমোদ-উদ্ভানে_ লঙ্কার বহির্দেশস্থ গ্রমীলার উপবনে 
রাত্রি নামিয়া আসিল। বীরবাহুবধের পর যে রাত্রিতে দ্বিতীয় সর্গোক্ত ঘটন৷ সংঘটিত 
হইয়াছে, তৃতীয় সর্গোক্ত ঘটনাও সেই রাত্রিতেই ঘটিয়াছে। তুলনীয়, 

“উতরিলা শখিপ্রিয়! ত্রিদশ আলয়ে।” (২য় সর্গ ১৪) 

উতরিল! - অবতরণ করিল, উপস্থিত হইল। অব+ +/ত--অবতর €ওতর- 
উত্তর «উর, উর। | 

শিহুরি-বিরহহেতু রোমাঞ্চিত দেহে । রাত্রিকালেই বিরহজনিত ছুঃখ তীব্রতর 
হইয়। উঠে বলিয়। রাত্রির আগমনের সহিত গ্রীল শিহরিয়া উঠিল। 

কলস্বরে-_অব্যক্ত মধুর স্বরে । 


বিশদ টাকাটিগ্নী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি_৩য় সর্গ,__পৃষ্টা ২৭২৮ ১৬৭ 


বসন্ত-সৌরভ|--ব্ন্ত খতুর স্তায় মৌরভবিশিষ্টা। স্থগন্ধি প্রসাধন ।দি ব্যবহারহেতু 
হ্থবাসিত দেহবিশিষ্টা | | 

তিমির যামিনী-_তিমিরময়ী অর্থাৎ অন্ধকারময়ী রাত্রি। 

কালভুজলিনীরূপে- কালসর্পারূপে। রাত্রিকালেই বিরহি-বিরহিণীর সম্ভাপ 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় বলিয়! বিরহিণী প্রমীলা! অন্ধকারময়ী আসন্ন রাত্রিকে কৃষ্ণবর্ণা 
কালসপ্পাঁর সহিত তুলনা করিয়াছে। 

অরিন্দম শক্রদমনকারী । মেঘনাদ নিজের শক্তিতে সকল শক্রকেই দমন 
করিতে সমর্থ। আসন্না রজনী প্রমীলার বিরহ-মন্্রণা বৃদ্ধি করিতেছে বলিয়া উহ। 
প্রমীলার পরম শক্র; কিন্তু উহার হস্ত হইতে প্রমীলাকে রক্ষা! করিতে সমর্থ শক্তিমান 
মেঘনাদ এখন উপস্থিত নাই । 

এখনি আমিব বলি ইত্যাদি-_মেঘনাদ পূর্বে অনায়াসে দুইবার রামচন্দ্রকে যুদ্ধে 
পরাভূত করিয়াছিল। এবারেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে রামচন্ত্রকে পরাস্ত ও বন্দী 
করিয়া ফিরিয়া আপিবে ভাবিয়! “ত্বরাঁয় আমি আগিব ফিরিয়া” বলিয়া সন্ধ্যার পূর্বে 
প্রমীলার নিকট বিদায় লইয়াছিল। কিন্তু রাবণের আদেশে সে রাত্রিকালে যুদ্ধযাত্রায় 
বিরত থাকে । প্রমীল! এই সংবাদ জানিত ন| বলিয় মেঘনাদের প্রত্যাগমনে বিলম্ব- 
হেতু তাহার এই উত্কা। 

ব্য/জ-_বিলম্ব। 

কুহুরে-_কুহুর্বনি করে। 

বসন্তপখাকে।কিল। সংস্কৃত ব্যাকরণান্থ্যায়ী 'বসম্তসথ' পদটিই শ্তদ্ধ। 

সীমন্তিনি__(স্বোধনে) সাধবাসথচক সিন্দুরাঞ্কিত-সীমস্তবিশিষ্টা নারী, আযুদ্মতী। 
মেঘনাদ সম্বন্ধে প্রমীলার উৎকঠ! ভবিষ্যৎ ছুমিমিত্তস্থচক | মখী বাসস্তী স্থরাস্থর কর্তৃক 
অপরাজেয় মেঘনাদের বিপদাশঙ্কা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহাই 'দীমন্তিনী” সম্বোধন ভ্বারা 
ব্ক্ত করিতে চাহিয়াছে। 

কে তারে অঁ।টিবে বিগ্রহে- যুদ্ধে কে তাহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে? 

চিকণিয়া_চিকণ অর্থাৎ স্থন্দর করিয়া। 

বিজয়ী রথ-চুড়ায় _যুদ্ধজয্ী বীরের রথের শীর্ষদেশে । 

যথায় সরসী সহ ইত্যাদি__-উদ্চানে যে স্থলে সরোবরের জলে জ্যোৎস্না ঝলমল 
করিতেছে । 

নথি (সী'ি€সীমস্তিকা)__-কপালের উপরিস্থ কেশরাশির মধ্যরেখায় মংলগ্ন 
অলঙ্কার বিশেষ ) 6185. 


১৬৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


জোনাক (জোনাকি €জোণহা+কি এজ্যোৎসা! )_ খগ্যোৎ। সিদ্ধ আলোক 
বিকিরণ করে বলিয়! এই নাম। 

পঁতি-পংক্তি__অ্রেণী। 

শোভিছে আনন্দময়ী ইত্যাদ্ি--বনের মধ্যে বৃক্ষাদির স্ত-উচ্চ শাখা প্রশাখায় 
সংলগ্ন উজ্জল জোনাকি পোঁকা'র সারি বনভূমির ললাটস্থ মণিমীণিকাখচিত উজ্জল ও 
আনন্দজনক সী'থিরূপে শোভা পাইতেছে। িনরাজী-ভালে” শব্দটি সমস্ত পদ 
হুওয়ায় “আনন্দময়ী' শব্দটিকে “বনরাঁজী' শবের পরিবর্তে পাতি” শবের বিশেষণরূপে 
গ্রহণ করাই সঙ্গত। ইহাতে দৃরান্বয় দেষ আসিয়া পড়ে বটে, কিন্ত মধুসছদনের রচনায় 
এইরূপ প্রয়োগের অভাব নাই। 

কত যে ফুলের দলে ইত্যাদি পুষ্পচয়ন করিতে যাইয়। পতির বিরহে প্রমীলা 
অজত্র অশ্রবর্ণ করিতে থাকায় তাহার অশ্রবিন্দু্চলি স্বচ্ছ মুক্তাফলের ন্যায় অসংখ্য- 
পুষ্পদলের উপর শোভিত হইতেছিল। অশ্রুর সহিত মুক্তার তুলনা সর্বদেশীয় কবি- 
প্রসিদ্ধি। তুলনীয়, 

মুকুতা-মণ্ডিত-বুকে নয়ন বধিল 
উজ্জলতর মুক্তা ! ( ৫ম সর্গ, ৫৬1৫৭) 
এবং “10801006 আ1৮) 110017 798] 00৩ 01599 218,8৪.৮ 
( & 11108010106: [16968 1079807-1- 1) 211) 

মুক্তিল-_মূক্তাদ্বারা শোভিত করিল । 

সূর্বমূখী দুঃঘী- হুর্ষমূখী ুর্যোদয়ে প্রন্ষুটিত হয় এবং সর্বদা সর্ষের অভিমুখীন 
থাকে। স্থর্ষ অস্ত গেলে ফুলটি শান হইয়] যায়। 

মিহির-বিরহে-_হুর্যের অভাবে । 

ভানুপ্রিয়ে-( সন্বোধনে ) হে সুর্ধ-প্রেয়মি সুর্ঘমুখী ফুল ! 

যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি- প্রদীপ্ত সুর্ধের ন্যায় তেজত্বী যে 
মেঘনাদের লাবণ্যময় কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া! আমি প্রাণধারণ করি । 

অস্তীচলে আচ্ছন্ন__অন্তগত সুর্যের ন্যায় দৃষ্টিবহিভূর্তি। 

আর কি পাইব আমি--এই কথাটির দ্বারা প্রমীলার হাদয়ে আলন্ন বিপদ যে 
ছায়! ফেলসিয়াছিল তাহা। স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । 

উষার প্রসাদে-উধাই যেন দূতীরূপে সূর্য ও সৃর্ধমুখীর পুনগরিলনের ব্যবস্থা 
ফরিবে। 

প্রাণেশখখরে- হর্যমুখীর হৃদয়েশ্বর সৃর্বকে। 


বিশদ টাকা-টিপ্লনী ও ছুরূহু অংশের ব্যাখ্যাদি-_-৩য় সর্প ২৮ ১৬৯ 


অবচয়ি- চয়ন করিয়া, তুলিয়!। 

ফুল-চয়ে_ পুষ্পসমূহকে ; চয় সমৃহার্থক শব্দ । 

্বজনি-__( সন্বোধনে ) হে সথি। স্বজন-্বান্ধব স্ত্রীলিঙ্গে স্বজনী। 

ম্বগরাজে- সিংহকে অর্থাৎ সিংহপরাক্রম মেঘনাদকে। উপমেয়ের উল্লেখ না 
করিয়! উপমান মুগরাজকেই উপমেয়রূপে উল্লেখহেতু অতিশয়ে।ক্তি অলঙ্কার । 

চমূ-_সৈম্ত। প্রত অর্থ হইতেছে একটি বিশেম আয়তনের সেনাদল। ইহাতে 
৭২৯ বথ, ৭২৯ গজ, ২১৮৭ অশ্ব এবং ৩৬৪৫ পদাতিক সেনা থাকিত। সর্বাপেক্ষা 
ক্ষুদ্রতম পেনাদলের নাম ছিল পত্তি এবং ইহার পরিমাঁণ ছিল ১ রথ, ১ গজ, ৩ অশ্ব ও 
€ পদাতিক। ইহ! হইতে ক্রমশঃ ত্রিগুণিত সেনাদলের নাম যথাক্রমে দেনামুখ, গুল্ম, 
গণ, বাহিনী, পৃতনা, চমূ এবং অনীকিনী। বুহত্তম সেনাদলের নাঁম ছিল অক্ষৌহিণী 
এবং ইহা দশটি অনীকিনীর সমবায়ে গঠিত হইত। 

দগুপাণি দণ্ডতধর যথা__-যমদওধারী যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর । 

পর্বতগৃহ ছাড়ি বাহিরায় যবে নদী ইত্যাদি_ পর্বত হইতে নিষ্ষান্ত নদী যখন 
সমুদ্রের সহিত মিলিত হইতে যাঁয় তখন তাহার গতি ও বেগ হয় ছুর্বার। সেইরূপ 
স্বামীর সহিত মিলনেচ্ছায় নিক্ষান্ত প্রমীলার গতিও কেহ রোধ করিতে সমর্থ হইবে 
না। এখানে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে সাদৃশ্ট রহিয়াছে বটে, কিন্ত উভয়ের সাধারণ- 
ধর্ম পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া প্রতিবন্ত,পমা অলঙ্কার না হইয়া দৃষ্টান্ত অলঙ্কার 
হইয়াছে। সাধারণ-ধর্ম এক এবং পরিস্ফুট হইলে প্রতিবস্ত,পমা অলঙ্কার হইত। 
যেমন, “চারিদিকে সখীদল যত-*******. যবে তাপে বনস্থলী” ( ১৩--১৬ পংক্কি) 
বাকাটিতে সাধারণ ধর্ম এক হওয়ায় প্রতিবস্ত,পমা অলন্কার হইয়াছে । 

ভিখারী রাঘবে- রামচন্দ্রকে রাজ্যত্রষ্ট অথচ দেবান্গৃহীত সাধারণ মানবরূপেই 


মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্রিত করা হইয়াছে । কবি নিজেই একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 
“18011917679 6020016 ৪00 8৪5 61096 6078 179816 01 6508 008৮ 1৪ আ18) 629 
13515895894 400 6296 18 0178 991] 6061, 1 088]0189 75008 2100 1218 
80019, 0০৪ 673 1098 01 7795 8779, 81958698 8001010016৪ 1705 12056108610 ) 
--108 আ৪৪ ৪. 0903 18110. ইহার জন্য কবিকে বহু বিরূপ সমালোচনা সহ 


করিতে হইয়াছিল । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এককালে কবির এই উক্তির কঠোর সমালোচনা 
করিয়াছিলেন । রামলক্্রণচরিত্রকে হীন করিয়া রাঁবণ ও মেঘনাদচরিত্রকে সমুন্নত ও 
সমুজ্জলভাবে চিত্রিত করার কারণ তাহার ধর্মাস্তরগ্রহণ এবং তজ্জনিত বিজাতীয় 
মনোভাব,_.কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে খুষীয় ধর্মে দীক্ষিত 
হইলেও, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি মধুস্থদনের আত্তরিক শ্রদ্ধা ও মমতার 


১৭ মেঘনাদবধ কাব্য 


পরিচয় তাহার রচনার বহুস্থলে অত্যন্ত স্থম্প্ট হইয়] উঠিয়াছে | স্থতরাং রামাঁয়ণীয় 
চরিত্রসমূহের বিরতির কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। কবির এশ্বর্শলুব্ধ মন 
রাজ্যচুত জটাবন্কলধারী রামের মধ্যে পাখিব সমৃদ্ধির কোন সন্ধান না পাইয়া ্বর্ণলঙ্কার 
অধিপতি রাবণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ইহা ব্যতীত, 
দৈববিড়দ্বিত রাবণের ভাগ্যবিপর্ষয়ের মধ্যে তিনি গ্রীক সাহিত্যের নির্মম অদৃষ্টবাদকে 
্রমূর্ত করিয়। তুলিবার একটি অতি উপযুক্ত অবদর পাইয়াছিলেন বলিয়াও তাহার 
কাব্যের মধ্যে রাবণ ও রাঞ্গলগণের প্রতি সহাম্থভৃতি স্বাভাবিকভাবে আসিয়া 
পড়িয়াছে। 

নৃমণি_নরশ্রেষ্ট রামচন্দ্র। একই বাক্যে একবার “ভিখারী রাঘব" বালয়া 
অবহেলা করিয়া পরমূহূর্তেই আবার 'নুমণি' বলায় বাক্যের উদ্দেশ্ ব্যাহত হওয়ায় 
“ব্যাহুতত্ব দোষ” ঘটিয়াছে। বৈদেশিক আদর্শে রামচন্দ্র ভিখারী হইলেও ভারতীয় 
আদর্শে তিনি যে নৃমণি ইহা! কবি ভূলিতে পারেন নাই। 

পরস্তপ-_শত্রদমনকারী ; পর অর্থাৎ শক্রকে ক্লেশ দিতে সমর্থ । 

পার্থ-_ পৃথার অর্থাৎ কুস্তীর পুত্র অজুন। 

নারীদেশে -কাশীরামদীসের মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে যজ্রাশ্বমহ অজুননের 
নারীরাষ্্র প্রমীলার দেশে উপস্থিতির কথা বলা হইয়াছে । প্রমীলার মাম ও চবিত্র- 
কল্পনায় মধুস্থদন যে মূলতঃ কাশীরামের নিকট খণী, এই উপমাটি সেই পণের স্বীকৃতি । 

দেবদত্ত শঙ্থ-_অজুননের যুদ্ধশঙ্ঘের নাম। তিনি নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণকে 
ব্ধ করিয়৷ ইন্দ্রের উপকার করায় ইন্দ্র তাহাকে ইহা! উপহারন্বরূপ দান করেন। 

বীর।জন1_নারীরাষ্ট্রের অধীশ্বরী প্রমীলার নারীবাহিনী । 

উলিল € উৎ+স্থল- প্লাবিত করিল। 

চারিদিকে--প্রমীলার প্রমোদ কাননের সর্বত্র । 

কার্ন্,ক-_ধনুঃ | 

আন্ফ:লি ফলক পুগ্জ-_ঢালগুলিকে উধ্বে” আন্দোলিত করিয়া । 

কাঞ্চন কঞ্চুক-বিভা- স্বণণ্ময় পরিচ্ছদাঁদির দীপ্তি। কঞ্চক-_বহির্বাপ, আলখাল্লা- 
জাতীয় পোষাক। মধুন্ছদনের রচনায় বন্থব্যবন্ধত শব্দ । 

মন্দুরায়-_অশ্বশালায়। 

ছেষে এ হ্রেষে-হ্্ষোধ্বনি করে। ক্রিয়াপদরূপে শব্দটির ব্যবহারে মধুস্দন 
সর্বত্রই 'র? বর্জন করিয়াছেন । 

কিন্বিণীর বোলী- নূপুর ইত্যাদিতে সংলগ্ন ঘুঙুরের শব । 


বিশদ টীকা-টিপ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_৩য় সর্গ,__পৃষ্ঠা ২৮২৯ ১৭১ 


মন্দুরায় হেষে অশ্ব ইত্যাদি সাপুড়িয়ার ডমরুধ্বনির তালে তালে কালপর্প 
যেমন চঞ্চলভাবে নৃত্য করিতে উদ্যত হয়, সেইরূপ বীরাঙ্গনাগণের অলঙ্কারধ্বনি শ্রবণে, 
অশ্বশালায় আবদ্ধ যুদ্ধের অশ্বগুলিও উধবকর্ণ ও চঞ্চল হইয়! হষোধবনি করিতে 
লাগিল। 

বারীমাঝে- হস্তিশালার অভ্যন্তরে । 

নিদ্র! ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি_ শান্ত উপবনের পর্বত, বন, 
গিরিগুহা, গ্রভৃতি স্থান অস্ত্শঙ্্ের ও বণবাছ্যের শবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 
এতকাল স্তব্ধ উপবনে প্রতিধ্বনি যেন স্থপ্ধ ছিল, এখন মে জাগিয়৷ উঠিল। সমান 
কাধ, সমলিঙ্গ ও সম-বিশেষণের সাহায্যে অচেতন পদার্থে চেতন পদার্থের ধর্ম আবোপ 
করিলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। প্রতিধ্বনির উপর সজীব পদার্থের 'সমান কার্য 
ননিদ্রাভঙ্গ* আরোপ করায় এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে । 

নমুগডমালিনী-_প্রমীলার অনুচরীগণের মধ্যে প্রধানা। 

উগ্রচণ্ডা_-অতি কোঁপনন্বভাবা। 

অলিন্দ__বহিদ্বণরের সম্মুখস্থ চত্বর বা বারান্দা । 

চেড়ী €চেটা, চেটিকা__অস্তঃপুররক্ষিণী দাদী । 

অশ্বপার্থ্ে কোষে অসি ইত্যাদি প্রমীলার শত অনুচরী অস্ত্রাদিতে সজ্জিত 
হইয়! অশ্বপূঠে আরোহণ করিলে তাহাদের কটিবন্ধমংলগ্ন কোষবদ্ধ তরবারিসমূহ 
অশ্বসমূহের পার্খ্দেশে বিলম্বিত হইয়া! অশ্বগণের অস্থিরতাহেতু কোষমধ্যে বঙ্কত হইতে 


লাগিল । 

শীর্বক-চুড়া__উষ্ণীষের অগ্রভাগ । 

হাতে শুল ইত্যাদি_ স্ন্দবীগণের হস্তধূত শৃলগুলি তাহাদের সুগঠিত কোমল, 
বাহুর পার্খ্দেশ দিয়া উপের্” উত্তোলিত। তাহাদের হস্তসমূহ পদ্মবৎ বাহুসকল মৃণালবং 
এবং তাহাতে সংলগ্ন তীক্ষ শূল মৃণালকণ্টকবৎ। 


বিরূপ।ক্ষ--শিব, মহাদেব । 
দানব দলনী-পল্প-পদধুগ ইত্যাদি__দৈত্যদলনী কালীর পাদপন্দ্বয় বক্ষে ধারণ 


করিবার স্থযোগ পাইয়া শিব যেমন আনন্দধ্বনি করেন, সুন্দরী অন্ুচরীগণ অশ্বপৃষ্টে 
সমাসীন হইলে তাহাদের স্পশন্থখেই যেন অশ্বসমূহ সেইবপ আনন হ্র্ষাধ্বনি করিয়া 
উঠিল। বিরূপাক্ষের সহিত অশ্বের উপমা অতাপ্ত অনঙ্গত এবং হাস্তকর হইয়াছে । 

তত্্যতীত তন্থে নিক্ষিয় শিব শবাঁকারে দেবীর চরণতল্নে পতিত বলিয়া কল্পিত । স্থৃতরাং 

দেবীর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিবার জন্য তাহার আনন্দধ্বনিও তস্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধির' 
ব্যতিক্রম। এখানে অত্যন্ত স্থুর পাত্রালৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে। | 


১৭২ মেঘনাদবধ কাব্য 


দিবে হ্বর্গে। দিব _ন্বর্গ। 

রোষে-রামচন্দ্রের সৈম্ত তাহার লঙ্কাগ্রবেশে বাধা দিবে,-সথী বাসস্তীর, এই 
উক্তির জন্য ক্রোধে । 

লাজন্য় ত্যজি-_-কুলনারী হইয়া পুরুষৌচিত বীরবেশে বিপক্ষসৈন্যের" ভিতর 
দিয়া যাইবার সন্কোচ ও ত্রাস পরিত্যাগ করিয়া। 

কিরীট-ছট! ইত্যাদি-_প্রমীলার ঘনকুষ্ঝ কেশরাজির উপরে পরিহিত নানারত্ব- 
খচিত মুকুটের উজ্জল ও বিচিত্র বর্ণচ্ছট| কৃষ্ণবর্ণ মেঘের উপর প্রতিফলিত ইন্দ্রধ্গর 
বর্ণ বৈচিত্র্যের স্াঁয় মনোরম হইয়া উঠিল। 

অঞ্জনের রেখা - কজ্জল-রেখা', কাঁজলের তিলক । 

লেখা ভালে ইত্যাি- প্রমীল! কপালে কাজলের তিলক পরিয়।ছিলেন। উহা 
ছুর্গাদদেবীর ললাটস্থ চন্্রকল।র স্তাঁয় শোভিত ছিল। অগ্তনের রেখা কাল হইলেও 
চন্দ্রকলার আকরুতিবিশিষ্ট বলিয়া সাদৃশ্য কম্পিত হইয়াছে । কেহ কেহ ক!জলের টিপ 
ব্যাখ্য! করিয়াছেন। কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার টিপের সহিত চন্দ্রকলার সাদৃশ্য কি? এখানে 
অগ্রনের পরিবর্তে রঞ্জন শব্দ থাকিলে একটি অত্যন্ত চমৎকার উপমার সষ্ট হইত। 
রঞ্জন অর্থে রক্তচন্দন | প্রমীল। নিজের ললাটে বক্তচন্দনের অর্ধচন্দ্রাকতি তিলক ধারণ 
করিয়াছিলেন; বর্ণ ও আকারে উহ] ছুর্গাদেবীর ললাটস্থ চন্দ্রকলার ন্যায় শোভমান | 
'মধুস্ছদন অন্যত্র রগ্চন শব্দের সার্থক ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যায় £-- 


অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল- সম্মুখে | 
সাগরের ভালে, সখি, এ কনকপুরী 
রঞ্ধনের রেখা ।” ( ৪র্থ সর্গ, ৬২৮-৩০ ) 


স্বর্ণ সারসনে--্বর্ণথচিত মেখলা বা কটিবন্ধ। 
নিষ-_তুণীর ৷ 

ফলক-_ঢাল। | 

রবির পরিধি হেন-_উজ্জলতায় হূর্যমণ্ডলস্বরূপ | 


কবচ-বর্ম। 
বর্তল যথা ইত্যাদি_স্থুল ও স্থগোল উরুণ্বয় বনের সৌন্দর্বসবরূপ রক্তিমাভ রাম 
রস্ত।' ( কদলী ) বৃক্ষের স্ায়। কালিদামও উমর বপবর্ণনাঁয় কুমারসম্ভবে উরুর 
বর্ণনাগ্রপঙ্গে 'রামরভ্তার' উল্লেখ করিয়াছেন £-_ 
“নাগেন্দ্হন্তাত্বচি কর্কশত্বাদ একাস্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষাঃ। 
লন্কাপি লোকে পরিণাছি রূপং জাতীন্তদ্‌ উর্বোরুপমানবাহাঃ॥” (১৩৬) 
: হৈময়য়--হৈম বা হেমময়, ্বর্ণনিক্লিত ব্যাকরণছুষ্ প্রয়োগ | 


বিশদ টীকা-টিগ্রনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_৩য় সর্গ,_ পৃষ্ঠা ২৯ ১৭৩. 


খরশান- তীক্ষ ধারবিশিষ্ট, স্বশাণিত। 

হৈমবতী যথ! ইত্যাদি_হিমালয় কন্যা ছুর্গা দেবী প্রথমে মহিষাস্থরকে এবং 
পরে অন্যরূপ ধারণ করিয়া! শুম্ত ও নিশ্ুম্তকে বধ করেন। 

ডাকিনী যোগিনী সম ইত্যাদি__অস্থরবপকাঁলে দেবীর সহিত ডাকিনী যোগিনী 
প্রভৃতি অনুচরীগণ বর্তমান ছিল; দেবীর ন্তায় মহিমময়ী প্রমীলর সহিতও তাহার 
একশত অনুচবী বর্তমান ছিল। 

বড়ব। নামেতে বামী-বড়বা ও বামী উভয় শবের অর্থই ঘোটকী। এস্থলে 
প্রমীলার ঘোটকীর ন।মই 'বড়বা”। 

বাড়বাপগ্সিশিখ।_সমুদ্রজলে প্রজলন্ত শিখার নাম বাড়বাগ্সি, বড়বাগি বা! 
ওর্বাগ্ি। প্রমীলার ঘোটকী “বড়বা' সমুদ্র-জলস্থ ওর্বাগ্ির ্তায় চঞ্চল! ও তেজস্ষিনী। 

মহাভারতে উল্লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয়গণ গর্ভবতী ওর্ব-জননীর গর্তনষ্ট করিতে 
উদ্যত হইলে গর্ব মাতার উরু ভে করিয়া ভূমি হন। তিনি ক্ষত্রিয়গণের প্রতি 
প্রতিহিংসা সাধনের উদ্দেশ্যে কঠোর তপশ্যায রত হন। তাহার তপস্তার তাপে 
পৃথিবী দগ্ধ হইতে থাকিলে পিতৃলোক হইতে পিতৃগণ আবিভূ্ত হইয়া তাহাকে তপস্থ। 
ত্যাগ করিতে বলিলে তিনি প্রতিজ্ঞাহানির ভয়ে তপস্যা ছাড়িতে অনম্মত হন। তখন 
পিতৃগণ বলেন যে, জলই সর্বভৃতের জীবনস্বরূপ। স্বতরাং জলে তীহার ক্রোধাগ্রি 
বিসর্জন করিলে তাহার স্থষ্টিধ্ংসের প্রতিজ্ঞাও রক্ষিত হইবে অথচ পৃথিবী ও সমূলে 
ধ্বংস হইবে না। তখন পর্ব সমুদ্রে ক্রোধাগ্রি ত্যাগ করেন। সেই অগ্নি 
অশ্বমুণ্ডের আক্কৃতি ধারণ করিয়া সমুদ্রজল শোষণ করিতে থাকে । তাই ইহার নাম 
বাড়বাগ্রি” | 

কাদন্ধিনী__মেঘমাল|। 

নিতম্থিনী- শোভন নিতম্ব বা আোণিদেশ যে নারীর; সুন্দরী । 

বিকট কটক কাটি- দুর্্ধ শত্র-সৈন্যের ব্যুহ ভেদ করিয়া। 

জিনি-_জয় করিয়]। 

ভ্বিষৎ-শোপিত-নদে ইত্যার্দিযুদ্ধে জয়লীভ না করিয়া যদি মরিতেই হয়, 
তবে শক্রর রক্ত-ল্রোতের মধ্যে ডুবিয়। অর্থাৎ বহু শক্র-সৈন্ত বিনাশ করিয়া মরাই 
আমাদের ধর্ম । 

ধরে ধরিলে! মধুং ইত্যারদি-_আমরা নারী এবং অন্তঃপুরবাসিনী; পুরুষের. 

মন মুগ্ধ করিবার জন্য আমাদের প্রধান অবলম্বন অধরন্থধা! এবং নয়নের কটাক্ষ হইলেও 
আমাদের মণীলবৎ কোমল বাহু একেবারে বলশৃন্ঠ নহে । 


১৭৪ মেঘন।দবধ কাব্য 


পিসী-এপিউলীপিতৃঘসা_রাবণের ভঙ্মী স্থ্পণথা মেঘনাদের পিসী, স্থৃতরাং 
প্রমীলার পিসী-শাশুড়ী | 

মাতিল মদন মদে-_বীররমে র মধ্যে আদিরসের সমাবেশে “বিকুদ্ধ-র সভা ব” 
দোষ হইয়াছে। 

বাঁধি লব বিভীষণে রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে-_দেশব্োহী ও জাতিপ্রোহী বলিয়া 
বিভীষণের প্রতি কবির মন অত্যন্ত বিরূপ ছিল। রামায়ণে বিভীষণ সত্যনম্ধ ও 
ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরূপে চিত্রিত হইলেও তাহার চরিত্রের নিন্দনীয় দিকটি ৪ লোকে যে 
একেবারে ভূলিতে পারে নাই, “ঘর-সন্ধানী বিভীষণ” এই প্রবাদবাক্যটি তাহার প্রমাণ। 
মধু্দন বিভীষণচরিত্রের লদ্গ্রণাব্লী উপেক্ষা করিয়া তাহার চরিত্রের এই নিন্দনীয় 
দ্িকটিই লক্ষ্য করিস! তাহাকে 4৪860990091 ড101718%28৮ আখ্য দিয়াছিলেন । 
প্রমীলার “রক্ষ:কুলার্গার” তিরস্কার “১০০90791 ৬11018878-এরই প্রতিধ্বনি | 

মাতঙ্গিনী €মাতন্গী__হস্তিনী। ইন্ভাগান্ত শৰের স্তীরূপের সাদৃশ্তে ইনী প্রত্যয়। 

ুছঙ্কার__প্রচণ্ড হুঙ্কার বা গর্জন। 

যথ| বায়ু সখ! সহ ইত্যাদি__অগ্রির সথা বায়ু প্রবাহিত হইতে থাঁকিলে যেরূপ 
বনদগ্ধকারী অগ্নি প্রচণ্ড হইয়া! উঠ্ে। 

ঘন ঘনাকারে-_ঘন মেঘবৎ। 

রেণু-ধূলি। 

কিন্তু নিশাকালে ইত্যাদি_যেমন রাত্রিকালে ধৃমর/শি ছার! জলন্ত অগ্রিশিখা 
আবৃত হয় না, তেমনই প্রমীলা দলবলসহ অশ্বারোহণে যাঁত্র! করিলে তাহাদের অখের 
গতিবেগে প্রচুর ধূলি উখিত হইয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিলেও, তাহা ভেদ করিয়া 
অগ্নিশিখার ন্তায় প্রমীলার প্রদীপ্ত রূপজ্যোতি প্রকাশ পাইতেছিল। যথা প্রভৃতি 
উপমাবাচক শব্ধ ব্যবস্বত হয় নাই, অথচ উপমেয় ধূলিপুগ্জ ও প্রমীলার উজ্জল রূপের 
সহিত উপমান ধ্মপুগ্জ ও অগ্নিশিখার লাদৃশ্য পৃথক্‌ বাক্যে ব্যক্ত হওয়ায় প্রাতিবস্ত পম। 
'অলঙ্কার। ূ 

বামা-বল-দলে নারী-সৈম্গণের সহিত। 

পশ্চিম দুয়ারে__কারণ, এই দ্বাবেই রামচন্দ্রের শিবির অবস্থিত। 

নিষার্দী-_হস্তিপক, মাহুত, গজারোহী সৈনিক। 

সাদিবর - শক্তিশালী অশ্বারোহী সৈনিক। 

. অবরোধে" অস্তঃপুরে | 


বিশদ টাকা- টিগ্লনী ও ছুরুহ অংশের ব্যাখ্যা রগ পৃষ্ঠা! ৩০1৩১ ১৭৫ 


কপিল মাতে"... কুলবধূ- একই কাপিল' কিয়ার সহিত “নিষাদী”, রী”, 
'সাদিবর" “রাজা” এংং 'কুলবধূ শঝের অন্বয় হওয়াতে এখানে তুল্যযোগিত। 
অলঙ্কার হইয়াছে । পরের বাক্যটিতেও সেইরূপ । 

পবন-নন্দন হুনূ--হৃনুমান পবনদেবের ওরসে অঞ্জনানামী বানরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। হন” ও “হনৃ" উভয় বানানই প্রচলিত। 

গরজি কহিলা-_ক্রোধে গর্জন করিয়! বলিল। 

জাগে মতর্ক-ভাবে পাহারায় রত। 

কি রঙ্গে অঙ্গনাবেশ ইত্যাদি-__ হনুমান মনে করিয়াছিল যে, মায়াবী রাক্ষসগণ 
মায়াবলে নারীবেশ ধারণ করিয়া রামসৈন্তকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছে । কিন্ত 
হনুমান বাহুবলে রাক্ষপগণের সকল মাঁয়াজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ বলিয়! গর্ব প্রকাশ 
করিতেছে । 

০কোদও- ধনুঃ। 

বর্বর-_বর্বর ও ক্ষুদ্রজীবী শবছয়ের সাহায্যে কিক্ষিদ্ধ্যাবাসী হনুমানের প্রতি 
নৃমুণ্ডমালিনীর অপরিমীম ঘ্বণ! ব্যক্ত হইয়াছে । কবিও রামপৈন্যাকে "৪১১19” বলিয়। 
ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন । অন্য একখানি পত্রেও কথি প্রসঙ্গক্রমে রামের বানর সৈন্যের 


প্রতি বিরূপভাঁব ব্যক্ত করিয়ছিলেন। “35 619 95৪১ 11 619 [86590 01 ০৪ 
$১০৪৮ 1780 £1590. 1008) 1)01)800 0108710128১ 1 00910 118৮9 07809 ৪, 
106018৮1117 ০01 61১9 7986] ০1 11০12717080)” মেঘনাদবধ কাব্যে মানবিকতা 
€170108010691986) একটি প্রধান লগণীয় বিষয় । এই মানবিকতার জন্থই বামায়ণ- 


কপ্সিত দেব।দেশসস্তত রাম-লক্ষ্ণাদির, এবং ক্দাচার ও কুক্রিয়াসক্ত বীভৎসাকৃতি 
বাক্ষল-রাক্ষমীগণের অদ্ভুত রূপাস্তর ঘটিয়াছে এবং মানবেতর বন্য বানরগণ কবির 
সহাম্ুভূতিলাভে বঞ্চিত হইয়াছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই কাব্যে 
স্থগ্রীব, অঙ্গদ, হনৃমান প্রভৃতি কুত্রাপি লাঙ্গুলযুক্ত বানর বপিয়া চিত্রিত হয় নাই,__ 
তাহার! অসভ্য বন্য মানবরূপেই কবিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে। কবি রাজনারায়ণ বস্থ 
মহাঁশয়কে অন্ত একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,__4119 5019০৮ 1৪ 6] 1)1010 ; 
02019 679 1100869%৪ 8৪10011 109 307৪--১০৮ 1 81)811 1001 60 6109120.৮ ৭ম সর্গে 
কবি এই প্রতিশ্রুতি কতকটা পালন করিয়! স্থুগ্রীবাদিকে শৌর্ধমপ্ডিত করিয়াছেন এবং 
নপ-নলীলকে "দেবারুতি” বলিয় উল্লেখ করিয়াছেন। 


কোন যোধ*সাধ্য-কোন যোদ্ধা সমর্থ? 
পাবনি--পবনদেবের পুত্র হনৃমান। 

রজে-_বিচিত্র বীরভূষায় ভূষিত ও স্ব-গর্বে অবস্থিত। 
ক্ষণপ্রভ।--বিছ্াৎ। 


১৭৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


শোভিছে বরাঙ্গে বম“ ইত্যাি- প্রমীলার সুন্দর উজ্জল দেহের প্রভায় স্থবর্ণময় 
বর্ম সর্যকিরণদীপ্ত মণিমাণিক্যাদির ন্যায় ঝলমল করিতেছে । 

খর্প র থগু| হাতে --দুই হস্তে রুধির-পাত্র এবং খড়গধারিণী | 

মুণ্ডমালী €মুণ্মালিনী_নরমুণ্ডম।লাধারিণী। ছন্দের অনুরোধে ইন্-ভাগাস্ত 
মালিন্‌ শৰে ইন্‌ প্রতায় লু্ধ করিয়। স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-প্রত্যয় কর! হইয়াছে। 

দানব-নন্দিনী ধত মন্দেদরী-আদি- মন্দোদরী ময়দানবের কন্া।। 

কিন্তু নাহি হেরি ইত্যাদি__প্রমীল'র রূপ ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভীষণতা ও 
মধুরতার এমন একটি অপুব মিশ্রণ দৃষ্ট হয় যে, ভয়ঙ্করী চত্ীর ভীষণত্ব এবং মন্দোদরাদি 
রাবণ-মহিষীগণের মৌন্দধ,_-এমন কি, স্বয়ং সীতার অনবদ্য রূপ-মাধুর্ষও যেন তাহার 
নিকট নিপ্রভ হইয়। যায়। 

রঘৃকুল-কমলেরে-_রঘূ-বংশরূপ মরোবরের পন্মস্বরূপা সীতাকে। রঘুকুলকে 
সরোবর কল্পনা করিয়া সীতাকে উহার কমলরূপে কল্পন! করায় লুগু পক অলঙ্কার । 

হেন সৌদামিনী- এইরূপ বিদ্যুতের ন্যায় রূপসী প্রমীলা । এখানে 
অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে। 

অকাঁলে- গভীর নিশীথে | 

প্রসাদ-_অন্ুগ্রহ। 

বিবার্দি-বিবাদ করি (নামধাতৃ )। 

যে বিদ্বুৎছট। রমে অঁখি- প্রমীলা ও তাহার অন্ুচরীগণ সকলেই কুলরমণী 
এব অপূর্ব সথন্দরী। বিদ্যুৎ রূপে নয়ন-রঞ্চন হইলেও যেমন তাহার সংস্পর্শে আপিলে 
মান্ষের প্রাণনাশ হয়, সেইরূপ প্রমীল! ও তাহার অন্ুচরীগণ অতুলনীয় লৌন্দ্য-বিশিষ্ট 
হইলেও প্রয়োজনস্থলে তাহারা শত্রু নিধমেও সমর্থ । 

নৃমুণ্ডম!লিনী দূতী ইত্যাদি দৈহিক সৌন্দর্য-বিশিষ্টা হইলেও তেজস্বিতায় 
নরমুণ্ড-মালাধারিণী চামুণগ্ডার ন্যায় ভয়োদ্রেক-কারিণী নৃমুণ্ডমালিনী নামী প্রমীলার 
অনুচরী | 

গরুত্বতী তরি-_-পালবিশিষ্ট নৌকা। গরুৎস্পক্ষ আছে যাহার গরুআান্‌, 
তরির বিশেষণ বলিয়া স্ত্রীণিঙ্গে গরুত্বতী। তরি ও তরী উভয় রূপই শুদ্ধ। 

নিকর--সমূহ। 
-. অকুল সাগর জলে ভাসে একাকিনী-_পাল-দেওয়া-নৌকা যেমন অবলীদা 
ক্রমে অকুল লমুদ্রবক্ষে সমুদ্র-তর্ গুলিকে গ্রাহ্‌ ন। করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাঁকে, 
সেইরূপ নৃমুণ্মালিনীও সাগর-সদৃশ বিশাল বাম সৈশবাহের ভিতর ৪ অনায়াপে 
অগ্রসর হইয়া চলিল। | 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_ওয় সর্গ, পৃষ্ঠা ৩১।৩২ ১৭৭ 


চমকে গৃহস্ম যথা ইত্যাদি-_নৃমু্মালিনীর ত্রাসজনক ভীষণ রূপ অকস্মাৎ 
নয়নগোচর হওয়ায় গভীর নিশীথে হঠাৎ ঘরে আগুন লাগিতে দেখিলে গৃহবামী যেমন 
হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, রামের বীর সেনাগণেরও সেইরূপ অবস্থা হইল । 
ভামিনী- কোপনন্বভাবা স্ত্রী। ভাম-্ক্রোধ। 
হাসিল! ভামিনী মনে মনে-_-তাহাকে দেখিয়। রঘুসৈন্য যে বিস্মিত ও ভীত 
হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া 
দড়ে রড়ে_ দৃঢ় অথচ দ্রুতপদে । 
কাঞ্ধী__মেখলা, কটিহার। 
জরজরি অর্বজনে ইত্যাদি_ নৃমুণ্ডমালিনীর আকৃতি বীরত্বের আধিক্যহেতু 
পরুষ ও ব্রাসজনক হইলেও তাহার দৈহিক সৌন্দর্যও মনোমুগ্ধকর । 
শিরোপরি-শিরঃ+উপরি, মস্তকোপরি ; সন্ধি সমর্থনীয় নহে। 
চন্দ্রক-কলাপময়-_উজ্জল চক্রসমূহ শোভিত মঘুরপুচ্ছনিমিত। চন্দ্রক- ময়ুর- 
পুচ্ছস্থ উজ্জল চক্রপমূহ | মদ্যপদলোপী কম্পধারয়। 
কল।প- ময়ূরপুচ্ছ। 
ধকধকে-_পীনোন্নত বক্ষের উ্থান-পতনের জন্য ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছে । 
রত্বাবলী- রত্বুহার। 
গীবর-স্থুল। 
ছুলিছে পৃষ্ঠে ইত্যাদি_নুমৃণ্ডমীলিনীর দৈহিক শোভা ও বেশভূষা বর্ণন-প্রসঙ্গ 
তাহার পৃষ্ঠবিলিত বেণীকে বসন্ত খতুতে সঞ্চালিত “কামের পতাকা*র সহিত তুলনা 
করা হইয়াছে । এক টীকাকার “কামের পতাকা” অর্থে “মদনের নিশান অর্থাৎ পরিচায়ক 
চিহ্ন লিখিয়াছেন। কিন্তু “মধুকালে” শব্দের ছারা কৰি কোন একটি বিশিষ্ট বস্তর 
মহিতই বেণীর তুলনা করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত অভিধানে কাম, 
কামামুধ, কামাঙ্গ, কামফল প্রভৃতি আত্রবাচক শব । পৃষ্ঠদেশে দোছুল্যমান বেণীর 
সহিত বাঁযুভরে আন্দোলিত নবপল্পবের চমৎকার সাদৃশ্ঠ রহিয়াছে বলিয়া স্থলে “কামের 
পতাকা” অর্থে বসস্তকালে প্রস্ফুটিত এবং বাযুভরে আন্দোলিত আম্রপল্নব অর্থগ্রহণই 
সঙ্গত। তুলশীয়,_ . 
"সে অঞ্চল ইন্দ্রাণীর পীন-স্তনোপরে 
ভাতে যথ কামকেতু, ঘবে কাঁমসখা 
বসস্ত হিমাস্তে তারে উড়ায় কৌতুকে” 


( তিলোত্বমা-সম্ভব ১/৩৫৮-৬৭ ) 
১২ 


১৭৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


কৌমুদী যেমতি ইত্যাদি-নির্মল জলপূর্ণ মরোবরে প্রতিফলিত জ্যোতঙ্লার ন্যায়, 
অথবা উন্নত পর্বত-শৃঙ্গঘয়ের মধ্যে আবিভূ্ত উধার উজ্জ্বল আলোকের ন্যায় নৃমৃণ্ড- 
মালিনী রামচন্দ্রের বিশাল ও স্তব্ধ সৈন্তদলের মধ্য দিয়! অগ্রসর হইতে লাগিল। 

করপুটে-যুক্তকরে। 

রুদ্রকুলসমতেজঃ-_ বলে একাদশ রুদ্রতুল্য। 

দেবদত্ত অস্ত্রপুপ্জ-ঘিতীয় সর্গে উল্লিখিত ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত দৈবাস্ত্রসমূহ। 

পিঠোপরি- উচ্চ আমনের বা বেদীর উপর | গীঠ, পীঠিক1-্পী'ড়ি। পিঠ 
( গীঠ ) বানানে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে। ইহা! পিঠ € পৃষ্ঠ শব্ধ নহে। 

রঞ্জিত রপ্তীনর।গে দৈবান্ত্র বলিয়া সেগুলিকে উন্নত আসনে স্থাপন করিয়া 
রক্তচন্দন ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়! ধূপ-দীপ প্রজালিত করা হইয়াছে। 

দেউটি €দীবষ্রিআ-দীপবন্তিকা__প্রদীপ। 

বাখানেন-ব্যাখ্যান অর্থাৎ প্রশংসা করেন। 

চর্মবর- বিশীলায়তন ঢাল । 

স্র্ণ-মণ্ডিত যথ! ইত্যাদি_-বিশ।ল ঢালটি কৃষ্ণবর্ণ, কিন্ত বর্ণ-খচিত বলিয়। 
দিবাবপানে কুর্ব-কিরণে রঞ্জিত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। 

কেহ বাখানেন ..... : কেহ বর্ম তেজোর।শি--একই ক্রিয়াপদ বাঁখানেন 
দ্বারা বহু শব অন্বিত হওয়ায় তুল্যযোগিত। অলঙ্কার । 

তেজোরাশি- অত্যন্ত দীপ্রিশালী, ভাম্বর | বরের বিশেষণ। 

পিনাক- হরধনুঃ_“পিনাকোইজগবং ধন্ু:”-__( অমরকোষ )। 

ঠাট_সৈম্তদল। 

রক্ষোরথী-_ রামশিবিরে অবস্থিত একমাত্র রাক্ষস বিভীষণ। 

চেয়ে দেখ রাঘবেজ্্র ইত্যা্দি_শিবিরের সন্নিকটে অকন্মাৎ্, অপূর্ব রূপ- 
জ্যোতিসম্পন্না নৃমুণ্ডমালিনীর আবির্ভাব হুওয়াতে বিভীষণ তাহাকে চিনিতে না 
পারিয়া সংশয় প্রকাশ করিতেছেন যে, এই গভীর নিশীথেই কি স্বয়ং উষাদেবীর 
অকালে আবির্ভাব হইল! উপমেয় ও উপমান উভয়ের মধ্যে কোনটি সত্য যেখানে 
এরূপ সংশয় কাব্যোচিত চমৎকারিত্বের সহিত গ্রকাশিত হয় গে স্থলে সন্দেহ 
অলঙ্কার হয়। সন্দেহ প্রকৃত হইলে অলঙ্কার হয় না। এ স্থলে নৃমুণ্মালিনীর উল্লেখ 
ন1 থাকিলেও, উপমেয় হন্দরী নৃমুণ্মাপিনী এবং উপমান উষ উভয়পক্ষেই লন্দেহ 
পরিব্যক্ত হওয়ায় অতি চমৎকার অলঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। 
। ইন্দ্রজাল-_মায়া, কৃছক। 


বিশদ টীকা-টিগ্রনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_-৩য় সগ,_-পষ্ঠা ৩২৩৩ ১৭৯ 


কামরূপী তবাগ্রজ--তোমার জ্যোষ্ঠ ভাতা রাবণ পরম মায়াবী । 
এ দুর্বল বলে--সৌভাগ্যবশতঃ নানীযুদ্ধে জয়লাভ করিলেও প্ররুতপক্ষে মায়াবী 
রাক্ষঘগণের তুলনায় দুর্বল আমার পেনাগণকে । 
ছত্রিশ রাগ্সিণী যেন মিলি এক তানে- ছত্রিশ রাগিণীর স্থরমাধুর্ধকে একটি 
স্বরে ঘনীভূত করিয়া; অর্থাৎ অত্যন্ত মধুর স্বরে। 
তার দাসী-_আমি মেঘনাদ-পত্রী প্রমীলার দামী নৃমুণ্মালিনী | 
সুধিলা-_জিজ্ঞাসা করিলেন । 
ভত্রিণী €ভত্রা_স্বামিনীর সাৃশ্তে ইনী প্রতায়ের অপপ্রয়োগ। পরেই ৩৪৭ 
পংক্তিতে 'ভন্রণ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । 
ভামাবপী-_চঙ্ডিকা দেবীর ন্যায় বীরবেশধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী । 
রূপসী-_-বূপবতী, অর্ধতৎমম শব্দ । ডাঃ স্্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে 
করেন যে, সম্ভবতঃ রূপ আছে এই অর্থে “শ' প্রত্যয়-যৌগে বূপশ এবং তাহা হইতে 
শ্বীলিঙ্গে রূপশা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল। সরমী, তাপসী, ইত্যাদি শবে সাদৃশ্টে 
রূপসী । মধুস্দন পুংলিঙ্গে পল শব্দও প্রয়োগ কবিয়াছেন £- 
“রূপস পুরুষদল আর এক পাশে 
বাছিরিল মু হাসি-***৮০, (৮ম সর্গ, ৪৫০ ) 
চিত্রব।ঘিনী-চিত্রব্যাস্্রী-_বাঘের স্ত্রীলিঙ্গে বাঙ্গল। ইনী-প্রত্যয়যোগে বাধিনী পদ 
নিষ্পন্ন। 
কিরাতিনী €কিরাতী-_কিরাঁত বা ব্যাধজাভীয়। নারী। ছন্দের অনুরোধে ইনী- 
প্রত্যয়। 
প্রফুল্ল কুস্থম যথা প্র্ষুটিত ফুলের মধ্যে কোমল সৌন্দর্য ব্যতীত অন্যভাবের 
অনস্তিত্ব থাকায় বীর্ধবতী নৃমুণ্ডমালিনীর উপমারূপে প্রয়ে।গটি সার্থক হয় নাই। 
নোমাইয়।__নোয়াইয়া, নত করিয়া। 
প্রবেশ- (অকারাস্ত করিয়া পঠশীয় ) প্রবেশ কর। 
রঘুরাজকুলে-_ দিলীপপুত্র দিগ.বিজয়ী রঘূর বংশে । বীরের বংশে জন্ম, স্থতরাং 
ভাগ্যদোষে বনবাসী হইলেও বীরের ও বীরাঙ্গনার সম্মান রক্ষা করিতে জাঁনি--এই 
ভাবটি ব্যক্ত হুইয়াছে। 
লঙ্লনে-__( সম্বোধনে ) হে নারি। 
বীরপণা--বীরত্ব ; সংস্কৃত -ত্বন প্রত্যয় হইতে নিশপন্ন -পণ! (-পনা) ্রতারযোগে 
।বাঙ্গল! গুণবাচক বিশেষ্য গঠিত হয়| 
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পরিহার-_-উপেক্ষা, দোষের জন্য ক্ষমা। 

প্রসাদ-_-উপহার। 

বলি-_( সন্বোধনে ) হে শক্তিমান্‌! 

ভীমারূপী ইত্যাদি-_ভীমারূপে আবিভূ্তী চামুণ্ডা দেবীর ন্যায়। ভীষণাঁকৃতি 
রুদ্র বা শিবের নামান্তর ভীম, সুতরাং তাহার স্ত্রী ভীমা। 

রক্তবীজকুল-অরি- শুস্ত-নিশুস্তের সেনানী রক্তবীজের দেহ হইতে রক্তপাঁত 
হইলে প্রতি রক্তবিন্দু হইতে রক্তবীজের ন্যায়ই পরাক্রমশালী একটি করিয়া দৈত্য 
উৎপন্ন হইতেছিল। মেই অঙন্গরগণদ্বারাঁ জগৎ আচ্ছন্ন হইতে চলিল দেখিয়! দেব্গণ 
অত্যন্ত ভীত হইলে, ছুর্গাদেবী চানুণ্ডাদেবীকে 'ব্দনবিস্তারপূর্বক রক্তবীজের শোণিত 
পান করিতে বলেন। এইরূপে চামুণ্ডা কর্তৃক পীত-শোণিত রক্তবীজ বক্তক্ষয়হেতু 
দুর্বল হইয়া! অবশেষে দুর্গাদেবীর হস্তে বিনষ্ট হয়। 

দুতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে_নৃমুণ্মালিনীকে দেখিয়া রামের ভীতির 
চেয়ে বিম্ময়ই ষে বেশি হইয়াছিল, দূতীর সহিত ধীর, সংযত ও শিষ্ট আলাপনে তাহ 
ব্যক্ত হইয়াছে । হুৃতরাং এস্থলে রামচন্দ্রের মুখে ভিরিস্” ও 'যুদ্ধসাধ তখনি ত্যজিন্থ” 
বাক্য দুইটির আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ ন1! করিয়৷ বীরাঙ্গনাগণের বীরত্বের প্রশংসাস্থচক 
বাগ ভঙ্গি হিসাবেই অর্থ করা উচিত। মধুস্দন রামচন্দ্রের প্রতি সর্বত্র স্থবিচার না 
করিলেও অন্ততঃ এস্থলে কোন অবিচার করেন নাই। এই উক্তির ভিতর দিয়! বরং 
রামচন্দ্রের বীররমণীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসামূলক মনোভাবই (০181: ) প্রকটিত 
হইয়াছে । 

বিভারাশি নিধন আকাশে- দাবানলে অগ্নির সহিত ধৃম বর্তমান থাকে; কিন্ত 
প্রমীলা ও তাহার অনুচরীগণের অপূর্ব রূপচ্ছটায় আকাশ আলোকিত হইয়! উঠিল 
বটে, কিন্তু সে রূপালোক নিধৃমি। 

ঘোড়া দড়বড়ি-_অশ্বের।দ্রুতগমন শব্ধ । 

সেরোলের সহ মিশি-_ভীষণ অস্ত্রের শব ও অশ্বপদধ্বনির সহিত মধুর রণবাদ্চ 
মিলিত হুইয়! ষেন ঝড়ের ভীষণ গর্জনের সহিত শ্রুতিমধুর কোকিলরবের মংমিশ্রণ 
হইল। . . 
রত্ব-সক্কলিত-আভ।-নানারত্ব হইতে নিষ্ন্ন অপূর্ব দীপ্তি সমস্বিত। পতাকার 
বিশেষণ। | 
' ' আস্কার্দিতে -ছুলকি চালে। 

বোলিছে--শিত হইতেছে। 


বিশদ টাকা -টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের বাখ্যাদি-_৩য় সর্গ, পৃষ্টা ৩৩৩৪. ১৮১ 


ঘুঘরাবলী-_অলঙকারাদি-সংগ্ন ঘ্টিকাসমূহ, ঘুউবলগুলি। 

ঘুনু ঘুনু বোলে- রন্থ-বুস্থ শবে । 

উপত্যকা পথে-__ছুইটি উন্নত পর্বতের মধ্যবর্তী নিয়নদেশস্থ পথে। ছুই পারে 
দণ্ডারমান সৈন্শ্রেণীর সহিত পর্বতের তুলনা করা হইয়াছে । 

গরজে- গর্জনশবে, বুংহণ বা বুংহিতধ্বনিতে । 

কৃষ্ণ হয়ারূট।-_কষ্বর্ণ অশ্থের উপর অবস্থিতা। 

হৈমময় € হৈম বা হেমময়_ন্বর্ণনিমিত। ব্যাকরণতুষ্ট পদ । 

বিষ্াধরী-_কিন্নর বা গন্ধর্ববৎ দেবযোৌনিবিশেষকে বিষ্ভাঁধর বলে। ইহাঁর| রূপের 
জন্ত প্রসিদ্ধ । 

নিক্কণে শবে। 

তারার দলে শশিকল! যথা__রূপের আধিক্যহেতু ভ্বারাসমূহের মধ্যে অবস্থিত 
চন্দ্রের স্ায় দর্শনীয় । 

রতন-সম্ভব! বিভ_-পরিহিত অলঙ্কারাদি-সংলগ্র রত্রপমূহ হইতে নির্গত দীপ্তি। 

অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে ইত্যাদি_প্রমীলাঁর সঙ্গে সঙ্গে আকাশে অনৃশ্তভীবে 
থাকিয়া কামদেব ঘন ঘন ফুলশর বর্ষণ করিতে করিতে চলিলেন, যাহাতে স্বামীর সহিত 
মিলনেচ্ছা প্রমীলার মনে তীব্রতর হয়। জেরুজালেম উদ্ধার কাব্যেও অনুরূপ বর্ণনা 


আছে £-- 
“98৮ 0 0097 8109 08800. 80011+0 ড908+ 802) 


৪ 91৪৮ 119 180081160. ডয1)917 101098 9000.” 
(8০০৮ ঘ্--99) 


খগেজ্দে--গরুড়পৃষ্ঠে। 

সিংহপৃষ্ঠে যথা মহিষমর্দিনী দুর্গা". বড়বার পিঠে- প্রস্তাবিত বিষয়ের 
সহিত একাধিক উপমাগ্রয়োগে মালোপম। অলঙ্কার হইয়াছে । | 

বানী-ঈশ্বরী-ঘোটকীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ছন্দের জন্য সপ্ধি অন্বীকৃত। 

শিঞ্জিনী-_জ্যা, ধস্থকের ছিলা। | 

টিটকারি €ধিকার-_উপহাস করিয়া। 

হাসিল! কেহ বা ইত্যাদি_ন্ত্রীলৌকের শক্তিসামর্থ্য দেখিয়া ভয়ে যুদ্ধ করিতে 
অন্বীকার করার জন্য । 

কি আশ্চর্য নৈকষেয় ইত্যাদি প্রমীলাঁর অতুলনীয় রূপ ও অসাধারণ লাহস 
দর্শনে রামচন্দ্র বিম্বয়াভিভূত হইয়! নিকযাপুত্র বিভীষণকে বলিতেছেন যে, ব্রিতৃবনে 


নারীর এইরূপ রূপ ও সাহুদ্‌ তিনি দেখেন নাই, শুনেনও নাই। 
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চিত্ররথ-রথি-মুখে ইত্যাদি_দ্বিতীয় সর্গের শেষাংশে গন্ধর্পতি চিত্ররথ 
ইন্ত্রাদেশে রামশিবিরে দৈবান্্মূহ পৌছাইয়। দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, পরদিন 
প্রভাতে মায়াদেবী আবিভূর্ত হইয়া মেঘনাদবধকার্ধে লক্ষ্ণকে সাহাঁধ্য করিবেন। 
দেবীই কি তবে প্রমীলার ছদ্মবেশে আপিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন? ইহাই রামের 
জিজ্ঞান্ত । প্রমীলা মহিমময় রূপদর্শনে বিস্মিত রাম তাহাকে সামান্তা স্ত্রীলোক মনে 
না করিয়া ছদ্মবেশিনী দেবী বলিয়াই মনে করিতেছেন । 

কালনেশি-_মধুস্দন-কল্পিত দৈত্যবিশেষ, প্রমীলার পিতা। 

মহাশক্তি _আগছ্যাশক্তি, শিবানী । 

দণ্তে।লি-নিক্ষেপী- বজ্র-নিক্ষেপকারী। 

সহআক্ষে_ নহশ্রনেত্র ইন্দ্রকে। 

যে হর্ষক্ষ_যে সিংহ, অর্থাৎ সিংহপরাক্রম ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ। উপমেয় 
যেঘনাদের উল্লেখমাত্র না থাকায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার । 

সে রক্ষেব্দ্রে রাখবেক্জ, ইত্যাদি--বিভীষণ রাঁমকে বলিতেছেন যে, কালী 
যেরূপ শিবকে নিজের বশীভূত করিয়া! আপন পদতলে স্থাপন করিয়াছেন, সেইরূপ 
রাক্ষম-শ্রেষ্ঠ মেঘনাদকে মনোমোহিনী প্রমীল! নিজের সৌন্দর্যে বশীভূত করিয়া পদতলে 
স্থাপন করিয়াছে । ১১*-১১৩ পংক্তিতে যেরূপ মহতের সহিত ক্ষুদ্রের উপমায় 
পাত্রানৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে এখানেও প্রায় তদ্রপ। রক্ষঃ+ইন্ত্র- রক্ষইন্দ্র; ছন্দের 
অনুরোধে রক্ষেন্দ্র | 

এ নিগড়ে- প্রণয়ের শৃঙ্খলম্বরূপ এই প্রমীলাকে । এখানেও অতিশয়োক্তি 
অলঙ্কার । 

মদকল কাল হুস্তী__মদমত্ত সর্বধ্বংসী হস্তিস্বরূপ সমগ্র জগতের উপদ্রবকারী 


মেঘনাদ। 

এ কালাগ্মি--প্রলয়াগ্রির ন্যয় জগতের ধ্বংসকারী মেঘনাদ । 

যমুনার স্ববাসিত জলে ইত্যাদি-অতি ভ্রুর ও গ্রাণবিনাশক কালীয়নাগ 
যমুনার ক্সিগ্ধ জলে ডূবিয়া থাকে বলিয়া যেরূপ প্রাণিগণ তাহার দংশন হইতে 
অব্যাহতি পায়, সেইরূপ মেঘনাদরূপ কালদর্পও প্রমীলার ক্সিগ্ধ ও স্থরভিত গ্রেমনীরে 
মগ্ন হইয়| থাকে বলিয়া স্বর্গে, মর্তেয, ও পাতালে সকল লোক নিরুপত্রবে বলবা 
করিতেছে । 

ত্রিদিবে_ন্বর্গে, 'অয়ে দিব্যস্তি অত্র ৮ জিদিব। ্রন্ধা, বিষ, ও মহেশ্বর এই 
তিন প্রধান দেবতার আনন্দে বাস করিবার স্থান । 

ন! দেখি এ হেন শিক্ষা ইত্যাদি-_কারণ, রামচন্দ্র ই:পূর্বে ছইবার মেঘনাদ- 
হস্তে নিগৃহীত হুইয়াছিলেন। 


বিশদ টাকা-টিপ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-__৩য় সর্গ,__পৃষ্ঠা৩৪।৩৫ . ১৮৩ 


ভৃগুরাম--ভৃগুবংশীয় রাম, পরশুরাম । 
স্ূগুমান গিরিসদৃশ- উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট পর্বতের ন্তায় অটল। 
এ ম্বগপালে_ পিংহ্‌-বীর্য মেঘনাদের পরাক্রমের তুলনীয় তুচ্ছ ও দুর্বল হুরিণ- 

দলের ন্যায় রামসৈন্তকে। 

উথলিছে চারিদিকে আমি একেই ত বিপদ সাগরে মগ্র--এখন আবার 
মহাবীর মেঘনাদের সেনাপতিত্ব গ্রহণে এবং মেঘনাদসহ মহাবীর্ষবতী প্রমীলার 
সন্মেলনে মেই বিপদ-সমুদ্র হলাহলপূর্ণ হইয়া! উঠিল ;__অর্থাৎ বিপদের মাত্রা সমধিক 
বৃদ্ধি পাইল । 

নীলক্ঠ-__সমুদ্রমথনোখিত হলাহলপানে নীলবর্ণ কণঠবিশিষ্ট শিব। 

নিস্তারিণী-_জগতের ত্রাণকত্রা শিবানী । 


নিস্ত/রিল| ভবে-বিষপান করিয়া সমুদ্রমথনজাত হলাহলের দাহ-জাল হইতে 
শিব পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । 


প্রকারে--যে কোঁন কৌশলে । 

সফল তবে মনোরথ হবে--সীতার উদ্ধাররূপ মনোবাঁসনা পূর্ণ হইবে। 

স্বরনাথ- দেবরাজ ইন্ত্র। 

লাভে__লাভ শব্দ হইতে প্রথম পুরুষে নামধাতুনিপ্পন্্ ক্রিয়াপদ। সাধারণ 
প্রয়োগে লিভে | 

লঙ্কার পদ্কজরবি- লঙ্কারূপ পন্মের পক্ষে কু্যস্বরূপ মেঘনাদ। কথাটি মধুস্দন 
বহুবার প্রয়োগ করিয়াছেন । “লঙ্কা-পন্কজিনী-রবি”, অথবা “লঙ্কা-পঙ্কজের রবি” 
সমান হিপাবে দৌষহীন হইত । আসত্তি-অন্ুপারে প্রথমে লঙ্কারূপ পন্কজ এই 
কর্মধারয় সমাস ন! করিয়া পঙ্কজের সহিত রবি শব্দের সমাস লমর্থশীয় নহে। তবে 
সংস্কৃত ব্যাকরণেও এই জাতীয় সমাসের অপ্রাচুর্য নাই। এইরূপ স্থলে “সাপেক্ষত্বেহপি 
গমকত্বাৎ সমাস” স্বীকার কর! হয়। এই প্রয়োগটিকেও এইভাবে সমর্থন করা যায়। 

বীরকুপ্জীর-_বীরশ্রেষ্ঠট। শ্রষ্টার্থে কুঞ্ধর শব্দের সহিত উপমিত সমাস। 

ভীম] ভীষণ, ভয়ঙ্করী ( বিশেষণ )। 

নিশ।য় পাইলে রক্ষা মারিব গুভাতে-ইন্ত্র চিত্ররথকে দিয়া দৈবাস্ 
প্রেরণকাঁলে সংবাদ দিয়াছিলেন যে. প্রভাতে মায়াদেবীর মাহায্যে লক্ষণ মেঘনাদকে 
বধ করিবেন। দেববাঁক্য মিথ্যা না হইতে পারে; কিন্তু গ্রমীলা আপিয়। মেঘনাদের 
মহিত মিলিত হওয়ায় রামপক্ষীয়গণের বিপদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে 
যদি প্রমীলাসহ মেঘনাদ আসিয়া ধ্বংস না করে, তবেই দৈবাস্ত্-সাহায্যে প্রভাতে 
মেঘনাদকে বধ কর! যাইবে। 


১৮৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


অঙ্গদ- কিন্বিদ্ব্যার যুবরাজ, বালির পুত্র এবং স্থগ্রীবের ভ্রাতুণ্পুত্র। 

নীল-_অগ্নির অংশে জাত রামচন্দ্র প্রপিদ্ধ বানর সেনানী । 

মিত1-মিত্র-_বন্ধু। 

উত্জিলাবিলাসী শুরে-_উত্সিলাপতি বীর লক্মণকে । 

স্বরপতিসহ ইত্যাদি_-বিভীষণ যখন লক্্রণকে লইয়] লঙ্কার চারি দ্বার পর্যবেক্ষণ 
করিতে বহির্গত হইলেন, তখন মনে হইল যেন দেবরাজ ইন্দ্র এবং তারকান্থরের 
বধকর্তা কাণ্তিকেয়, অথবা স্থধ এবং চন্দ্র একত্র বিরাজমান হইলেন । উপমেয় বিভীষণ 
ও লক্ষ্ণকে শক্তি ও সৌনর্ষের প্রবল সাদৃশ্তবশতঃ উপমান ইন্দ্র ও কান্তিকেয় এবং 
সুর্য ও চন্ত্র বপিয়া উৎকট সংশয়হেতু এস্থলে উতপ্রেক্ষ! অলঙ্কার । 


ত্বিষাম্পতি_হূর্য; তিষ (তি) শব্ষের অর্থ কিরণ, ত্বিধায্‌ (কিরণসমূহের ) 
পতি, ষষ্ঠী অলুক্‌ সমাঁস। 

লুধানিধি_স্থধা অর্থাৎ অমৃতের আশ্রয়স্থল চন্দ্র। সমুদ্রমথনলব্ধ অমৃত চন্দ 
স্থাপিত হইয়াছিল । 


বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি ঘোররবে-_-অবরুদ্ধ লঙ্কার বারে সশশ্থ 
অন্চরীগণ-সহ প্রমীলার আকস্মিক আবির্ভাবকে শক্রর অতঙ্কিত আবির্ভাব মনে 
করিয়া লঙ্কার রাক্ষম-প্রহরিগণ লতর্কতান্চক শৃঙ্গ ও ভেরী নিনাদ করিয়া! উঠিল। 


বিরূপাক্ষ, তালজঙঘা, প্রমন্ত্-_রাক্ষদ দেনানীগণের নাম। 

প্রক্ষেড়ন-_লৌহময় বাণ ব নারাচ অস্তর। 

দুরস্ত--প্রচণ্ড শক্তিমান । 

কৌস্তিককুল-_কুন্ত অর্থাৎ ভন্ত বা! ব্পম জাতীয় অস্ত্রধারী সৈনিকগণ। 

অগ্নিময় আকাশ- উজ্দ্ অস্ত্রশস্ত্ের দীপ্তিতে অতি ভাস্বর আকাশ। 

- তীর কাপুরুষ; ভয়হেতু প্রকৃত বিষয় বুঝিতে অক্ষম, দিশাহারা ব্যক্তি। 

ছড়,কা-হুডুক-_দবারের অর্গল। 

আবলী (আবলি )- সমৃহ। 

পৌরজন-_পুরবাসী । পুর+ষ্য (বিশেষণ )। 

ছলাছলি-_মাঙ্গল্যস্থচক হুলুধ্বনি। 

বরষি কুক্ছমাসারে-_-্রচুর পুষ্পরর্ষণ করিয়া। আঁসার-বৃষ্টিধারা। 

বন্দী__বন্দনাকারী, স্ততিপাঠক। অবরুদ্ধার্থক ফারসী শব “বন্দী” বা 'বন্ছি 
'হুইতেম্বতন্ত্র তৎসম শব । 


বিশদ টীকা-টিগ্ননী ও ছুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_ওয় সর্গ_ 1৩৬ ১৮৫ 


চলিল! অলন। ইত্যা্দি--নিবিড় বনের অসংখ্য বৃক্ষাদির মধ্যে যেমন দাবানলের 
লেলিহান শিখাগুলি উজ্জ্লভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ লঙ্কাপুরীর জনপূর্ণ রাজপথ 
দিয়া অগ্রিশিখার ন্যায় উজ্জল রূপবিশিষ্টা প্রমীল। অনুচরীবৃন্দসহ অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। একজন টীকাকার লিখিয়াছেন, “ “নিবিড় কানন, অন্ধকারব্যপ্রক।” 
কিন্তু এখানে লঙ্কার রাজপথে প্রমীলার অভ্যর্থমার জন্য চারিদিক হইতে উতন্থৃক 
লোকের সমাবেশ এবং গবাক্ষদ্বার খুলিয়৷ পুরনারীগণের প্রমীলার অপূর্ব বেশভূষা 
অবলোকন প্রভৃতি বর্ণনাদ্বার৷ রাজপথের অন্ধকার স্থচিত হওয়া অসস্তব। ইহ] ছাড়াও, 
“শত শত অগ্রিরাশি জলিছে চৌদিকে 
ধৃমশৃন্য ; মধ্যে লঙ্ক/, শশাঙ্ক যেমনি 
নক্ষত্রমগ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে |” ( ৫৬১-৬৩ পংক্তি ) 
__লঙ্কার সমুজ্জলতাস্চচক এই উপমাটিও অর্থহীন হইয়া পড়ে। স্বতরাং অন্য উপায়ে 
সাদৃশ্ত ব্যাখ্যা! করিতে হইবে। “নিবিড় কানন” এস্থলে বৃক্ষগুল্াির ঘন সন্নিবেশস্চক। 
অসংখ্য বৃক্ষপূর্ণ ঘন অরণ্যের ম্যায় লঙ্কার রাজপথ প্রমীলার দর্শনোত্সথক অসংখ্য 
জনগণদ্বার পূর্ণ হইয়ীছিল। 
বাগ্ভকরী বিষ্ভাধরী-বিগ্ভাধরীর ন্যায় সুন্দরী ও বা্ঘনিপুণ! বাগ্যকরী 
পিধানে-আবরণ বাঁ কোষের মধ্যে । অপি+ধা+ন। ভাগ্তরি নামক 
বৈয়াকরণের মতে “অব এবং "অপি, উপসর্গদ্য়ের আছ্য “অ' লুপ্ত হয়; যথা-_-পিহিত, 
পিনদ্ধ, বগাহন ইত্যাদি। 
মণিহার! ফণী যেন পাইল সে ধনে--প্রসিদ্ধি আছে যে, কালসর্পের মন্তুকে 
মণি থাকে, এবং কোনক্রমে উহা! স্বলিত হইলে সর্প অত্যন্ত ব্যাকুল ও নিস্তেজ হ্ইয়। 
পড়ে। প্রমীলাও পতি-বিরহে এতক্ষণ মণিভষ্ট সর্পের ন্যায় ব্যাকুল হইয় উঠিয়াছিল। 
এক্ষণে মেঘনাদের পুনর্দর্শনে মে যেন পুনজীঁবন লাভ করিল। 
কৌতুকে- প্রমীলা বীরবেশ দর্শনে পরিহাসচ্ছলে। 
ভব-বিজয়িনী--পৃথিবীর সর্বত্র জয়লাভে স্মর্থা। 
মনমথে-মনথে__কামদেবকে | 
ত্েই-তেঞ্রি+তেনএতেন কারণেন__সেইহেতু। 
পশিল সাগরে আসি ইত্যাদি-নদীর শেষ গতি যেমন সমুদ্র, সেইরূপ সতীর 
শেষ আশ্রয়স্থল হইতেছেন পতি । প্র্ীলার উক্তির অর্থ এই যে, সাগর-সঙ্গমে নদী 
যেমন তাহার পূর্ণতা লাভ করে এবং তাহার উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হয় মেইরূপ আমিও স্বামীর 
সহিত মিলিত হইতে পারিষা! চরিতার্থতা লীভ করিলাম। 


১৮৬ মেঘনাপদবধ কাব্য 


দুকুলে-_ ক্ষৌম বা রেশমী বন্ধ) শুত্র বন। 

রতনময় অঁচল- রত্বখচিত অঞ্চলবিশিষ্ট, ছুকুলের বিশেষণ । 

কাচলি-কঞ্চুলিকা- স্ত্রীলোকের বক্ষোদেশ আবরক বস্ত্র, ১০৪1০০. 

পীন-__স্থুল। 

শ্রোণিদেশে_ কটিদেশে, মিতম্বে। শ্রোণি ও শ্রোণী উভয় রূপই প্রচলিত। 

ভাতিল মেখল!-_রত্রখচিত সমুজ্জন কটিহার শোভিত হইল। 

উরসে ( উরঃ)- বক্ষঃস্থলে। 

জ্বলিল ভালে_ ললাটে উজ্জ্রনভাবে বিরাজম।ন হইল । 

তারারগাথা সিখি-_-তারার নার উজ্জল মণিদ্বারা ভূষিত সীমন্তের অলঙ্ক।র, 0৪918. 

অলকে--গগুদেশ ও ললাটস্থ চুর্ণকৃম্তলের বা অবিন্যস্ত কেশগুচ্ছের মধ্যে। 

দম্পতী-ন্বামি-স্ত্রী; দ্বিব$নবাচক শব্দ বলিয়! “দম্পতী” বানানই সঙ্গত। 

ব্রিদশ-আলয়ে_ দেবগণের বাসস্থান স্বর্গে। বাল্য, কৈশোর ও যৌবন এই 
তিনটি মাত্র দশ] ভোগ করেন বলিয়া দেবতাগণকে “ত্রিদশ? বল! হয়। 

ভুলি নিজ দুঃখ, ইত্যাদি-_ প্রমীলা ও মেঘনাদ বিশ্রস্তালাপে প্রবৃত্ত হইলে নানা- 
রূপ নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। চারিদিকে সখের ও আনন্দের হিল্লোল এমনভাবে 
ছড়াইয়া পড়িল যে, মেঘনাদপুরীর পিঞ্রাবদ্ধ পক্ষিগণও স্বাধীনতাহানির দুঃখ 
সামগ্নিকভাবে ভূলিয়। মনের আনন্দে গান করিতে লাগিল। অথবা অন্তরূপ ব্যাখ্যাও 
কর! যাইতে পারে | রামকর্তুক অবরুদ্ধ লঙ্কার অধির্বাদিগণ এতদিন পিঞ্জবরাঁবদ্ধ পন্মীর 
ন্যায় অন্নুখী ছিল। মেঘনাদের পরাক্রমে তাহাদের দুঃখের দিন সমাপ্ত হইতে 
চলিয়াছে মনে করিয়া, বহুদ্দিন পরে তাহারা আনন্দোৎমবে মগ্র হইল। প্রথম অর্থে 
স্বভাবোক্তি এবং দ্বিতীয় অর্থে পক অলঙ্কার 

জুধাংশুর অংশুস্পর্শে ইত্যাদি__চন্দ্রকিরণম্পর্শে সমুদ্রের জল যেমন উতলা 
হুইয়। উঠে, সেইরূপ লঙ্কানগরীর ফোয়রাগুপিও সক্রিয় ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। 
তুলনীয়, _“চন্দ্রোদয়ারস্ত ইবান্বরাশিঃ"_( কালিদাস )। 

খাতুরাজ- বসন্ত (নায়ক )। 

বনস্ছলী-_বনভূমি ( নায়িক! )। 

মধু মধুকালে--মধুর বসস্তকালে। 

হেথ| ইত্যাদি__-৪৮৭-৫৫১ পংক্তি পর্যস্ত গ্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ, পুরবাসিগণ কর্তৃক 
তাহার অভার্থনা এবং মেঘনাদের সহিত তাছার মিলন বর্ণন করিয়। কবি পূর্ব গ্রসঙ্গের 


বিশদ টাকা-টিগ্লনী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_৩য় সর্গ,__ পৃষ্টা ৩৬৩৭ ১৮৭ 


অবতারণা করিতেছেন। রামচন্দ্রের অন্ুরৌধে বিভীষণ ও লক্ষণ ল্কার অবরোধ 
পর্যবেক্ষণ করিতে বাহির হইয়া পশ্চিম দ্বার হইতে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দ্বার ঘুরিয়া 
রাঁমশিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

বৃথ। নিদ্রোদেবী তথ। সাধিছেন তারে- পূর্ব দ্বারে নীল সৈন্যগণসহ অভন্দ্র- 
ভাবে অবস্থিত । 

ক্ষুধাতুর হরি যথ। ইত্যাদি-_ক্ষুধিত পিংহ আঁহারান্বেষণে যেভাবে অস্থিরচিত্তে 
ভ্রমণ করে, দক্ষিণদ্বারে অঙ্গদ শত্রচরের সন্ধানে সেইরূপ বিচরণ করিতেছিল। 

কি্ব। নন্দী শুলপাণি ইত্যার্দি--অথবা সতর্কভাবে অবস্থিত অঙ্গদের সহিত 
কৈলাসরক্ষক শিবান্ুচর শূলধারী নন্দীর তুলন। করা যাইতে পারে । 

শত শত অগ্নিরাশি--নতর্ক পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্টে প্রজালিত। 

শত শত অগ্নিরাশি ইত্যাদি-- অবরুদ্ধ লঙ্কার চারিদিকে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য 
করিবার জন্য শত শত অগ্রিকুপ্ত গ্রজালিত হইয়াছে । রাত্রি বলিয়া অগ্নিপমূহ নিম ও 
উজ্জ্ল। চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে এই সকল অগ্রিকুণ্ডবেষ্টিত লঙ্কাকে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
নক্ষত্রবেষ্টিত উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্থায় দেখাইতেছে। এস্লে রাত্রির সর্বব্যাপী অন্ধকারের 
সহিত কুষ্ণবর্ণ আকাশের পটভূমিকার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপংখ্য অগ্রিকৃণ্ডের সহিত নক্ষত্র- 
সমূহের এবং দীপালোকিত উজ্জল লঙ্কার সহিত চন্দ্রের তুলনায় অতি চমৎকার 
উপম! অলঙ্কার হইয়াছে । 

কৃষী__রুষক, কৃণীবল। কৃষি ( কৃষিকার্)+ইন্‌ প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্ধ; 
( অগ্রচলিত)। ৃ 


জাগে বীরবুযহ-_বামের বীর সৈশ্যসমূহ সতর্কভাবে অবস্থিত । 
হৃষ্টমতি-_সকলে সতর্কভাবে স্ব স্ব কর্মে রত দেখিয়া সন্তষ্টচিত্তে। 


হাসিয়! কৈল।দে উমা- পুনর্বার প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করা হইয়াছে। 
গ্রমীল৷ যখন বীরবেশে লঙ্ক প্রবেশে উদ্চতা, তখন তাহার অপূর্ব বীরাঙ্ষনা-মৃতি দেখিয়! 
দেবী মনের আনন্দে সখী বিজয়াকে সম্বোধন করিয়] বলিতেছেন। 
সাজিনু এ বেশে আমি ইত্যাদি_-সত্যযুগে মহিষা হুর, ধূমলোচন, চণ্-মুণড, রক্ত- 
বীঞ্জ এবং শ্ুস্ত-নিশ্ুস্ত প্রভৃতি দানবগণকে বধ করিবার গন্য আমি স্বয়ং ষেরূপ বীরবেশে 
সঙ্িত হইয়াছিলাম, তাহার সহিতই প্রমীলার এই অপূর্ব বীরবেশের তুলন! চলে । 
ভুরঙ্গম আক্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে ইত্যাদদি_অশ্বপৃষ্ঠে আরঢা দ্বর্ণকাস্তি 
প্রমীলার সুন্দর দেহখানি অশ্বের গতিবেগে সঞ্চালিত হওয়ায় তরঙ্গাধঘাতে আন্দোলিত 
দ্বর্ণপন্সের ম্যায় ক্ষণে উধ্বেউখিত এবং ক্ষণে নিয়ে অবনমিত হইতেছে। রাত্রির বিশাল 
সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে প্রমীলার সুন্দর ব্বর্ণবৎ অঙ্গের এই উতথানপতন যেন মানস 


১৮৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


সরোবরের নীল জলের মধ্যে বায়ুবেগে আন্দোলিত স্বর্ণপন্পের উ্থানপতনের মত। 
উপমান কনককমল ও উপমেয় স্বর্ণকাস্তি প্রমীলার মধ্যে সাদৃশ্ঠহেতু সংশয় প্রকাশে 
উওপ্রেক্ষ। অলঙ্কার । 

কিরূপে আপন কথা রাখিবে--ভক্ত রামচন্ত্রকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি 
পালন করিবে। 

বায়ুমখা-_অগ্রিশিখা স্ত্রীবাচক শব্দ বলিয়! তাহার বিশেষণ বায়ুসখী স্ত্রীলিঙ্গ | 

ক্ষণকাল চিন্তি__কারণ, এই অপ্রত্যাশিত বাধার বিষয়ে পূর্বে চিন্তা কর! হয় 
নাই; স্থতরাঁং উপায় নির্ধারণার্থ দেবীকে ঈষৎ ভাবিতে হইল। 

মম অংশে জন্ম ধরে-ব্ভীষণ প্রমীলার পরিচয়দানকালে রামচন্দ্রকে 
বলিয়াছেন £- 

“মহাশক্তি-অংশে দেব, জনম বাম।র, 
মহাশক্তি-নম তেজে 1” ( ৩য় সর্গ, ৪১৭-৪১৮ ) 

রবিচ্ছবি-করম্পর্শে ইত্যদি-ন্্ষের প্রণীপ্ত কিরণম্পর্শে যে মণি উজ্জল হইয়া 
উঠে, সন্ধ্যাগমে স্র্ধকিরণের অভাবে তাহ! ম্লান হইয়া যায়। সেইরূপ আমার যে 
শক্তিতে প্রমীলা শক্তিমতী, মেই শক্তি আকর্ষণ করিয়া আমি তাহাকে নিস্তেজ করিব। 

পতিসহু আঙিবে প্রমীল! ইত্যাি_এক ভক্তের প্রতি অন্ুকম্পাবশত: অপর 
ভক্তের অহিতাঁচরণ দেবীর মনে হয় ত গীড়ার কারণ হইয়াছিল; তাই তিনি আত্ম- 
সমর্থনার্ই যেন বলিতেছেন যে, এই ব্যাপারে প্রমীলা ও মেঘনাদেরও প্রকৃত কল্যাণ 
করা হইবে। মেঘনাদ মৃত্যুর পর পাপ রাক্ষমযোনি ও পাপপূর্ণ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া 
কৈলাসে শিবাছচরের পদ লাভ কবিবে এবং প্রমীলা পতির সহ্মৃতা হইয়া কৈলানে 
আসিয়! দেবীর সখীর গৌরব লাভ করিবে । 

ভবের ভালে- শিবের ললাটদেশে। 

উজলিল স্ুুখধাম রজোময় তেজে- পূর্ণ খের আলয় কৈলামধামকে শুভ্র 
'জ্যোৎঙ্গালোকে উদ্জ্ করিয়া তুলিল। 

রজেময়__রজতময়, রৌপ্যের স্তায় শুর । রজত অর্থে মধুস্দন বছবার রজঃ 
শব প্রয়োগ করিয়াছেন। অবাচকতা। দোষ। 

সমাগমে! নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ_-তৃতীয় সরগের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে 
গ্রমোদোগ্ঠান হইতে বিরহিণী প্রমীলার লঙ্কাপুরে মেঘনাদের নিকটে আগমন; তাই 
এই সর্গের নাম “সমাগম” । 


বিশদ টীকাটিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যা 
চতুর্থ সর্গ 


মেঘনাদরবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে অশোকবনে অবরুদ্ধা সীতার সহিত সরমার' 
কথোপকথন-গ্রসঙ্গে সরমার নিকট সীতার পূর্বজীবনের ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে ।, 
এই সকল ঘটন! অল্পবিস্তর রামায়ণান্থগত হইতে বাধ্য বলিয়া, সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের 
মধ্যে কেবল এই নর্গটিতেই রামায়ণীয় কাহিনীর স্তর প্রায় অবিরুতভাবে রক্ষিত 
হইয়াছে। মাত্র একস্থলে বিদেশীয় কাব্যের একটি ঘটনার ছায়া! গ্রতিফলিত হইয়াছে । 
রাবণ মীতাকে হরণ করিয়! লইয়া যাইবার সময়ে পথে গঞ্ুডুপুত্র জটাযু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত 
হয়। রাবণ ও জটায়ু যখন ভীষণ যুদ্ধে রত, তখন সীতা পলায়নের চেষ্টা করিলেন, 
কিন্ত আতঙ্কে মুছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হুইলেন। নেই অবস্থায় সীতাজননী 
ধরিত্রীদেবী সীতাঁকে আশ্বা দিয়া স্বপ্নে তাহাকে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর চিত্র প্রদর্শন. 
করিলেন । এই ঘটনাটি রামায়ণ-বহিভূ্ত এবং ভাজিল-রচিত ঈনীড, কাব্যের নায়ক” 
ঈনীয়স্কে তাহার পিতা আঙ্কাইপিষ্‌ কর্তৃক ভবিতব্য গ্রদর্শনের অন্থরূপ। রামায়ণের' 
সুন্দরকাণ্ডের সপ্তবিংশ সর্গে সীতার প্রতি সহান্ুভূতিপরায়ণ! ব্রিজটা নায়ী রাক্ষমীর' 
্বপরবৃত্তান্ত বণিত হইয়াছে বটে; কিন্তু সে স্বপ্নে কেবল সীতারামের অত্যুদনয় এবং রাব্ণ' 
ও রাক্ষমগণের বিনাশ অল্প্টভাবে নিমিত্তমমূহ দ্বার! ইঙ্গিত হইয়াছে। স্তৃতরাং 
ধরিত্রীদেবী সীতাকে ভবিতব্যদ্বার উদঘাটন করিয়া ভবিষ্যতের যে সকল সুস্পষ্ট চিত্র 
প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার মূলে ঈনীড.কাব্যোক্ত ঘটনাঁর প্রভাবই বর্তমান,_এইরূপ 
মনে করিবার হেতু রহিয়াছে । 

চতুর্থ সর্গের উপযোগিতা! মেঘনা দবধ কাব্য বীরবাহুবধের পরবর্তা ঘটনা 
হইতে আরম্ত হইয়াছে; সুতরাং ইহাতে রামচন্দ্রের দকারণ্যে অবস্থিতি, সুর্পণখার 
লাঞ্ছনা, সীতাহরণ প্রভৃতি পূর্ববর্তী ঘটনা বর্ণনার অবকাশ ছিল না। এই দর্গে 
কৰি মীতা-সরমা-সংবাদের সাহায্যে কৌশলে সেই পূর্বাহুক্রম বর্ণন করিয়াছেন। 
মেঘনাদবধ কাব্যে কবির রাক্ষরগণের. প্রতি মহান্ভূতি স্থবিদিত এবং স্বয়ং কবি 
কর্তৃকও স্বীকৃত। রামায়ণীয় আদর্শ-চরিত্র রাম-লক্্পকে নিশ্রভ ও ক্ষু্ন করিয়া। . 
রাবণ ও মেঘনাদ চরিআরকে উজ্দল ও সমুন্নতভাবে চিত্রিত করায় বহু সমালোচক কবির! 


১৯০ মেঘনাদবধ কাব্য 


ধর্মাস্তরগ্রহণ ও তজ্জনিত বিজীভীয় মনোভাবের বিষয় কারণুন্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। 
এইরূপ উক্তি যে কতদূর ভ্রান্ত তাহা তৃতীয় সর্গোক্ত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ-প্রসঙে 
দেখাইবার চেষ্টা করা হুইয়াছে। চতুর্থ সর্গে চিত্রিত লীতার অনবদ্য চিত্র এইরূপ 
উক্তির বিরুদ্ধে অন্য একটি স্থম্পষ্ট প্রমাণ। গ্রীক সাহিত্যের নির্মম অনৃষ্টব।দকে কাব্যে 
প্রমূর্ত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই যে কবি রামায়ণীয় চরিত্রসমূহকে একটু স্বতন্্রভাবে 
নৃতন বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, এবং বিজাতীয় মনোভাব-প্রন্থত অশ্রদ্ধাবশতঃ যে 
তিনি রামলক্ষমণের আদর্শ চরিত্রকে ক্ষু্ করেন নাই,_ চতুর্থ মর্গে মীতার চরিত্র পূর্ণ 
সহানুভূতি ও অদ্ধার সহিত চিত্রিত করিয়া তিনি তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন । 
বস্ততঃ মরলতায়, পবিভ্রতায়, মনের ওদার্যে এবং "চরি্রমাধুর্ষে কবিকল্পিত সীতাচরিত্র 
বহস্থলে বান্মীকিকল্পসিত সীতাঁচরিত্র হইতেও মধুরতর ও উজ্জলতর হইয়া উঠিয়াছে। 
ঘটনা-নংস্থানে, কবিত্বশক্তির বিকাশে, অলঙ্কর-বৈচিত্রো,এবং সর্বোপরি সীতা ও 
সরম! চবিক্রদ্য়ের মাধুর্ষে”_সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই সর্গটিই শেষটস্থান অধিকার 
করিয়াছে । 

মহাকাব্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ ইহার বিস্তৃতি। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য 
রামায়ণের স্ুবিস্তৃত ঘটনাবলীর মধ্যে একটি সংকীর্ণ ঘটনাকে (বীরবাহুর মৃত্যুর পর 
হইতে গ্েঘনাদের অস্ত্যেষটিক্রিয়। পর্বস্ত ) অবলম্বন করিয়া রচিত বলিয়া ইহাতে 
মহাকাব্যোচিত বিস্তৃতির বিশেষ অভাব ছিল। এই সর্গে পীতার পূর্বীবনের 
কাহিনী বর্ণনীয় কবি অতীতের বৃত্বীস্ত যেমন ংক্ষেপে পরিবেশন করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন--তেমনই আবার সীতার স্বপ্রদর্শনের সাহাষ্যে যেঘনাদবধের পরবর্ত 
রাবণবধ এবং সীতার উদ্ধার কাহিনীও সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন || ইহা ছাড়া এই 
সর্গের আরও একটি বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে । শীতার শোকাত বিষাদময় করুণ 
মৃত্তিটি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া কবি রাঁধণচরিত্রের অন্যায় ও অধর্মের 
দিকটিকে পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া যনে হয়। মহাবীর রাবণ দৈবগপীড়িত 
হইলেও কেবল দৈববশেই তাহার পতন ঘটে নাই; সীতার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ 
করিয়া রাবণ নীতিধর্মবিরোধী যে কাজ করিয়াছেন,--তাহাঁও যে তাহার পতনের 
অন্যতম মুখ কারণ-ইহা বুঝাইবার জন্য সীতার ছুঃখের চিত্রটি অঙ্কন করার 
প্রয়োজন ছিল না | 

বিষয়-সংক্ষেপ £ পাশ্চাত্য কবিগণের অনুসরণে কবি আদিকরি বান্দীকির 
'আবাহন করিয়া সর্গটর সুচনা করিয়াছেন। চতুর্থ সর্গোজ ঘটনা দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
নর্গোক্ত। ঘটনাবলীর সমকালীন । মেঘনাঁদ সেনাপতিপদে বৃ হইয়াছেন। পরদিন 


বিশদ টীকা-টিগ্নী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি,_৪র্থ সর্গ ১৯১ 


প্রভাতে তিনি রাম-লক্ষণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়! লঙ্কার ছুর্ঘশীমোচন করিবেন এই 
আশায় লঙ্কাপুরীর আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দোৎসবে মত্ত । সীতার রক্ষাকাধে নিষুক্তা 
চেড়ীগণও সীতাকে ত্যাগ করিয়। আনন্দোৎসবে মত্ব হইয়াছে । শোকাকুলা সীতা 
একাকিনী অশোঁকবনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বিভীষণপত্বী নরম! আমিয়] সীতাঁকে 
সাধব্যের চিহ্ন সিন্দুরবিন্দু পরাইয় দিলেন এবং তাহার নিরাভরণ দেহদর্শনে অলঙ্কার- 
সমূহ অপহরণের জন্য রাবণকে ধিক্কার দিলেন। অলঙ্কারহরণের জন্য সরম। বাঁবণের 
নিন্দা করিলে, সীতা, পরম শত্রু হইলেও;__রাবণের এই অপবাদের প্রতিবাদ করিয়া 
বলিলেন যে, রাবণ তাহাকে হরণ করিয়! আনিবার সময়ে অভিজ্ঞানন্ব্ূপ অলস্কারসমূহ 
তিনি নিজে পথে ফেলিতে ফেলিতে আপিয়াছেন। অনন্তর সরমা সীতাকে তাহার 
পুর্বজীবনের বৃত্তীস্তসমূহ বলিতে অনুরোধ করিলে নীতা বলিতে লাগিলেন £- তাহার! 
পূর্বে স্থন্বর পঞ্চবটীবনে মনের আনন্দে বান করিতেন। লম্্রণ সর্বদা সীতারামের 
পরিচর্যা করিতেন। তাহাদের কোন বস্তরই অভাব ছিল না। পঞ্চবটীবনের প্রাকৃতিক 
সৌন্দঘ ও প্রাচুখের মধ্যে সীতা রাঁজপুরীর স্থখৈশ্বধ ভুলিতে পার্য়াছিলেন। চির- 
বসন্তপূর্ণ পঞ্চবটীবনে কত বিচিত্র ফুল ফুটিত; প্রভাতে কোকিলের মধুর স্বরে তাহার 
নিদ্রাভঙ্গ হইত; তাহার কুটারপার্থে ময়ুর-মমুবী আসিয়া নৃত্য করিত; বলিভূক কত 
পশুপক্ষী প্রত্যহ সীতার নিকট আহারান্বেষণে আসিত)--সরোবরের স্বচ্ছ জল ছিল 
তাহার আরশি;_কতদিন পদ্মফুল তৃপিয়| তিনি কবরীতে ধারণ করিতেন এবং ফুলসাজে 
সজ্জিত হইতেন। রামচন্দ্র তাহাকে কৌতুকচ্ছলে বনদেবী বলিয়! সম্ভাষণ করিতেন। 
হাঁয়, রামের মেই পাদপন্নদ্বয় কি তিনি জীবনে আর দর্শন করিতে পারিবেন। সীতা 
রামের বিরহে কাদিয়া ফেপিলেন এবং সহান্নভূৃতিতে সরমাও কাদিতে লাগিলেন। 
কতক্ষণ পরে শোকাবেগ একটু কমিলে সরমা বলিলেন ঘষে, পূর্বকথাম্মরণে যদি সীতা দুঃখ 
পান তবে উহা ম্মরণ করিয়া কাজ নাই। প্রত্যুত্তরে শীতা৷ বলিলেন, তাহার ন্যায় 
ভাগ্যহীন] কা্দিবে না ত কে কাদিবে? মীতার প্রতি সরমার ন্যায় সহানুভূতিসম্পনা 
আর কেহই এই শক্রপুরীতে নাই। ছুঃখী ব্যক্তি তাহার দুঃখের কাহিনী সমব্যথীকে 
বলিয়। কিছু শাস্তি পায়। হ্ৃতরাং নরমাকে তিনি পূর্বের কাহিনী বলিতেছেন। 


সীতা বলিলেন, “পঞ্চবটীবনে আমরা পরম সুখে ছিলাম। সেই সুন্দর বনের 
শোভা বর্ণনা কর! অসম্ভব। আমি নিদ্রার মধ্যেও বনদেবীর বীণাধ্বনির স্থায় বনের 
নান! বিচিত্র মধুর শব শ্রবণ করিতাঁম। কখনও বা সরোধরের তীরে বসিয়া প্রন্ুটিত 
পদ্মের শোভা দেখিতাম। কোনদিন হয় ত নিকটস্থ তপোবন হইতে খবিবধূর! সাক্ষাৎ 
করিতে আগিতেন; আমি তীহাদদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতাম। অন্ত সঙ্গিনী না 
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পাইলে নিজের ছায়াকেই সখী-সম্ভাষণ করিয়। বৃক্ষতলে উপবেশন করিতাম। আমি 
হুরিণীগণের সহিত আনন্দে ছুটাছুটি করিতাম $ কোকিলধবনির অনুকরণ করিতাম; 
লতার সহিত বৃক্ষের বিবাহ দিতাম; লতায় ফুল ফুটিলে সেই ফুলগুলিকে নাতিনী 
বলিয়া! সন্নেহে চুম্বন করিতাম এবং ফুলের নিকটে ভ্রমরেরা আসিয়া গ্রপ্তন করিলে 
তাহাদিগকে নাতিনী-জামাই বলিয়। পরিহাস করিতাঁম। কখনও বা স্বামীর সহিত 
নদীতীরে ভ্রমণকালে স্বচ্ছ মলিলে আকাশ-চন্দ্র-তারক! প্রতিফলিত হইয়াছে দেখিতাম। 
আবার কখনও ব1 পর্বতচুড়ায় উঠিয়া রামের চরণতলে বসিয়৷ নান! কাহিনী শ্রবণ 
করিতাম। এখনও এই অশোকবনে আপিয়৷ আমি যেন রামের সেই মধুর কথম্বর 
শুনিতেছি বলিয়া বোধ হয়] হায়, আমার অদৃষ্টে সেই মধুর কণ্ঠস্বর শুনিবার সৌভাগ্য 
কি আর হইবে!” ইহ। বলিয়৷ সীতা বিষাদে স্তৰ হইলেন। সরম] বলিলেন, “দেবি, 
তোমার মুখে তোমার পঞ্চবটাবনে অবস্থানের আনন্দপূর্ণ কাহিনী শুনিলে তুচ্ছ রাজ- 
ভোগে ঘ্বণা জন্মে) মনে হয়, তোমার মত বনবাপিনী হইয়] সেই মধুর জীবন যাপন 
করি। এখন তুমি বল যে, কি কৌশলে রাবণ তোমাকে হরণ করিযাছিল। তোমার 
মধুর কে তোমার পূর্বকাহিনী শুনিবার জন্য আমি একান্ত উৎস্থুক হইয়া আছি।" 

সীতা বলিলেন, “এইরূপে স্থখে পঞ্চবটীবনে বহুকাল বাদ করিবার পর অবশেষে - 
তোমার ননদ ুর্পনথ| আসিঘা৷ আমাঁদের জীবনের স্ৃথশাস্তি নষ্ট করিল। অতি 
নির্লজ্জভাবে মে আমাকে বধ করিয়! রামকে বরণ করিতে চাহিলে, লক্ষ্মণ তাহাকে 
লাঞ্চিত করিয়া বিতাড়িত করিলেন । ফলে রাক্ষদগণেষ সহিত রাম-লক্মণের তুমুল যুদ্ধ 
বাধিল। আমি ভীত হুইয়৷ কুটারে প্রবেশ করিয়া রাম-লক্ষমণকে রক্ষা করার জন্য 
দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। যুদ্ধের ভীষণ হুঙ্কারে শেষে মৃহিত 
হইয়া পড়িলাম।* 

“কতক্ষণ মৃহিত ছিলাম জানি না। অবশেষে রামচন্দ্র সাদর সম্ভাষণে জাগিয়া 
উঠিলাম। হায়, রামচন্দ্রের সেই মধুর প্রণয়-সম্ভাষণ আর কি শুনিতে পাইব!» 
এই বলিয়া সীতা ছুঃখে সত্যই মৃদ্ছিতা হইলেন। নরম! তাহাকে সাবধানে ধরিয়া! 
ফেলিলেন। মৃছ্িতা সীতা বাণাহতা বিহঙ্গীর ন্যায় পরমার ক্রোড়ে পতিতা হইলেন। 

কিছুক্ষণ পরে সীতার চৈতন্য হইলে রমা কাতরকণ্ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়। বলিলেন 
যে, ন! বুঝিয়! সীতার পূর্ববৃত্বান্ত শ্রবণ করিতে যাইয়া তিনি আজ ত্তাহাকে এত কষ্ট 
দিলেন । ্‌ | 

সীতা সরমীকে বলিলেন, “সখি। তোমার কোন অপরাধ, হয় নাই । আমার হরণ- 
কাহিনী )ঝলিতেছি .শোন। ..য়ত সুর্পরখার নিকট নায়ামবগের . কপধারী মারীচের 
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কাহিনী শ্রনিয়াছ। ্বর্ণমূগ দর্শনে লুব্ধ হইয়া আমি কুক্ষণে রামের নিকট মৃগটি প্রার্থন। 
করিলাম। লক্্ণকে প্রহরী রাখিয়। রাম ধনুরবাণ হস্তে বাহির হইলেন । বিদ্যুতের 
নায় উজ্জল মায়াম্থগ বনের মধ্যে অদৃশ্য হইল। রামচন্দ্র ভ্রুতবেগে তাহার পশ্চাদ্ধীবন 
করিয়া চিরদিনের মত আমার দৃষ্টি হইতে অন্তহিত হইলেন । অকন্মাৎ দূরে আর্তনাদ 
শুনিলাঁম, “কোথায় লক্ষ্মণ! আমার প্রাণ ষাঁয়!? আমার ন্যায় লক্ষ্মণ৪ চহ্কিত 
হইলেন । লক্ষ্রণকে অন্তুনয় করিয়া হাত ধরিয়া বলিলাম, “আমার প্রাণ কেমন 
করিতেছে, বুঝি বিপদে পড়িয়া রাম তোমাকে ভাকিতেছেন। তুমি শদ্্ যাও।, 
লক্ষ্মণ বলিলেন, “€তোমাব আদেশ কেমন কবিয় পালন করিব? এই মায়াপূর্ণ বনে 
কত রাক্ষপ রহিয়াছে । তোমাকে এক] ফেলিয়া যাইব কি করিয়া? তোমার ভয় 
অমুলক। পরশুরাম-বিজষী বামচন্দ্রকে কেহই বিপদে ফেলিতে পারে না।” এই সময় 
আবার সেই আঙনাদ শুশিলাম। ধৈর্ধ হারাইয়া আমি লক্ষ্ষণকে কঠোর ভাষায় 
তিরস্কার করিয়া বলিলাম যে, তুমি না যাও ত আঁমি গিজে যাইয়া দেখিব রাম কি 
বিপদে পতিত হ্ইয়।ছেন। আমার তিরস্কারে বিচলিত হইয়া লক্ষণ আমাকে 
থাকিতে বলিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন ।” 

“আমি বপিয়া কত অমঙ্গলের কথা ভাবিতে লাঁগিলাঁম। ক্রমে বেল! বাড়িতে 
লাগিল। যে সকল পশু-পক্ষী আহার প্রাপ্তির নিমিত্ত নিত্য আমার নিকট আসিত, 
তাহার! আপিয়। জুটিল। তাহাদের মদ্যে তেজঃপুগ্জ দেহধারী এক তপস্বীকে দেখিয়! 
নতশিরে প্রণাম করিলাম । হায় সখি, তখন যদি বুঝিতাম যে, এই আমার সকল 
দুঃখের মূল রাবণ, তাহা হইলে কি তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতাম? মায়াবী 
তপস্বী ভিক্ষ1 চাহিলে আমি বলিলাম, “প্রভু, বিশ্রাম গ্রহণ করুন; অবিলম্বে গৃহস্বামী 
রাম ভ্রাতা লক্ষণের সহিত ফিরিয়। আদিবেন |, সে ছদ্মরোষে বলিল যে, পে ক্ষুধার্ত 
অতিথি এবং অবিলম্বে ভিক্ষ। চাহে । ভিক্ষা] না পাইলে সে অন্ত স্থানে ভিক্ষা! করিতে 
যাইবে । রঘুবংশের বধ্‌ হইয়া আমি কি অতিথিকে বিমুখ করিব? ভিক্ষা না পাইলে 
সে 'ছুরস্ত রাঁক্ষল রাঁষের শত্রু হউক'__এই শাপ দিবে। ্রক্মশাপের ভয়ে আমি ভিক্ষা 
লইয়। কুটারেরু, বাহিরে আসামাত্র, ব্যান যেভাবে হরিণীকে ধরে, সেইভাবে রাবণ 
আমকে ধরিয়া! ফেলিল! আমি বুথাই বিলাপ করিয়া কানন পূর্ণ করিলাম? রাবণের 
লৌহবৎ কঠিন হৃদয় তাহাতে বিচলিত হইল ন1। ছদ্মবেশী রাবণের ছদ্মাবেশ দুর হইল ; 
রক্ষঃপতি বেশে দে আমাকে রথে তুলিয়া! রথ চালাইয়া দিল। সর্প-কধলিত ভেকের 
যায় আমি আর্তনাদ করিতে লাগিলাম; কিন্তু রথচক্র-নির্ধোষে আমার আত্মা 
'ডুবিস্বা গেল। তখন বিপন্ন হইয়া আমি আমার অঙের সকল অলঙ্কার খুলিয়া পথে 
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ছড়াইতে লাগিলাম। সেইজন্যই দেহ আমার আভরণশূন্ত ।* আমার অলঙ্কারহীনতার 
জন্য রাবণ দোষী নহে।” 

সরমা সীতাহরণের পর রাবণ কি করিল জানিতে চাহিলে্ সীক্তা৷ বলিলেন, “রাবণ 
আমাকে রথে তুলিয়া! লইয়া! যাইবার সময়ে আমি আর্কাশ, বাযু, মেঘ, ভ্রমর, কোকিল, 
__মকলকে ডাকিয়া বলিলাম,_-তোমরা আমার কথা প্রভু রামচন্জরকে বলিও; কিন্ত 
কেহই আমার বিলপে কর্ণপাত করিল না। রাবণের পুষ্পক রথ শূন্যপথে পর্বত, বন, 
ন্দনদী উত্তীর্ণ হইয়া চলিল। মা 

“অকম্মাৎ সম্মুথে ভীষণ গর্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। রথের অশ্বসমূহ ভীত ও 
কম্পিত হওয়ায় রথ অপমগতিতে চালতে লাগিল । মন্মুখে পর্বতশিখরে একজন 
বিরাটাকৃতি বীরকে দেখিতে পাইলাম । তিনি রাবণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, 
তিনি রাবণকে চিনিতে পারিয়াছেন। পরস্ত্রী-হুরণ রাবণের নিত্যকর্ম। রাবণকে বধ 
করিয়া তিনি বীরগণের কলঙ্ক ঘুচাইবেন। তাহার ভীষণ গর্জনে আমি অচেতন হইয়। 
রথে পতিত হইলাম । 

“জ্ঞান হইলে দেখিলাম, আমি ভূমিতে রহিয়াছি এবং আকাঁশে সেই বীরের সহিত 
রাঁবণের ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে । সেই বীরকে যুদ্ধে জয়ী করিবার জন্য দেবতাগণের 
নিকট প্রার্থনা জানাইলাম। বনের মধ্যে পলায়ন করিবার জন্য উঠিয়া ঈীড়াইলাম, 
কিন্ত আছাড় খাইয়া আবার মাটিতে পড়িয়া গেলাম। মাটিতে গড়িয়। জননী 
পৃথিবীকে ধিধা হইয়া আমাকে বক্ষে গ্রহণ করিতে 'বলিলাম )__নতুব! রাবণ অবিলম্বে 
ফিরিয়া আলিয়া আমাঁকে পুনরায় ধরিবে। আঁকাশে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল । 
যুদ্ধের ভীষণ গর্জনে আবার মৃছিত হইয়! পড়িলাম। | 

“এই মুছিত অবস্থায় আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম। মাতা ধবিতীদেবী 
আপিয়া আমীকে কোলে লইয়া বলিলেন যে, বিধাঁতার বিধানে রাবণ সবংশে ধ্বংস 
হইবে ব্লিয়াই আমাকে হরণ 'করিতেছে। রাবণের পাপের ভাবে মাতা ধরিত্রী অতিষ্ঠ 
হয়া উঠিয়াছেন। আমাকে যে মুহূর্তে রাবণ স্পর্শ করিয়াছে সেই মুহূর্তেই রাবণের 
বিনাশের ও ধরিত্রীর পাপভার-লাঘবের ব্যবস্থাঞ্হইয়াছে। তিনি আমাকে ভবিতব্য- 
ঘবার উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইলেন। . 

“আমি চাহিয়। দেখিলাম, এক উচ্চ পর্বতের উপর ছুঃখভারাক্রাস্ত পাঁচজন বীরপুরুষ 
উপবিষ্ট। এমন সময়ে সেখানে লক্ষণের সহিত রামচন্দ্র উপস্থিত হইলেন। পঞ্চবীর 
বামের ও লক্ষণের পূজা করিলেন এবং সকলে একটি হুন্দর নগরে প্রবেশ করিলেন । । 
দেই, নুগরের রাজাকে বধ করিয়া পঞ্চ বীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে রামচন্্ নিংহাসনেধ 
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বসাইলেন। চারিদিকে দৃতগণ ছুটিয়া চলিল এবং বীরপদভরে পৃথিবী কম্পিত হইল। 
আমি স্বপ্পের মধ্যে ভয়ে চক্ষু মুদিত করিলাম । মাতা ধরিত্রী হামিয়৷ বলিলেন ষে, 
আমার ভয় অনাবশ্তক। রাম-মিত্র স্থগ্রীব আমার উদ্ধারের জন্য চেষ্টিত হইতেছেন। 
রামচন্দ্র যাহাকে বধ করিলেন তাহার নাম বালি এবং নগরের নাম কিছ্বিন্ধ্যা। আমি 
আবার চাহিয়! দেখিলাম,__দলে দলে বীর সৈন্য. বন, নদী লঙ্ঘন করিয়া, গর্জনে জগৎ 
পূর্ণ করিয়া! বহির্গত হইতেছে ।/ তাহারা ক্রমে সমুদ্রতীরে আসিয়া! উপস্থিত হইল। 
জলে শিলা ভামিল। শত শত শিল্পী মিলিয়৷ অপূর্ব মেতৃ রচনা! করিল) কনকলঙ্কা 
শত্রপদভরে টলমল করিতে লাগিল এবং আমি 'জয় রঘুপতি” ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। 
রাৰণের রাজসভায় দেখিলাম ধামিক এক বীরপুরুষ আমাকে রামচন্দরের হস্তে গ্রত্যর্পণের 
জন্য রাবণকে অঙ্করোধ করিতেছেন। /রাবণ তাহাকে পদাঁঘাত করিয়া! তিরস্কার 
করিলে, অভিমানে পেই ধায়িক পুরুষ আমার স্বামীর নিকটে চলিয়া গেলেন ।” 

* এই কথা শুনিয়া সরমা বলিলেন যে, তাহার স্বামী বিভীষণ ও তিনি 
সীতার ছুঃখে অত্যন্ত ছুঃখিত এবং উভয়ে সীতার জন্ত গোপনে কত অশ্রমোচন 
করিয়াছেন। সীতা বলিলেন যে, তিনি তাহা উত্তমরূপেই জানেন। সীতা সরমার 
স্সেহে ও সহান্ুভূতিতেই এখনও বাঁচিয়া আছেন। অত:পর সীতা তাহার স্বপবৃত্ান্ত 
বলিতে লাগিলেন,__“আমি দেখিলাম,__রাক্ষস সৈন্য দলে দলে যুদ্ধার্থ সঙ্জিত হইল। 
ভষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল এবং লঙ্কা ভীষণ গর্জনে পূর্ণ হইল। রাবণকে আবার 
রাজসভায় আসীন দেখিলাম, কিন্তু এবার তাহার আর সে দন্ত নাই। সেভাগ্যকে 
দোষ দিয়া ভ্রাত৷ কুন্তকর্ণকে জাগ্রত করিতে বলিল। . কুস্তকর্ণ জাগিয়া যুদ্ধে যাইয়! 
রামচন্দ্রের হস্তে প্রাণ দিল। আবার অর রাম' ৪ 'শ্ুনিলাম। আবার রাবণকে 
শোকাকুল দেখিলাম।” 

“এই অবস্থায় মাঁতা ধরিত্রীকে লিলা, “মা, এরি দুঃখ আর" সহা করিতে 
পারিতেছি না| মা বলিলেন যে, ভবিষ্যতে সত্যই 'যাহ। ঘর্টিবে তাহাই আমি. 
দেখিতেছি। লঙ্কা লণ্ডভণ্ড করিয়া রাম বাঁবণকে দণ্ড দিবেন। তারপর দেখিলাম, 
দেবকন্তাগণ নানা বেশ-ভূষা লইয়া *আমাকে সাজাইতে আপমিয়াছেন। তাহারা 
আমাকে বলিলেন যে, স্বয়ং দেবেন্ত্রাণী শচী আজ আমাকে রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ 
করিবেন। আমি কাঙ্গালিনী বেশেই পতি-সকাশে যাইতে চাহিলে তাঁছার৷ আমার 
কথা না শুনিয়া আমাকে সযত্বে সাজাইলেন। অদৃরে রামচন্দ্রকে দেখিয়া যেমন তাহার 
পাঁদপন্ম ধারণ করিবার জন্য ছুটিতে চাঁহিলাম, অমনি আমার স্বপ্ন টুটিয়! গেল। হায়, 
আমি তখনই মরিলাম না কেন!” 


১৯৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


লরম! সীতাঁকে আশ্বস্ত করিয়া! বলিলেন যে, শীঘ্রই মীতা৷ রাঁমচন্দ্রকে লাভ করিবেন 
ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ সীতার স্বপ্দৃষ্ট অন্ত সকল ঘটনাই ঘটিয়া গিয়াছে। 
অতঃপর সীতা কি দেখিলেন, সর্মা সীতাকে তাহা বলিতে অন্থরে।ধ করিলে সীতা 
বলিলেন,_“জাগিয়া দেখিলাম, রাবণের সহিত যুদ্ধরত মেই বীর পরাঁজিত ও ভূতলে 
পতিত এবং বাব্ণ আমার সন্মুখে দণ্ডায়মান। সে আমাকে বলিল যে, তাহার 
পরাক্রমে গরুড়পুত্র জটামু মৃত প্রায় অবস্থায় পতিত। জটাু ক্ষীণকণে বলিলেন, তিনি 
বীরধর্ম পালন করিয়! ব্বর্গে যাইতেছেন, কিন্তু পরিশেষে রাঁবণের দণ্ড অনিবার্ধ। রাবণ 
পুনরায় আমাকে রথে তুলিলে আমি জটাযুকে বলিলাম, “আমার নম সীতা, আমি 
রঘুপতির দাপী। যদি আমার স্বামীর সহিত দেখা হয় তবে বলিবেন যে, শূন্য গৃহ 
হইতে রাবণ আমাকে হর্ণ করিয়াছে । বাবণের রথ গগনপথে চলিল। অকন্মাৎ 4 
সম্মুখে গর্জন শুনিয়। দেখিলাম নিয়ে নীল সমুদ্র বিস্তৃত। জলে ঝাঁপ দিতে গেলে রাবণ 
আমাকে বাঁধা দিল। শীঘ্রই সমুদ্রবক্ষে মনোরম লঙ্কাভূমি দেখিতে পাইলায়। কিন্তু 
আমার পক্ষে কারাগারম্বরূপ লঙ্কা শোৌভা-সৌন্মধ আমার নিকটে বৃথা । সখি, 
আমার দুরদৃষ্টবশতঃ আমি রাজকন্যা ও রাজবধূ হইয়াও আজ কারাগারে বন্দিনী।” , 
এই বলিয়। পীতা৷ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । সরম। সীতাঁকে প্রবৌধ দিয়! বলিলেন 
যে, বিখিপিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। কিন্তু ধরিত্রী মাতা যাহা যাহা 
দেখাইয়াছেন তাহা সকলই ঘটিয়াছে এবং ঘটিবে। এই বীরপুরী আজ বীরশূন্ত। 
শীঘ্রই দেবকন্াগণ আপিয়া সীতাঁকে রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিবেন। সীতা যেন, 
নরমাকে হ্সময়ে ভুলিয়। না যান। নরম] আজীবন সীতার মূতি নিজের হৃদয়মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পুজা করিবেন। সীতা প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, এই ছুঃখময়,” 
পাপময় লঙ্কাগুরীতে সরমাই সীতার একমাত্র অবলম্বন /_তাহার কথা বিস্বৃত হওয়া! 
সীতার পক্ষে অসম্ভব 

অতঃপর সরম! অনিচ্ছাঁপক্কেও পাছে কেহ সীতার সহিত তাহার বানা 
দেখিয়। ফেলে এই ভয়ে বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিলেন। সীতাও দুরে পদশব শুনিয়া 
চেড়ীগণ ফিরি! আগিতেছে ভাবিয়া সরমাঁকে মত্বর চলিয়! যাইতে বলিলেন। 

সরমা ভয়ে ত্রস্তপদে দ্রুতগতি সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। বিজন বনের মধ্যে - 
্রন্ষুটিত একটি মাত্র কুহ্মের ন্যায় সীতা অশোকবনে একাকিনী অবস্থান করিতে 


লাগিলেন । 
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কবিগুরু-আদি কবি বাল্পীকি। ভারতীয় সাহিত্যে বাল্সীকিরচিত রামায়ণ 
প্রথম কাব্য এবং ক্রৌঞ্চনিধনকারী ব্যাধের প্রতি তাহার অভিশাপ-বাণী_- 
"ম] নিযাদ গ্রতিষ্ঠাং তম অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদ্‌ একম্‌ অবধীঃ কাম-মোহিতম্‌ ॥ 
প্রথম লৌকিক কবিতা বা শ্লেক বলিয়! প্রপিদ্ধ। 
শির£চুড়ামণি__মস্তকের ভূষণ; “শিরোমণি বা “চুড়ামণি' হইলেই সার্থক প্রয়োগ 
হইত। অধিকপদতা দোষ। ছন্দের অন্ঘরোধে এবং ছুঃশাব্যতা দোষ দূর করিবার 
জন্ক সন্ধি পরিত্যক্ত । তুলণীয়, “হীরচুড়াশিবঃ দেবগৃহ”-_১ম সর্গ, ২১২ পংক্তি। 
তব অনুগামী দাস-_এই কাব্যের চতুর্থ সর্গে বাল্মীকির নিকট খণম্বীকার এবং 
বশংবদতা৷ প্রকাশ কবির পক্ষে অত্যন্ত মমীচীন ও স্বাভাবিক হইয়াছে । কাব্যখানি 
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মেঘনাঁদবধ কাব্যের ২য়, ওয়, ৫ম, ৮ম ও ৯ম সর্গোক্ত ঘটনাব্লীর সহিত বামায়ণের 
কোন সধ্ধন্ধ নাই। ১ম, ৬ ও ৭ম সর্গে রামায়ণীয় কাহিনীর শীণ সুত্রটুক আশ্রয় . 
করিয়া কবি নৃতন মাল্য রচনা করিয়াছেন। কেবল এই চতুর্থ সর্গটিতেই কবি 
বালীকির প্রকৃত অনুগামী হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। 

র[জেক্দ্র-সঙমে- শ্রেষ্ঠ রাজার সাহচর্য । 

রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন যথ! ইত্যাদি-দরিদ্র ব্যক্তি অর্থাভাববশতঃ দূরদেশস্থ 
তীর্থস্থান দর্শন করিতে অক্ষম হইয়া যেমন কোন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তির অনুগামী হইয়া 
নিজের মনোবাসন! পূর্ণ করে, সেইরূপ কবিও ঘশের মন্দিররূপ তীর্থে উপস্থিত হুইবার 
আশায় বাল্ীকির অন্গদরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । 

তব পদচিন্ছ ধ্যান করি-.তোঁমার রচিত রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া। 


পৃশিয়াছে কত যাত্রী ইত্যাদি--কত শত কবি কত উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া 
ষশন্বী ও অমর হইয়াছেন । ্‌ 


শ্রীভতৃছরি-সংস্কৃত ভট্টিকাব্য নামক রামজীবনীমূলক মহাঁকাব্যের রচয়িতা 
বলিয়া পরিচিত । ৰ 


সূরী ভবভূতি প্রীকণ্ঠ__ভবভৃতি নামে বিখ্যাত সপপ্ডিত শরীক রামায়ণকাহিনী 
অবলম্বনে 'মহাবীর-চরিত' ও 'উত্তর-রামচরিত" নাটকনুয় রচনা করেন। | 
কাঁলিদাস-_ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়! স্বীকৃত 'বঘুবংশ'-রচয়িতা কালিদাস । 


১৪৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


যুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদশ মুরারি-__অনর্থ-রাঘব নাগ্গক সংস্কৃত নাটকের 
রচয়িতা মুরাবি মিশ্রু,--ধাহার রচনা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির স্যাষ মধুর। 

কীতিবাস কীত্িবাস কবি- প্রথম বাঙ্গালা রামাষণ বচয়িতা কীত্তির আবামস্থল 
স্ববপ রৃত্তিবাস ওবা। কৃত্তিবাসেব নামটির বানানে মধুস্থদন সর্বত্রই প্রমাদে পড়িযা- 
ছেন। কৃত্তি (ব্যাপ্রচর্ম) বাস (পবিধান) ধাহাব-কৃত্তিবাস- মহাদেব । 


চতুর্ঘশপদী “কীতিবাল” নামক কবিতাটিতে ও পাই £- 
“জনক-জননী তব দিল! শুভক্ষণে 
কীতিবাস নাম তোম1।” 


্বগাঁয় দীননাথ সান্যাল মহাশয় মুসথদনপ্রযুক্ত বানানটিব সমর্থনে বপণিয়াছেন, 
“কতিবাসের নাম সঙ্থন্ধে মতভেদ আছে--কত্তিব।স' অথবা “কীতিধাস?। ১৮০৩ 
্র্টাব্ধে মুদ্রিত বামায়ণে আছে “কীতিবাম।” মধুস্দন বাঙ্গালা বানান সম্বন্ধে 
একপ্রকার নিরস্কশ ছিলেন। স্ত্প্রসিদ্ধ ও স্পবিচিত “কপোতাক্ষ” নদকে তিনি 
কবতক্ষ' লিখিযা গিয়াছেন। স্ৃতরাং তউহাব একটি প্রমাদ সংশোধনের জন্য 
স্থপ্রচলিত “কত্তিবাণ” এবং, শ্রীর।মপুব মিশনের মিশনাবিগণেব তত্বাবধানে মু্রিত 
পুস্তকে প্রাপ্ত 'কীতিবান' বানান ল্য! বিচার বিতর্ক অনাঁবশ্ক | 

চ্হ পিতঃ__তুলনীয,__বাল্ীকি সম্বন্ধে কবিব উত্ভি,_-41861)9৮ 01০ ০৪৮১.৮ 


সরে-সবোববে। কবি অন্যত্র সধম্যন্ত রসে শবও ব্যবহার কবিধাছেন। 
“মুদিল। বসে আখি” (২৩) 


রাজহংস-কুলে--কবিতা-সবোববেব রাজহংস-স্ববপ শ্রেষ্ঠ কবিগণেব সহিত। 


গথিব নৃতন মাল! ইত্যাদি__রামায়ণীয় কাহিনীর সুত্র অবলম্বন করিযা অভিনব 
কাব্য রচনা! করিব। 


রত্বাকর-_রত্বসমূহেব আকব বা উৎপত্তিস্থল সমূদ্র। অন্যদিকে বাল্সীকি পূর্ব- 
জীবনে রত্বীকর নামক দহ্থ্য ছিলেন। শ্লেষ অলঙ্কার । 


অকিঞ্চনে- দরিদ্রকে, অভীজন ব্যক্তিকে । ন (নাই) কিঞ্চন (কিছুই) ষাহাব। 

ভাসিছে কনকলঙ্কা ইতাদি__মেঘনাদ রামচন্দ্রকে কল্য প্রভাতে পরাজিত 
করিয়! লঙ্কার অবরোধ মোচন করিবে এই আশায় রত্বহার-শোভিতা বাজমহিষীর ন্যাষ 
স্বর্ণ-দীপশ্রেণী-শোভিতা লঙ্কানগরীর সমস্ত লোক আনন্দে আত্মহারা হইযাছে। 

বাজনা--বাগ্১বজ্জস্বাজ+( স্বার্থে) না 

নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী-_প্রণয়িনী নারীগণ স্ব স্ব প্রণয়ীর সহিত 
নামীরূপ আমোদগ্রমৌদে মত্ত । নায়ক শবের জ্ত্রীলিজে নায়িকা; 'নায়কী” শব্দটি 
ব্যাকরণ-সত নহে। 


বিশদ টাকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি__ওর্থ সর্গ,__পৃষ্ঠা ৩৮৩৯ ১৯৯ 


শীধু ( সীবু)-মছ্য, সুরা । 

গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ-_গৃহসমূহের শীর্ষদেশে নিশান উড়িতেছে। 

বাতায়ন- জানালা, বায়ুসধ্ধালনের পথ । বাত+ অয়ন (পথ )। 

বাতি-বতিকা--প্রদীপ। 

জ।গে লঙ্কা আজি ইত্যাদি-_সমগ্র লক্কার অধিবাদিগণ আজ রাত্রিকালে 
অনিদ্র; কেহই বিশ্রীম গ্রহণের অভিলাষে নিদ্রীর শরণাপন্ন নহে। অচেতন নিত্রার 
উপরে চেতনা-বিশিষ্ট জীবের সমান কাধ পরিভ্রমণ আরোপ করায় এস্থলে 
সমাসোক্তি অলঙ্কার | 

শৃগাল-সদ্বশ_-অতি তুচ্ছ। 

পলাইবে ছাড়িয়৷ ঠাদেরে রাহ্ছ-__এতকাল চন্ত্রবৎ স্থন্দর ও উজ্জ্বল লঙ্কা 
শত্রবেষ্টিত হইয়! রানুগ্রন্ত চন্দ্রের ন্যায় শ্রান হইয়া ছিল; এক্ষণে শত্রু বিতাড়িত হওয়ায় 
উহা রাহুমুক্ত হইবে। উপমেয় লঙ্কা! এবং শক্রসৈন্যের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমান 
চন্দ্র ও রানুকে উপমেয়রূপে নির্দেশের ফলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার । 

দেউলে-দেবকুলে_ দেবালয়ে, মন্দিরে । 

আশা মায়াবিনী ইত্যাদি-_-অচেতন আশার উপর চেতন মানবের সমান কার্য 
গান করার ভাব" আরোপিত হয়; এখানে সমাসোক্তি অলঙ্ক(র ৷ 

রাঘব-বাঞ্ু1- রাঁমচন্দ্রের কামনার ধন সীত1। 

হীনপ্রাণা_ মুূর্য। 

মলিনবদন! দেবী ইত্যাি-_সীত। অপূর্ব সুন্দরী হইলেও আজ রামচন্দ্রের 
বিরহে তিনি বিধগ্রমুখী বলিয়া তাহার সৌন্দর্য ও লাবখ্যের উপর যেন একট! ছায়। 
পড়িয়াছে। কবি দুইটি স্থন্দর উপমার সাহায্যে সীতার এই বিষাদময়ী সুন্দর মৃত্তিট 
ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। সুর্যকাস্তমণি অত্যন্ত উজ্জ্বল বটে; কিন্তু সে ওজ্জল্য 
কেৰল সূর্যকিরণম্পর্শেই সম্ভবপর । অন্ধকারময় অশোকবনের নিবিড় ছায়ায় উপবিষ্টা 
বিষগ্রমুখী সীতা রামচক্র্রের বিরহহেতু অন্ধকার খনি-গর্ভস্থ স্র্ষ-কিরণবঞ্চিত স্্যকাস্ত- 
মণির ন্যায়, অথবা অন্ধকারময় গভীর সমূদ্র-গর্ভে অবস্থিত লক্মীদেবীর গ্ায় স্বভাবতঃ 
মন্দরী হইয়াও ফ্লানতা গ্রাঞ্ধ হইয়াছেন। 

স্বনিছে পবন দুরে- উতসবমত্ত লঙ্কানগরীর একপ্রাস্তে সীতার অবস্থান-স্থল। 
এই অন্ধকারময় ও বিষাদময় অশোকবনেই কেবল আনন্দের অভাব। এখানে দুর 
বনপ্রান্তে বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া যে-বাফু প্রবাহিত হইতেছে তাহার মধ্যেও ঘেন - 
বিলাপের বিষণ্ন থর ব্যক্ত হইতেছে। 


২০০ মেঘনাদবধ কাব্য 


অরবে-_ আননশৃন্যত| হেতু নীরবে। 

রাশি রাশি কুন্ুম পড়েছে ইত্যাদি-_বৃক্ষতলে রাশীকৃত ফুল বিয়া পড়িয়াছে। 
দেখিয়া মনে হইতেছে যেন সীতার বিরহ-ছুঃখে ছুংখিত বৃক্ষগুলি অলঙ্কারাদি দেহ 
হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে । প্রবল সাদ্ৃশ্টবশতঃ উপমেয় বৃক্ষকে উপমান মনস্তাপিত 
ব্যক্তিরূপে সংশয় বা বিতর্ক উতুপ্রেক্ষা অলঙ্কার । 

বীচিরবে- তরঙ্গে খিত শবচ্ছলে। 

এ দুঃখ-কাহিনী-_সীতার বিরহ-দুঃখের বার্তা। 

দুরে প্রবাহিণী ইত্যাদি--এখানেও পূর্বোস্ত কারণে উত্প্রেক্ষা অলঙ্কার | 

ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে 1 অর্থাৎ কখনও ফোটে ন| ইহাই 
কবির বাচা । কাকু অলঙ্কার । 

প্রভা আভু।ময়ী__দীপ্তিশালিনী সুর্ষপত্রী প্রভা । 

তমোময় ধামে_ অন্ধকাঁরময় যমালয়ে। যম অুর্ধপুত্র বলিয়। সূর্যপত্রী প্রভার 
যমাসয়ে অবস্থিতি কল্পনা স্বাভাবিক। 

সরম1- গন্ধবর!জ শৈলুষের কন্যা ও বিভীষণ-পত্রী। রামীয়ণের লঙ্কাকাঁণ্ডের 
৩৩শ সর্গে সীতার প্রতি সহাম্ুভতিশীল। সরমার উল্লেখ আছে । 

রক্ষঃকুল-রাজলম্ষমী রক্ষোবধুবেশে-ধর্মশীলা জুন্দরী বিভীষণ-পরী সরমা 
রূপে ও চরিত্রের পবিত্রতায় যেন রাক্ষপগণের কুললক্ষমী-স্বর্ূপা ছিলেন । 

এয়ো€আইয়€আইহ-€অইহআ1-অবিধবাঁ_সধবা স্ত্রীলোক । 

কে ছেড়ে পন্ষমের পর্ণ? ইত্যাি--পদ্মের স্ুন্দরস্থকোমল দলগ্রলি কেহ 
টানিয়া ছিংড়িয়! পদ্মকে প্রীত্রষ্ট করিতে চায় না। নিষ্টুর রাবণ সীতার স্থন্দর অঙ্গ হইতে 
কি করিয়া অলঙ্কারসমূহ অপহরণ করিয়! তাহাকে শ্রীত্রষ্ট করিল তাহা সরমার বুদ্ধির 
অতীত। বাক্যভঙ্গিহেতু কাকু অলঙ্কার। কোন টাকাকার এখানে অর্থাস্তরন্তা 
অলঙ্কার হইয়াছে বলিয়াছেন । বিশেষ দ্বার] সামান্য অথবা সামান্য দ্বারা বিশেষ সমধিত 
হইলে উক্ত অলঙ্কার সৃষ্টি হয়। এখানে পদ্মপর্ণ কেহ ছিন্ন করে না এই উক্তিটি রাবণই 
অলঙ্কার হরণ করিয়াছে, সরমার এই প্রতীতি দ্বারা নমথিত হয় নাই বলিয়া 
অর্থান্তরন্তাস বল! চলে ন|। | 

গোধুলি-ললাটে, আহা! ইত্যাদদি--সরমা সীতার বিষগন-ললাটে সিল্লুরবিন্দু 
পরাইয়া দিলে উজ্জল দিন্দুরবিন্দুটি গোধুলিকালীন প্লানায়মান আকাশে সন্ধ্যাতারার 
হ্যায় শোভিত হইল। 

আধ্ী মরি! স্ুবর্ণ-দেউটা ইত্যাদি-_এই: চমৎকার উপ্রেক্ষাটির সাহায্যে 


বিশদ টীকা-টিপ্লনী ও ছুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--গর্থ সর্গ,_পৃষ্ঠা ৩৯1৪* ২০১ 


কবি সীতা ও সরমা উভয়ের চরিত্রই যুগপৎ উদ্ভাসিত করিয়] তুলিয়াছেন। সন্ব্যাকাঁলে 
অত্যুজ্জলরূপবিশিষ্ঠা সরমা পবিভ্রচরিত্রা সতীশিরোমণি মীতার পদতলে আসিয়া 
বসিলেন। মনে হইল যেন সন্ধ্যাকালে পবিত্র তুলসীমূলে কেহ স্বর্নময় উজ্জ্বল দীপটি 
স্থাপন করিয়াছে । 

বৃথা গঞ্জ দশাননে ইত্যাদি_-সীতা সরমীকে বলিতেছেন যে, তাহার অলঙ্কার 
হরণের জন্য রাবণকে দোষারোপ করা অন্তায়। এই উক্তিটির ভিতর দিয়! সীতার 
সত্য-নিষ্ট, পবিত্র, মরল হৃদয়টি সম্পৃররূপে ব্যক্ত হইয়াছে ; যে রাবণ তাহার সকল ছুঃখ- 
বিপদের মূল কারণ, তাহাকেও অযথা! অপবাদ দিতে তিনি কুণিতা। 

চিহ্-হেতু _রামচন্ত্রের পঙ্গে হরণকাবীর পথের নিদর্শশম্বব্ূপ। 


সেই সেতু-নিক্ষিপ্ত অলঙ্কারসমূহ সেতুর স্তায় রামচন্দ্রের লঙ্কায় আগমনের পথ 
স্থগম করিয়াছে । 


এ ধনে-- এই শ্রেষ্ঠ রত্র-শ্বরূপ রামচন্দ্রকে | 


শুনিয়াছে দাসী ইত্যাদি-_মীত!র প্রতি অন্তরক্তা ও সহানভূতিপরায়ণ৷ রম 
যে স্থযোগ পাইলেই মীতার সহিত মিলিত হইতেন তাহার পরিচায়ক । 


দাসীর এ তৃষ|। তোষ অুধা-বরিষণে--তোমার মধুর বচনে আমার শ্রবণীভিলাষ 
পূর্ণ কর। উপমেয় শ্রবণ এবং বচনের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমান তৃষা এবং স্তুধাকে 
উপমেয়রূপে গ্রহণে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার । 

ঠাকুরএঠকুর- পূজনীয়, সন্মানার্ণ। 

এ চোর- চৌরবৎ পরস্বাপহারী রাবণ। 

কি মায়াঁবলে- কারণ, ছল-কৌশলের আশ্রয় না লইয়া রাম-লক্্ণের ন্যাঁয় 
বীরদ্বয়ের নিকট হইতে সীতাকে হরণ কর! রাবণের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া সরমা! যনে 
করিয়াছিলেন। 

গোমুখী-_হিমালয়স্থ গিরিরন্ধ-বিশেষ) এখানে গঙ্গাধারা রক্ক,পথে পর্বতের উপর 
ঝরিয়া পড়িতেছে। ূ ৃ 

পুত বারিধারা-_পবিভ্র গঙ্গোদকন্তরোততঃ ; সীতার বাক্যের পবিভ্রতাজ্ঞাপক। 

গোদাবরী-তীরে-_দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ নদীকৃলে। জনস্থান বাঁ দণকারণ্য 
ইহার তীরে অবস্থিত, । 

পঞ্চবটা-_দাক্ষিণাত্যের ভুবিস্তীর্ণ দণ্কারণ্যের অন্তর্গত স্থানবিশেষ। বর্তমান 
বোম্বাই প্রদেশের নাদিক জেলার অস্তর্গত। বট, অশ্বখ, বিশ্ব, আমলকী ও নিশ্ব 
বা অশোক এই পাচটি বৃক্ষ যে বনে থাকে তাহাকে পঞ্চবটা বলে। পঞ্চ বটের সমাবেশ 


(সমাহার ছবি সমান )! 


২০২ | মেঘনাদবধ কাব্য 


মঙ্যে স্বরবনসম- পৃথিবীতে নন্দনকাননের ন্যায় মনোহর বন। 

দণ্ডক-_দণ্ডকবন। ইক্ষাকৃ-পুত্র দণ্ডের রাজ্য শুক্রাচার্ষের শাপে বিজন অরণ্যে 
পরিণত হয়। 

সৌমিত্রি__স্মিত্রা-পুত্র লক্ণ। 

মৃগয়া করিতেন কভু ইত্যাদি__প্রয়েজন হইলে রামচন্দ্র মধ্যে মধ্যে পশু-বধ 
করিয়া মাংদ আনিতেন। কিন্তু স্বাভাবিক দয়াগ্রবণতার জন্য বাম বৃথ। প্রাণিহত্য। 
করিতে চাহিতেন না। 

সই-সখী- প্রিয় সঙ্গিনী। (সম্বোধনে ) 

পিরীতি-গ্রীতি- আনন্দ, সন্তোষ । 


পঞ্চবটা-বনচর মধু নিরবধি_মধু অর্থাৎ বসন্ত খতু সর্বসময়ে পঞ্চবটা বনে 
বিরাজমান; অর্থাৎ তথায় চিরবসন্ত এবং চিরবসন্ত বিরাজিত বলিয়া পুষ্পের প্রাচুর্য । 


কুহরি__কুহুধবনি করিয়া । 

বৈতালিক-_রাজপুরীর রাজস্ততিগায়ক কর্মচারী,__বন্দনা-মঙ্গীতে রাজার 
নিদ্রীভঙ্গ কর! ইহাদের কর্তব্য কর্ম ছিল। 

শিখী, শিখিনী--ময়ূর, মমুবী। বিরহাকুলা সীতা শিখীর সহিত বর্তম।ন বলিয়। 
শিখিনীকে স্বথিনী ভাবিতেছেন। করভ, করভী- হস্তি-শাবক। 

চিত্রিত-_বিচিত্রবর্ণ। 

কেহ ব1 চিত্রিত, ইত্যাদি__মেঘের বুকে ইন্দরধস্থর বিচিত্রবর্ণের স্তাঁ় নানাবর্ণে 
চিত্রিত পক্ষিগণ। ঘনশ্যাম পল্লববিশিষ্ট বৃক্ষ মেঘরূপে কল্পিত হইয়াছে । 

পালিতাম পরম যতনে, ইত্যাদি _ মেঘপ্রসাদে বর্ষার জলে পরিপুষ্টা নদী যেমন 
সুপেয় জলদ্বারা মরুভূমিতে পিপাশাতুরের পিপাসা দূর করে, সেইরূপ আমিও রামচন্্র- 
কর্তৃক দংগৃহীত আহার্ধ-সম্ভারে ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়! তাহা দিয়া এই বিজনবনে পশুপক্ষী- 
দ্িগকে আহার্ধ প্রদীন করিতাম। এস্থলে মেঘের সহিত বামের, নদীর সহিত সীতার, 
নদীজলের সহিত খাগ্ভাদির এবং মরুভূমে তৃষাতুরের লহিত পঞ্চবটীস্থ প্রাণিগণের 
তুলনা কর! হইয়াছে । | 

সরসী-_স্বচ্ছ সরোঘর। 

আরদি_ (আরশি ) €আদণিকা- দর্পণ । 

কুবলয়- পন্ম। 

অমুল -অমৃল্য_-বহুমূল্য, মৃল্যদ্বারা অলভ্য । 

আশার দরসে রাজীব আশারূপ সরোবরের পদ্স্বরূপ ;--অর্থাৎ সকল আশার 
মার; পক অলঙ্কার । 


বিশদ টাকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_ওর্থ মর্গ,__পৃষ্ঠা ৪১ ২৯৩ 


তিতি__আর্্র হইয়া, লিক্ত হইয়া । 

প্রিয়ন্ঘদা__প্রিয়ভািণী, মধুর ভাষিণী পীতা | 

কাদন্বা__কলহংস, শ্ঠামবর্ণ পক্ষবিশিষ্ট বালি-হাস; মধুর স্বরের জন্য কাব্যে 
প্রসিদ্ধ। 


আুভগে-_( সন্বোধনে ) মৌভাগ্যব্তী | 

বরিষার কালে, সখি, ইত্যাদি-যেরূপ বর্ষাকালে বন্তার প্রচণ্ড শক্তিতে ক্িষ্ট 
হইয়া নদীর প্রবাহ ছুই তীরের সীমা লঙ্ঘন করিয়া জলরাশি বহুদূর পর্যপ্ত বিস্তারিত 
করে, সেইরূপ দুঃখের ভারে গীড়িত ব্যক্তিও দুঃখের কাহিনী নিজের মধ্যে আবদ্ধ 
করিয়! রাখিতে ন] পারিয়া পার্খববতা অপর ব্যক্তিকে বলিতে চায়। 

অররু-পুরে- শক্রপুণীতে। 

কান্তার-কান্তি__ছুর্গমবনের শোভা । 

সতত স্বপনে শুনিতাম বন-বীণ! ইত্যাদি-_নির্জন গভীর অরণ্যের মধ্যে 
বৃক্ষশাথা ও বেুকুঞ্জে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহ বনদেবীর করধৃত বীণার মধুর সঙ্গীতের মত 
তন্্রার মধ্যেও আমার কর্ণে প্রবেশ করিত। 

সৌরকর-রাশি-বেশে স্থুরবালাকেলি পল্মবনে-_হৃর্কিরণে পন্মগুলি বিকশিত 

হইয়া সমগ্র পন্মবন অপূব মৌন্দর্ষে উদ্ভাধিত হইয়া উঠে; মনে হয় যেন স্থ্যকিরণ- 
সমূহের রূপ ধারণ করিয়! দ্রেবকন্তারা স্বর্গ হইতে পদ্াবনে ক্রীড়। করিবার জন্য অবতরণ 
করিয়াছেন বলিয়াই তাহাদের রূপচ্ছটায় পদ্মবন সৌন্দষে মণ্ডিত হইয়াছে 

খাষি-বংশ-বধূ-রামায়ণে উন্লিখিত আছে যে অত্রিজায়। অনস্য়া প্রভৃতি খষিবধূ 
সীতার কুটারে আসিতেন। 

জুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে- চন্দ্রকিরণম্পর্শে অন্ধকার্ময় গৃহ যেরূপ 
আলোকিত হইয়া উঠে, সেইরূপ মানবসংস্পর্শবজিত সীতার নিরানন্দ কুটারও খধিবধূ- 
গণের পদার্পণে আনন্দময় হইয়া উঠিত। 

অজিন- চর্ম, মৃগচর্ম। 

রঞ্জিত আহা, কত শত রঙে শবল জাতীয় হরিণের নানাবর্ণে চিত্রিত চর্ম। 

সম্ভাষিয়৷ ছায়ায়-_-একান্ত নির্জনতাহেতু মিজের অথবা বৃক্ষের ছায়াকেই 
সখীরূপে সম্ভাষণ করিয়া । ্‌ 

কুরজিণী-সঙ্গে রে ইত্যাদি-বনের হরিণীগণের নৃত্যবৎ চটুল পদক্ষেপের 
অন্থুকরণ করিয়া তাহাদের সহিত খেল। করিতাম । 

নব-লতিকার ইত্যাদি লতার সহিত বৃক্ষের দাম্পত্যসত্বন্ধ কবিগ্রসিদ্ধি। 


৬ মেখন।দবধ কাব্য 


নাতিনী বলিয়।-_বৃক্ষ ও লতা নস্তানস্থানীয় বলিয়া তাহাদের সন্তানন্বরূপ মঞ্জপী 
বা পুষ্পপমূহ নাতিনী। শকুস্তলা নাটকে তপোবনের বৃক্ষাদিকে শকুন্তলা ভ্রাতার স্ায় 
মনে করিতেন_ তুলনীয়, “ণ কেবলং তাদ-পিওও, অখি মে মোদর-সিণেহো বি এদেযু।” 

নাতিনী-নধী_ পুত্রের কিংবা কন্তার কন্যা । 

নাতিনী-জামাই._পুষ্পের সহিত ভ্রমরের নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধও কবিপ্রসিদ্ধি। 

দেখিতাম তরল পসলিলে ইত্যার্দি-_নদীর শান্ত নির্মল জলে আঁকাশ, নক্ষত্রসমূহ 
ও চন্তর গ্রতিবিপ্বিত হইয়া মায়াময় অভিনব আকাশ, নক্ষত্রপু্ধ ও চন্দ্রের শোভা ধারণ 
করিত ইহা! দেখিতাম। তুলনীয়,_“সে সধোদপণে তারা, তারাঁনাথ সহ 

শোঁভিল পুলকে যেন নৃতন গগনে 
তরলতর ।” ( তিলোত্তমাসম্তভব,-১1৪৩১-৩৩ ) 

ব্রততী- ত্রততী, বল্লরী, লত|। 

রপমাল--আম অথবা কাঠাল বৃক্ষ । 

ব্যেমকেশ- মহাদেব, অনন্ত আকাশ যাহার জটা স্বরূপ । 

স্বর্ণাসনে বসি গৌরী সনে-_পার্ভীর সহিত স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট মহাদেবের 
কল্পনা পৌরাণিক প্রশিদ্ধি-ত্যাগ | পুরাণে সর্বত্রই মহাদেবকে জটা জুটধারী, ভম্মাগলিপ্ত 
দেহ, চর্মপরিহিত এবং চর্মাসনে আমীন যোগিমৃতিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। 

আগম- তত্্রশান্ত্র। "“আগতং গিরিশ-বজ্তাদ্‌ গতং তু গিরিজা শ্রুতৌ। 

মতং চ মাধবস্ত স্যাৎ তন্মাদ আগম উচ্যতে।” 

পুরাণ__প্রাচীন কাহিনীপূর্ণ গ্রন্থ । প্রধান পুরাণ অষ্টাদশখানি। 

বেদ- খক্‌, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারিখানি মন্ত্রংহিতা এবং এততসংশ্লিষ্ট 
ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থ । “মন্ত্রব্রক্ষণয়োর্বেদনামধেয়ম্‌।” 

পঞ্চতন্ত্রকথা_তন্ত্রের সংখ্যা বহু; শিবের পঞ্চমুখের জন্যই "পঞ্চ তন্ত্র কল্পিত 
হইয়াছে। 

বূপজি--( সন্বোধনে-ই? ) রূপ আছে এই অর্থে রূপশ; স্ত্রীলিঙ্গে রূপশ1 €( যেমন 
লোমশ, লোমশা )। তাহা হইতে সরসী, আয়সী, তাপসী প্রভৃতি শের সাদৃশ্তে 
“রূপসী? | 

সাঙ্গ _ অঙ্গসমূহের সহিত বর্তমান অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ; তাহা হইতে গৌণ অর্থ 
*পরিসমাণ্ত” “শেষ, | 

সে সজীত- সঙ্গীতবৎ মধুর সেই বাক্যালাপ। 

আয্মতি-লোচনা-_বিশাল-লোঁচনা, সুন্দর নয়নবিশিষ্টা সীতা। 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_৪র্থ সর্গ,__পৃষ্ঠা ৪১-৪৩ ২৭৫ 


রবিকর যবে,*”-"সর্বজন তথা ?--সীতার পঞ্চবটীবনে সুখশাস্তিময় জীবন- 
যাপনের কাহিনী শুনিয়! সরম! এরূপ শীস্তিপৃ্ণ জীবনের জন্য লালায়িত হইলেন। কিন্ত 
পরক্ষণেই তাহার মনে হইল যে, এই শাস্তির কারণ বিজনবনবাস নহে, ইহার কারণ 
সীতারই চরিত্র-মাধুর্ঘ। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য সরম! রবিকিরণ ও নিশার আবির্তীৰে 
জগতে কি পরিবর্তন ঘটে তাহার উল্লেখ করিয়া সীতার চরিত্রমীধুধই যে তাহার 
বনবাস-জীবনকে মধুর করিয়! তুপিয়াঁছিল তাহা জ্ঞাপন করিতে চান। এখানে উপমেয় 
ও উপমান ছুইটি পৃথক বাক্যে থাকায় এবং সাধারণ ধর্ম ও উপমাবাঁচক যথাদি শব 
প্রযুক্ত না হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার । 

নীলান্বরে শশী, ধার ভাভা মলিন তোমার রূপে-উপথান চন্দ্র হইতে 
উপমেয় সীতার রূপের উতকর্ষ-প্রদর্শন-হেতু ব্যতিরেক অলঙ্ক।র ৷ 

পিইছেন হাসি- আনন্দ সহকারে পান করিতেছেন। (অপ্রচলিত ) 

ননদিনী-ননদ-ননন্দ। স্বামীর ভগ্মী। 

জর্জীল- আবর্জনা, এখানে উৎপাত, অনিষ্ট। 

শরমে- লজ্জায়। ফারসী শব্দ। 

আইল ধাইয়। রাক্ষস-__স্র্পণখার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণার্ঘ। 

তুমুল রণ বাজিল কাননে-__ভীষণ যুদ্ধের শবে বন পূর্ণ হইল। 

কোদগু-টংকারে- _ধন্কের নির্ধোষে | 

মুদি অআখি-_-ভয়ে চক্ষু মুদিত করিয়া। আখি-অংখি-অক্ষি। 

আর্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে- পরাজিত ও আহত রাক্ষমগণের 
আর্তনাঁদ এবং বিজয়ী রামলক্্রণের জয়স্থচক ধ্বনিতে গগন পূর্ণ হইল। 

অজ্ঞান হইয়। আমি পড়িনু ভূতলে-যুদ্ধের ভীষণতায় কোমলহৃদয়া নীতা! 
মৃছিতা হইলেন । 

স্বজনি-__হে মধি। স্বজন-বন্ধু। তাহার স্ত্রীলিঙ্গে স্বজনী। আধুনিক অর্ধ 
তৎসমরূপ সজনী । সন্বোধনে স্ত্ীলিঙ্গ ঈ-কারাত্ত শবে ই-কাঁর। 

হায় লো, যেমতি স্বনে মন্দ সমীরণ ইত্যাদি__বসন্তকালে পুষ্পবনে প্রবাহিত 
মৃদুমন্দ বায়ুর শবের ন্তায় অস্ফুট কোমল কণ্ঠে। 

এই কি শধ্য।-_এই কঠিন ও মলিন ভূমিশয্য।। 

সহস। পড়িল! মুগ্িত হুইয়।__রামচন্দ্রের গভীর প্রণয়ের স্মৃতি মনে পড়ায় 
সীতা আত্মহার! হইয়া হঠাৎ মৃদ্ছিতা হইলেন। 

ললিত গীত-_মধুর গান। 


২০৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


স্থৃকেশিনী__স্থকেশী, জুকেশা। -ইন্ভাগাস্ত শবের স্বাদৃশ্ঠে স্ত্রীলিঙ্গে অযথা 
ইনী প্রত্যয়। ৃ 

মারীচ--তাঁড়ক! রাক্ষপীর পুত্র; রাবণের আদেশে এই রাক্ষপই মায়ান্বর্ণমুগের 
রূপ ধারণ করিয়া মীতাকে প্রলুব্ধ করে। 

মরীচিকা _মৃগতৃষ্কা) জলশৃন্য স্থানে জলত্রয় । মরীচি (স্থর্ধকিরণ ) বালুকা- 
রাশিকে উত্তপ্ত করিয়া দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত বস্তর বিপরীত ছায়া প্রতিফলিত করে 
এবং উহাকে জলাশয় বলিয়] ভম হয়। 

কুলগ্নে_অশুভ মুহৃতে | 

কুরঙ্গে__মারীচ যে মায়ামৃগরূপ ধারণ করিয়াছিল সেই হরিণটিকে। 

বিদুৎ-আকৃতি__অত্যুজ্জল ব্ণবিশিষ্ট 

বারণারি-গতি-_বারণের ( হস্তীর ) অরি সিংহের ন্যায় ্রুতগতিবিশিষ্ট | 

হারান নয়ন-তার। ইত্যাদি_আমার নয়নের মণিম্বদূপ রাম বনের মধ্যে অনৃশ্ঠ 
হইলেন এবং সেই শেষবারের মত তাহাকে আমি দেখিলাম | 

কোথ| রে লন্মমণ ভাই, ইত্যাদি__সীতার রক্ষণে নিযুক্ত লক্মণকে কুটার হইতে 
অপমারিত করার জন্ত মারীচের পূর্ব-সংকল্পিত আর্তনাদ । রামই যেন বনযধ্যে বিপন্ন 
হইয় লক্ষণের সাহায্য চাহিতেছেন। 

চমকিল! সৌমিত্র কেশরী- প্রথম শবশ্রবণে | খিংহবিজম লক্ষণও চমকিয়া 
উঠিলেন। 

মিনতি-_কাতর অনুনয় । আরবী মিশ্নৎ ও নংস্কৃত বিজ্ঞপ্তি শবের সংমিশ্রণজাত 
শব্ধ । মিন্নং+বিনতি€বিজ্ঞপ্তি_ মিনতি । এইরূপ শব্দকে ভাষাতত্বে 12050৫82- 
6690 ছ0:0 বা 'জোড়কলম শব্দ' বলে। 

রঘুবংশ-অবতংসে- রঘুকুলের খিরোভূযণ-স্ব রূপ শ্রেষ্ঠ বীর রামচন্দ্রকে। 

ভূগু-রাম-গুরু বলে- শক্তিতে পরশুরাম হইতেও শ্রেষ্ট । সীতাকে বিবাহ 
করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকালে পরশুরয়ের মহিত রামের শক্তিপরীক্ষা হয় এবং 
পরশুরাম পরাস্ত হন। 

মরি আমি এ বিপত্তিকালে িরানরার আর্তনাদ আরও সুস্পষ্ট 
এবং হনিদিষ্ট। রাম যেশুধু বিপদেই পড়িয়াছেন তাহা নয়, তিনি যেন প্রাণ 
হারাইতেও বঙিয়াছেন, এইভাবে লাহায্য সহতেছেন এবং এবার লক্ষণের সহিত 
জানকীকেও স্মরণ করিতেছেন । 

: ধৈরয়_ধৈর্ধ। স্বরসশ্্রসারণের দৃষ্টাস্ত। 


বিশদ টাকা-টিপ্লনী ও ছুরূহ অংশের ব্যাখ্যার্দি--৪র্থ সর্গ, পৃষ্ঠা ৪৩. ২০৭ 


নারিল্ু€না+পারিন--পারিলাম না। পদ্ভে এবং প্রার্দেশিকভাবে ব্যবহৃত 
শাশুড়ী- স্বামীর মাতা। শ্বশ্রস্সস্স্থ ( শশশু )১শাশু+( স্বার্থে) ড়ী। 
পাষাণ দিয়। গড়িল! বিধাতা ইত্যাদি-_ইহার নমহিত ঈনীড. কাব্যের নিয়োক্ত 
পংক্তি কয়টি তুলনীয় :__ 
“০6 ৪0:0176 01000 2018 79100) 701 £000989-100৮12) 
ঠিন61)9 জাতে 1:01) 17810091090 91167211801 8, 091) 
£$110 1001) [ 9:080150, 61291788959 61769 ৪11010.১+ 
&18০--€০ £০7095৪ 0০01:৪ ০১ 072,1601005 12180 
০ 1091078009 5001 2909 1068/0 : 
[০ 7; 7৮88 001] 08008909 5০0. 81):01৫, 
400 06918 001890 900. ছা16]) 61191 00186. 
(13001) 559-569 ) 
[80819810005 ০9077) 007878740%, 


রে ভীরু, রে বারকুলগ্রানি, ইত্যাদি-_লক্ণের প্রতি সীতার তিরস্কার তীব্র 
হইলেও শালীনতাঁবজিত নহে। রামায়ণে পীত! লক্ষ্মণকে ইহা হইতেও পরুষ ভাষায় 
তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং জঘন্য অপবাদ দিয়াছিলেন। তুলনীয় “রে নৃশংস! 
কুলনাশক ! তুমি রামকে মারিয়া দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ। 
অতএব এই দয়! আর্-জনোচিত নহে। বুঝিলাম, রামের এই মহৎ বিপদ তোমার 
পরম গ্রীতিকর হইয়াছে; সেইজন্ তাহাকে বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়াও এই প্রকার কথা 
বলিতেছ। লক্ষণ! তোমার ন্যায় নিয়ত প্রচ্ছন্নাচারী নৃশংস-স্বভাব শক্রর মনে যে 
কদর্য অভিপ্রায় থাকিবে, ইহা! বিচিত্র নহে । তুমি নিতান্ত ছুষ্ট-প্রককতি, সেইজন্য রাম 
একাকী বনে আমিলে আমার প্রতি লোভবশত: তুমিও একাকী তাহার অনুগামী 
হইয়াছ; অথবা ভরতকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াই এরূপ করিয়াছ।৮”__ইত্যাদি। ( অন্গুবাদ 
অরণ্যকাণ্ড।; ৪৫ সর্গ; ২১-২৪ শ্লোক )। ও 

মধুস্থদূন চতুর্থ সর্গে সীতার যে অনবদ্ধ মনোরম চিত্রটি অস্কন করিতে 
চাহিয়াছেন, তাহাতে সীতার শালীনতা-হানিকর এই উক্তিগুলি বাদ দিয়! ভালই 
করিয়াছেন । 

ক্রোধভরে, আরক্ত নয়নে-_অধথা নিন্দাশ্রব্ণহেতু। 


মাতৃসম মানি তোমা জ্যেষ্ঠ রাম পিতৃতুল্য সম্মানার বলিয়া তাহার স্ত্রীও 
সাতৃতুল্যা। বনাগমনকালে স্থমিত্রাও লক্ষমণকে বলিয়াছিলেন £_- 


"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্‌। 
অযোধ্যাম্‌ অটবীং-বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাহ্খম্‌॥ ( অযোধ্যাকাণ্ড) ৪০৮) 
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তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে-_ সীতা ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, 
লক্ষ্মণ না গেলে তিনি নিজেই রামের সন্ধানে যাইবেন। এই সঙ্কটে লক্ষণের যাওয়া 
ছাঁড়া গত্যন্তর ছিল ন]। 

কুরজ, বিহঙগ-আদি মৃগশিশু যত- বাকি ক্রটিযুক্ত। কুরঙ্গ অর্থে হরিণ 
এবং বিহঙ্গ পক্ষী) এই উভগ্ববিধ প্রাণীত্র সহিত মুগশিশু অর্থাৎ হরিণশাবকের, 
( অথবা পশু-শাবকের ) অন্বয় কর্তব্য। কিন্তু তাহার কোন অর্থ হয়না। এস্থলে 
“জীবগণণ ঝ| প্র(ণিগণ, পাঠই সঙ্গততর হইত, এবং দেই অর্থেই মৃগশিশু শব ব্যবহৃত 
হইয়াছে । 

সদাব্রত ফলাহারী--সীতাকর্তৃক নিত্য নিয়মিতভাবে প্রদত্ত ফলাদি- 
ভক্ষণকারী। সদাত্রত- অন্নসত্র ) সর্বদ! সকলকে অন্নদানের অন্ুষ্ঠ।ন। 

উতরিল- উপস্থিত হইল; অবতীর্ণ হইল। অব+ত ধাতু হইতে অবতর-” 
ওতর-উতর ধাতু। 

বৈশ্বানর সম--অগ্রির স্ায়। 

বিভুতি-ভন্ম। 

ফুলরাশি মাঝে" "'""বিমল সলিলে বিষ- যথ। প্রভ্ুতি উপমাব[চক শব্দ 
ব্যবহার না করিয় ছদ্মবেশী রাবণের সহিত ফুলের মধ্যে অবস্থিত সর্পের এবং বিমল 
সলিলে বিষের তুলন! করায় লুপ্ত-মালোপম!। 

ঘোমটা -এগুতিকা_অবগুঠন । 

রাঘবেকজ্্ যিনি_ যিনি রখুবংশের শ্রেষ্ব্যক্তি )- স্বামীর নাম উল্লেখ না করিয়! 
পরিচয়দান। তুলনীয়, “জানহ স্বামীর নাম নহি ধরে নারী” (ভারতচন্ত্র) 

প্রতারিত রোষ--ছল বা! কৃত্রিম ক্রোধ; প্রতারণ] করিৰার জন্য রোষের ভান। 
এ স্থলে বোধ, প্রতারিত নহে, রোষের পাত্র প্রতারিত; স্থতরাং প্রতারিত শবটি 
অবাচকত।-দোষদুষ্ট। 

এ কলঙ্ক-কালি-ক্ষুধিত অতিথিকে প্রত্যাখ্যানরূপ অযশঃ। 

কি গৌরবে_ কিসের অহঙ্কারে | 

দুরস্ত রাক্ষল এবে ইত্যার্দি_যোগীর ছদ্মবেশধারী রাবণ বলিতেছে যে, সীতা 
অবিলম্বে ভিক্ষা না দিলে তাহার শাপে অতি প্রচণ্ড রাক্ষম এখনই রামচন্দ্রের শক্ররূপে 
আবিভূতি হইবে। 

না বুঝে প। দিনু ফ(দে.....আমায় তখনি ।-_ এখানে পক্ষী ফাদে পা! দিলে 
ব্যাধ তাহাকে যেমন ধরিয়া ফেলে, রাধণও তাহার, প্রতারণায় সীতা কুটারের বাহিরে 
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॥ আসামান্র তাহাকে তেমনই ধরিয়া ফেলিল, এই ভাবটি প্রকাশ পাওয়ায় এবং 
যথা প্রভৃতি উপমাবাচক শব ও উপমান ব্যাধ ও পক্ষী লু হওয়ায় লুঝ্তোপম! 
অলঙ্কার । 

ভান্ুর-জাতৃ-শ্বশুর- শ্বশুরের ন্যায় সম্মানিত স্বামীর জ্ো্ট ভাতা । বুৎপত্ি 
অন্নযায়ী “ভাশুর' বানান লঙ্গত। 

ইরম্মদাকৃতি-_বজ্রাগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল পীতাভ দেহবিশিষ্ট। 

বন-সুন্দরীরে- বনের সৌন্দ্যস্বরূপ হরিণীকে। 

শুনিনু ক্রন্দমন-ধ্বনি__সীতা নির্জন বনে নিজের ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি শুনিয়! 
ভাবিলেন যে, বোধহয় বনদেবীই তাহার হুর্দশ। দশনে ক্রন্দন করিতেছেন । 

হুতাশন- অগ্রি। হুত ( যজ্ঞ/গ্রিতে নিক্ষিপ্ত ঘ্বত) অশন ( ভক্ষণ) করেন ধিনি। 

হুতাশন-তেজে গলে লৌহ ইত্যাদি_-যাহার হৃদয় কঠিন তাহাকে শক্তির দ্বারা 
দমূন কর! যায়;-_-কাতর অন্ুনয বা কোমল বাক্যে বশীভূত করা যায় না। এস্থলে 
বারিমেচনের পরিবর্তে অগ্নিতেজে লৌহের গলনরূপ সাধারণ একটি কার্ষের সাহায্যে 
রাৰণের লৌহবৎ কঠিন হৃদয়কে দমন করার জন্য কাতর ক্রন্দনের পরিবর্তে শক্তি 
সামর্থযই যে প্রয়োজন, এই ভাবটি ব্যক্ত হওয়ায় অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার । 

কহিল যে কত দুষ্টমতি ইত্যাদি__রাবণ কখনও ভীতিগ্রদর্শন করিয়া, কখনও 
বা প্রলোভনস্থচক মধুর স্বরে সীতাকে তাহার প্রতি অন্থুরক্ত হইতে বলিতেছিল। 
সীতার প্রতি প্রবল সহান্গভৃতিবশতঃ সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই একটি মাত্র সর্গে কৰি 
তৎকল্পিত বীর রাবণ-চরিত্রের রূপান্তর ঘটাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সর্গে সীতার, 

' রমার ও জটায়ুর উক্তিসমূহে রাবণ-চরিজ্র রামায়ণোল্লিখিত রাবণের স্তায় পরস্ত্ীহারক 
লম্পটরূপে বণিত হইয়াছে । 

কালসর্পমুখে কাদে যথা ভেকী-_সীতার একান্ত বিপদ ও অসহায়তা 
জ্ঞাপক। 

ফাঁফর ( ফাঁপর )_ বুদ্ধিশুন্ত বা বিমৃঢ় হইয়া । ফাঁফর হইয়া_-ফীপরে পড়িয়া। 

কাঞ্ষী__মেখলা, কটিহার, চন্দ্রহার। 

ছড়াইনু পথে- রামচন্দ্রের পক্ষে সীতার গমনপথের নিদর্শনম্বরূপ। 

এখনও ভূষাতুর! ইত্যার্দি-_উপমেয় উতকট শ্রবণেচ্ছা৷ এবং মধুর বাক্যের উল্লেখ 
না করিয়া উপমান তৃষ্ণা এবং স্থধাকেই উপমেয়রূপে গ্রহণে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার । 
তুলনীয়, _পূর্ববর্তা “দানীর এ তৃষ। তোষ স্থধা-বরিষণে ।” (১০৬ পংক্তি) 

ইন্দুনিন্াননা- চন্ত্রবৎ মনোরম মুখশ্রীবিশিষ্টা। নিভ-সম, তুল্য । 
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তুমি শব্দবহ_ ধ্বনিবহন আকাশের ধর্ম। তুলনীয় ,শব্বহ আকাশ বহিলা” 
(৫ম সঙ্গ ৬০২ এবং ৬ষ্ঠ মগ ২১৮) 

গন্ধবহ ভুমি- বায়ুর ধর্ম গন্ধবহন। 

বারতা €বাতী- সংবাদ । 

পঞ্চ স্বরে_ পঞ্চম স্বরে; কোকিল-ধ্বনি সপ্ত স্বর-তরঙ্গের মধ্যে পঞ্চমে” ধ্বনিত 
হয়। পঞ্চ-পঞ্চম অর্থে অবাচকতা। দোষ। 

শুনিবে প্রভূ তুমি হে গাইলে-_বিরহীর নিকট কোকিল-ধ্বনি বিরহ-ছুঃখের 
উদ্দীপনাকারী বলিয়৷ সীতা-বিরহ-ক্রিষ্ট রামচন্দ্র কোকিলের ডাক নিশ্চয়ই শ্রবণ 
করিবেন । 

চলিল কনক-রথ- রাবণের স্ব্ণময় বিমানযান 'পুষ্পক রথ? । 

স্ব্রথ চলিল অস্ফিরে_ভীত অশ্গগণের গতি-বৈষম্যহেতু পু্পকের গতিও 
বিষম হইল। 

দেখিনু মেলিয়। আঁখি -রাবণকর্তৃক গৃহীত হইবার পর হইতে সীত! ভয়ে 
এবং শোকে চক্ষু নিমীলিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রচণ্ড গর্জন শুনিয়া এবং রথের 
গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিয়া ওৎ্হবক্যবশতঃ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন। 

ভৈরব-মূরতি ইত্যাদি-প্রলয়কালীন স্তুবৃহৎ কৃষ্ণমেঘের ন্ায় ভয়ঙ্কর বিরাট 
দেহবিশিষ্ট এক বীরপুরুষ পর্বতোপরি অবস্থিত। 

চোর তুই, লঙ্কার রাবণ ইত্যাদি-_এই স্থলে.ও রাবণের রামায়ণাম্থগত নিন্দনীয় 
অত্যাচারী ও লম্পট রূপই ধ্বনিত হইয়াছে । সীতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও 
স্রহানুভূতি বশতঃ এই সর্গে কবি রাবণের প্রতি তাহার স্বাভাবিক সহানুভূতি সাময়িক- 
ভাবে রুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

অক্ত্রিদল-অপবাদ-_শস্বধারী বীরগণের নামের কলম্কন্বরূপ রাবণ নাম। 

ব্রক্ম-মণ্ডলে- ব্রন্ধাণ্ডে, সমগ্র স্টির মধ্যে । 

অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে-_গ্রচণ্ড গর্জনে অস্থির হইয়! আমি রথের 
মধ্যে মৃছিত হইয়া] পড়িলাম | | 

পাইয়া চেতন পুনঃ ইত্যাদি__সীতার চৈতন্য ফিরিয়া আদিলে তিনি দেখিলেন 
ঘষে, তিনি আর রাবণেব পুষ্পক রথের মধ্যে নাই, মাটিতে অবস্থান করিতেছেন। 

উঠি ভাবি পশিব বিপিনে- রাবণ শৃন্তদেশে পুষ্পকে জটামুর সহিত যুদ্ধে রত। 
এই দ্বযোগে বিজ্ঞন বনের 'মধ্যে পলায়ন করিয়া শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন 
ভাবিয়া সীতা উঠিবার চেষ্টা! করিগেন। 


বিশদ টীকা-টিগ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি_-৪র্থ সর্গ-_- ৪৫-৪৬ ২১১ 


ম! আমার--সীতা ধরিত্রী দেবীর কন্তা,- মিথিলার রাজা জনক ভূমি-কর্ষণ 
করিতে ঘাঁইয়া 'দীতা” বা হল-কধিত ভূমি-রেখার মধ্যে ইহাকে প্রাপ্ত হন বলিয়। ইহার 
নাম সীতা রাখা হইয়াছিল। 


আরাধিনু বন্ুধারে ইত্যা্দি-_-পলায়নের উদ্দেশ্টে উঠিয়া সীতা৷ নিকটস্থ প্রচণ্ড 
যুদ্ধের ভীষণ আলোড়নে আছাড় খাইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়া নিজের জননী 
পৃথিবীকে ম্মরণ করিয়া এই দারুণ বিপদে ধ্বিধাবিভক্ত হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিবার 
জন্য প্রার্থনা করিলেন। 


তস্কর-_পরস্ত্রী-অপহরণকারী রাবণ । 
পরধন-_রাবণের নিকট পরন্ব-ন্বরূপ রাম-পত্রী সীতা। 
আরবে- শবে, গর্জনে। রব, রাব, আরব এবং আরাব সমার্থক । 
দেখিনু স্বপনে আমি ইত্যাদি_মীত৷ পুনর্বার মৃছ্ছিতাবস্থায় একটি স্বপ্ন 
দেখিলেন। এই স্বপ্নদর্শনবৃত্তাস্ত রামায়ণবহিভূর্ত। 
বিধির ইচ্ছায়--বিধাতাঁর অভিপ্রায়ে সবংশে নিজের বিনাশ সাধন করিবার 
জন্য । 
ধরিনু গো গর্ভে তোরে ইত্যাদি_-রাঁবণের নিধনের নিমিতম্বরূপ হইবে 
বলিয়ই রাবণের পাপভারে পীড়িত আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। 
যে কুক্ষণে তোর তনু ইত্যাদি__যে অশুভ মূহূর্তে পাপিষ্ট রাবণ তোমার দেহ 
স্পর্শ করিয়াছে, সেই মুহূর্তেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিধাত1 আমার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়া অচিরে রাবণের বিনাশ সাধন করিয়া অ।মাকে পাপভারমুক্ত করিবেন। 


জননীর জাল। দুর করিলি, মৈথিলি !_-সীতাহরণহেতু রাবণের বিনাশ, এবং 
রাবণবিনাশে ধরণীর যন্ত্রণার অবসান প্রত্যানন্ন। মৈথিলি-_-সন্বোধনে ইকার। 

ভবিতব্য-দঘ্র আমি খুলি দেখ চেয়ে !__সীতা-হরণের পর ভবিষ্ততে কি কি 
ঘটনা ঘটিবে তাহা ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গুহায় নিহিত। এই ভবিষ্ততের দ্বার 
উদ্ঘাটন করিয়! পৃথিবী দীতাকে ঘ নাগুলি প্রদর্শন করিতেছেন। ভাজিলের ঈনীড 
কাব্যের নায়ক ঈনীয়ম্কে তাহার পিতা আস্কাইসিস ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী প্রদর্শন করিয়া 
ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । সেই ঘটনার ছায়াতেই আলোচ্য ঘটনাটি কল্পিত 
হইয়াছে। রামায়ণেও ত্রিজটা নায়ী শীতার গ্রতি অহৃকম্পাশীলা৷ জনৈকা রাক্ষমীর 
রাবণের পক্ষে ছুনিমিত্বস্চক একটি স্বপ্নদর্শনের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত 
আলোচ্য ঘটনার'কোন 'পাদৃশ্ত নাই। 


২১২ মেঘনাদবধ কাব্য 
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এই স্বপ্রদর্শন-বৃত্বাস্তাটি বিদেশী কাব্য হইতে গৃহীত হইলেও কি অপূর্ব কৌশলের 
সহিত কবি ইহাকে রামায়ণীয় ঘটনার সহিত স্থুমমগ্রস করিয়। লইয়াছেন এবং অতি স্বল্প 
পরিসরের মধ্যে সমগ্র রাঁমায়ণের ফলশ্রুতি পাঠকের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন 
তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সীতার কাহিনীচ্ছলে বীরবানৃবধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 
রামায়ণের সকল কাহিনীর উল্লেখ দ্বারা কাব্যের একটি চমৎকার বিস্তৃতি ঘটিয়াছে এবং 
চতুর্থ সর্গটর ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
অভ্রভেদী গিরি__কিকিদ্ধযার অত্যুন্নত খ্যমূক পর্বত। এই পর্বতেই স্গ্রীবাদির 
সহিত রামের সাক্ষাৎ হয়। 
পঞ্চ জন বীর ইত্যা্দি-_কিফিক্ধ্যারাজ বালি কর্তৃক অত্যাঁচরিত বিষঞ্নবদন নল, 
নীল, হনৃমান্‌, জান্ুবান্‌ এবং স্থগ্রীব। এই চিত্রটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে গৃহীত 
বান্মীকি অন্তরূপে রামের সহিত হৃগরীবের মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। 
ঝয্যমুক নামে গিরি অতি উচ্চতর । 
চারিপাত্র সহিত স্ক্গ্রীব তছ্ধপর ॥ 
নল, নীল, হনৃমান পবন-নন্দন। 
জাদ্ুবান স্ুগ্রীব বসেছে দুইজন ॥ (কৃত্তিবাস--কিকিদ্ধ্যাকা্ড) 
অন্ুুজে-_রামাচজ লক্ষমণকে। 
সুন্দর নগরে- কিক্বিদ্বয] নগরীতে । 
মারি সে দেশের রাজ।-_কিকিদ্ধ্যার রাঁজা বাঁলিকে বধ করিয়া । 
তুমুল. সংগ্রামে__বালিবধের জন্য রামকে 'তুমুল সংগ্রাম” করিতে হয় নাই ৮ 
তিনি গ্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়৷ স্গ্রীবের সহিত যুদ্ধরত বালিকে তীরনিক্ষেপে বধ করেন। 
এইরূপ উক্তি গ্রনিদ্ধি-ত্যাগের দৃষ্টান্ত । এই কাব্যের অষ্টম সর্গে গ্রেতপুরীতে রাম 


যখন বালির প্রেতাকআার সম্মুখীন হইয়াছিলেন তখন বালিও বলিয়াছেন £-- 
“অন্যায় সমরে 


সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে ুত্রীবে” (৮ম। ৬১২-৬১৩) 


বিশদ টাকা-টিগ্ননী ও ছুরূহ অংশের ব্যাখ্যারদি_ওর্ঘ সর্গ,_পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭ ২১৩ 


শ্রেন্ঠ যে পুরুষবর পঞ্চজন মাঝে-_পাঁচজনের মধ্যে আক্ুতি-প্রকতিতে শ্রে্ 

সগ্রীবকে। 
 ধাইল! চৌদিকে দূত-_রাম-নুগ্রীব-মিত্রতার প্রধান শর্তই ছিল এই যে, রাম 

বালিবধ করিয়া স্থগ্রীবকে রাজ! করিবেন এবং স্গ্রীৰ ীতার সন্ধান ও উদ্ধারকার্ে 
রামকে সাহাধ্য করিবেন। সেই চুক্তি অন্ুমারে সীতার অ্বেষণার্থ চারিদিকে দূত 
প্রেরিত হইল। 

কহিল! হাপিয়_ চারিদিকে যুদ্ধের ভীষণ আয়োজন দেখিয়া সীতা ভয়ে চক্ষু 
রুদ্ধ করায় পৃথিবী দেবী সীতার উদ্ধারকার্ষের জন্যই যে এই সৈম্তসমাবেশ এবং ইহাতে 
তাহার ভয়ের পরিবর্তে যে আনন্দ হওয়াই উচিত ইহা! বুঝাইবার জন্য ঈষৎ হাসিয়! 
বলিলেন। | 

সৈম্যাদল-_রামের সেনাদল। 

ভাদিল সলিলে শিলা- লোকের ধারণ! এই ষে, বিষ্ণুর অবতার রামের প্রভাবে 
প্রস্তরখগুসমূহ জলে না! ডুবিয়া ভাসানো। সেতু রচন! করিয়াছে । 

শৃধরে-_পর্বতকে । 

শিল্পিকুল মিলি-_বিশ্বকর্মার পুত্র নল নামক বানরের তত্বাবধানে বানর শ্রমিকগণ 
দ্বারা সেতু নিগ্নিত হইয়াছিল বলিয়া রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে । শিল্পী+কুল-্ 
শিল্লিকুল। বারীশ পাশী-_পাশাসন্ত্রধারী সমুদ্রপতি বরুণ। 

প্রভুর আদেশে রামচন্দ্রের আজ্ঞান্থমারে। বালীকি-রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের 
,২১শ ও ২২শ সর্গে ক্ুদ্ধ*রামসমীপে সমুদ্রের আগমন এবং সেতুবন্ধের বিবর্ণ আছে। 

পরিল শৃঙ্খল পায়ে- শৃঙ্খলবৎ সেতুদ্ারা স্বেচ্ছায় 'আবদ্ধ হইল। 

কটক- _সেনাদল। 

ধীর ধর্মসম বীর এক-_সরমার স্বামী সংযত ও ধর্মপরায়ণ বিভীষণ। 

রাখবারি--রামচন্দ্রের শত্রু রাবণ। 

বীরকুঞ্জর-_বীরশ্রেষ্ট। শ্রেষ্টার্থক কুগ্ধর শবের সহিত উপমিত নমাঁস। 

কবন্ধ- মস্তকবিহীন ভূতযোনিবিশেষ। 

গৃধিনী এগৃধ--শকুনি-জাতীয় মাংসাশী পক্ষী । 

ভৈরবে--ভৈরব অর্থাৎ ভীষণ কোলাহলে। 

দেখিনু কৰু'রনাথে পুনঃ সভ্ভাতলে-_রামচন্দ্রের মহিত প্রথমবারের যুদ্ধে 
পরাজিত ও ক্ষীণবল হইবার পর। কবু'র- রাক্ষস। 

লাঘব-গরব-_গর্ব ব! দপ্ত চূর্ণ হইয়াছে যাহীর। 


২১৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


হায় বিধি, এই কি রে ছিল তোর মনে ?__গ্রবল শক্তিসম্পন্ন হইয়াও 
ভাগ্া-দোষে তুচ্ছ শক্র কর্তৃক লাঞ্চিত হওয়ায় রাঁবণ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে । 

শুলী শল্গুসম ভাই কুভ্তকর্ণে মম-_মেঘনাদবধ কাব্যে কুস্তকর্ণ সম্বন্ধে রাবণ- 
কর্তৃক এই “স্থির বিশেষণটি, লর্বত্র প্রযুক্ত হইয়াছে । শৃলধারী মহাদেবের ্তায় শক্তিমান 
কুম্তকর্ণকে। 

জাগীও যতনে-_সাবধানে জাগ্রত কর। কুস্তকর্ণ ব্রদ্মার নিকট বিশ্বশূন্য 
স্থচিরনিদ্রা বর প্রার্থনা করিয়াছিল। লক্কা-সমরের সময়ে সে নিদ্রাভিভূত ছিল। 
রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে ক্রমাগত পরাজিত হইয়া! অবশেষে রাবণ কুস্তকর্ণকে প্রবুদ্ধ 
করিয়া তাহাকে যুদ্ধে প্রেরণ করে এবং কুস্তকর্ণ নিহত হয়। 

সে যদি না পারে? বিশাল দেহ ও প্রভৃত শক্তিসম্পন্ন কুস্তকর্ণ ব্যতীত রাক্ষপ- 
কুলকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য অপর কাহারও নাই । 

মরিল অকালে জাগি-_কৃত্তিবা বলিয়াছেন, ব্রহ্মা কুম্তকর্ণকে বর দিয়াছিলেন 
যে, দীর্ঘ ছয়মাস কাল নিদ্রামগ্র থাকিয়া একদিন জাগ্রত হইয়া সে যথেচ্ছ পানভোজন 
করিতে পারিবে; কিন্তু অকালে কেহ তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলে তাহার বিনাশ হইবে। 
রাবণ ক্রমাগত পরাজয়ে ভীত হইয়। ব্রহ্মার বরের তাৎ্পর্ ভুলিয়া অকালে তাহাকে 
প্রবুদ্ধ করে এবং রামচন্দ্রের হস্তে কুস্তকর্ণ নিহত হয়। 

রক্ষঃকুল-দুঃখে বুক ফাটে ইত্যাদি-_সীতার চরিত্র এতই কোমল যে, পরম 
শক্র রাক্ষলগণের ছুঃখেও তিনি শোকে মর্মাহত হইয়াছিলেন। 

ক্ষমঃ মা, মোরে- আর এই সকল শোকাবহ দৃশ্য আমাকে দেখাইও না। 

হাসিয়৷ কহিল] বন্ুধা__কন্তা! সীতার কোমল ও সরল চরিত্র দেখিযাও বটে, 
এবং এই যুদ্ধ ও শোণিতপাত যতই ভীষণ হউক ন! কেন,_ ইহার ভিতর দিয়াই 
রাবণের বিনাশ এবং তাহার নিজের মুক্তি হইবে ভাবিয়া পৃথিবী দেবী হাপিয়া 
বলিলেন । 

মন্দারের মালা-ন্বর্গের নধানকানমন্থ মন্দারপুষ্পের মালা। ন্বগের তরুসমূহের 
মধ্যে পারিজাত, মন্দার, সম্তানক, কল্পতরু ও হুরিচন্দন এই পাঁচটি বৃক্ষ প্রপিদ্ধ। 

অবগ্বা্ছ দেহু-__অবগাহন মান কর। অবগাহন অর্থ-ই দেহ-নিমজ্জনপূর্বক 
আন? স্বতরাং দেহ শবের ব্যবহার নিরর্থক । 

পর নানা আভরণ- হ্বামি-সন্দর্শনার্থ বেশভূষা ধারণ কর। রাবণ কর্তৃক 

অপহৃত হুইবার সময় হইতে সীতা ষে নিরাভরণাই ছিলেন ইহা সর্গারভে সরমায 
উক্তি হইতে জানা৷ ঘায়। 


বিশদ টাকা-টিগ্লনী ও ছুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি__ওর্থ লর্গ,_পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮ ২১৫ 


কীদিয়া হাসিয়া ইত্যাদি-_রামের নিকটে যাইবার উদ্দেশ্তে দেব্বালাগণের 
কথামত বেশভূষায় সজ্জিত হইবার সময়ে মনের অত্যধিক আবেগহেতু সীতা কখনও 
কীদিতে, আবার কখনও হাসিতে লাগিলেন। এতকাল রামের বিরহে বন্দিনী 
অবস্থায় যে ছুঃখ ও অপমান ভোগ করিয়াছেন তজ্জন্য ক্রন্দন; এবং প্রাণাঁপেক্ষ। প্রিয় 
রামের সহিত মিলন আসন্ন ভাবিয়া হাস্য । 

জাগিনু অমনি__এতক্ষণ শীতা মৃছ্িত অবস্থায় ধরিত্রীদেবী-প্রদশিত ভবিষ্যৎ 
ঘটনাবলী স্বপ্নে চিত্রের স্তায় দেখিতেছিলেন। ঘে মুহুত্ে রামচন্দ্রকে দেখিয়। তাঁহার 
পদতলে লুটাইয়! পড়িবাঁর জন্য ধাবিত হইবার চেষ্টা করিলেন, সেই মুহূর্তেই তাহার 
মুছণভঙ্গ হইল এবং স্বপ্রের চিত্রগুলিও মিলাঁইয়া গেল। এখানে স্বপ্নদর্শনের পর 
নিদ্রাভঙ্গের অতি চমৎকার স্বাভাবিক বর্ণনাহেতু স্বভাবোক্তি অলঙ্কার । 

দেউটি-দীঅটিঅ€দীঅবটিআ€দীপবতিকা প্রদীপ । 

আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে_ স্বপনে দৃষ্ট রামচন্দ্রকে হারাইয়া পুনরায় কঠিন 
ছুঃখময় বাস্তবের সন্মুখীন হওয়ায় । 

কি সাধে- কোন্‌ আশায় । সাধসদ্ধা€শ্রদ্ধ!। 

নীরবে যেমতি বীণ। ইত্যাি__-তার ছি'ড়িয়। গেলে বীণা বাজিতে বাজিতে 
যেমন অকল্মাৎ স্তব্ধ হইয়া যায়, মধুরভাষিণী সীতা মধুরকণে পূর্বকাহিনী বলিতে 
বলিতে সেইরূপ স্তব্ধ হইলেন। 

সত্য এ স্বপন তব ইত্যাদি--সরম৷ সীতাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন যে, 
তাহার স্বপ্ন সত্য হইবে। ইহার প্রমীণম্বরূপ তিনি বলিতেছেন যে, স্বপ্নের প্রথম 
দিকে দৃষ্ট ঘটনাগুলি যখন সবই ঘটিয়াছে,__জলে শিলা ভামিয়ছে, কুস্তকর্ণ নিহত 
হইয়াছে এবং বিভীষণ রামের সেবা করিতেছেন,_তখন রাবণের বিনাশ এবং 
সীতারামের পুনসিলনও অবশ্যই ঘটিবে। 

মিলি আঁখি-_মুছণভঙ্গের পর চক্ষু মেলিয়]। 

ভূতলে হায়, সে বীরকেশরী- দ্বিতীয়বার যৃছ্িত হইবার পূর্বক্ষণে লীতা 
প্রথমবারের মৃছণভঙ্গের পর নিজেকে ভূমিতলে অবস্থিত এবং রাবণ-জটাযুকে শূন্যে 
যুধ্যমান অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বারের মৃছণপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি ধবিত্রী- 
প্রদ্িত ভবিষ্যৎ ঘটনার চিত্রাবলী দর্শনের পর পুনরায় জ্ঞানলাভ করিয়া দেখিলেন ফে,, 
রাবণ সম্মুখে দণ্ীয়মান এবং রাঁবণের সহিত যুদ্ধয়ত জটায়ু বজ্রাহত পর্বতশৃঙ্গের মত; 
আহত অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে পতিত রহিয়।ছেন। 

ইন্দীবর-আখি--পন্স-নয়ন। 


২১৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


জটায়ু_গরুড়-পুত্র। ইনি দশরথের মিত্র, স্থতরাং রামের পিতৃবন্ধু ছিলেন। 

হীনায়ু_মুমুযু; মৃতপ্রায় 

অতি মৃদ্ধ স্বরে-_মরণোন্মুখ বলিয়া । 

দেবালয়ে- দেবপুরে, স্বর্গে । (অপ্রচলিত ) 

পড়িলি সঙ্কটে ইত্যাদি__-মীতার পরিচয় না জানিলেও জটায়ু তাহার অপূর্ব 
সৌন্দর্য দর্শনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিমি অসামান্য বংশের কুলবধৃঃ এবং 
তাহাকে অপহরণ করিবার জন্য রাবণের বিপর্দ আসন্ন । 

নীলোনিময়__নীলবর্ণ তরন্পূর্ণ। 

অনম্বর-পথে--আকাশ-পথে। শবটি মধুন্দন একাধিক স্থলে প্রয়োগ 


করিয়াছেন। তুলশীয়_ 
“অনম্বর-পথে স্থুকেশিনী 


কেশব-বাঁদন। দেবী গেলা অধোদেশে” ( ২1১০৫ ) 
এবং “অনন্র আধাঁরি ধাইল--” (৭1৬১২) 
অন্বর শবের অর্থও আকাশ। সম্পূর্ণভাবে বিপরীত ছুইটি শব্দ দ্বারা একই বস্ত 
জ্ঞাপিত হইয়।ছে বলিয়! মনে হইতে পারে। কিন্তু অনম্বর শবের অন্তর্গত অন্বর 
ভিন্ন্থক শব । এম্থলে অন্বর অর্থে বন্ধ, আবরণ। ন+অন্থর (আবরণ ) :এই অর্থে 
আবরণশূন্য উন্মুক্ত আকাশ । 
মনোরথ-গতি_ ইচ্ছার ব| মানুষের চিন্তার" ন্যায় অবাধ ও দ্রুতগতিবিশিষ্ট। 


তুলনীয় 
“কাকীপুর বর্ধমান ছ'মাসের পথ । 
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥৮ ( ভারতচন্ত্র ) 
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রঞ্জনের রেখা-_রক্তচন্দনের ফোটার স্তায়। 
কিন্তু কারাগার যদ্দি ইত্যাদি-_লঙ্কার শোভী-সৌন্দর্য অতুলনীয় ' হইলেও 
সীতার নিকট উহা কারাগার ব্যতীত অন্ত ফিছু নহে। বন্দীর নিকট স্থবর্ণগঠিত 
কারাগারের সায়, অথবা আবদ্ধ পক্ষীর নিকট স্থ্বর্ণনিমিত পিঞ্জরের ন্যায় লঙ্কার 
সৌন্দর্য সীতার নিকটে নিবর্থক। “অপ্রত্বত' অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক স্বর্ণময় কারাগারে 
অবরুদ্ধ 'বন্দীর এবং স্থব্্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ পক্ষীর উল্লেখ বারা 'প্রপ্তত' অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক 
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স্থবর্ণময় লঙ্কাপুরে অবরুদ্ধা সীতার অবস্থা জ্ঞাপন করার জন্য ভপ্রস্তত-প্রশংসা- 
অলঙ্কার। 

কুঞ্জবিহারিণী-বনবিহীরিণী পক্ষিণী। মীতার সহিত উপমিত বলিয়া স্ত্ীলিঙ্গ। 

বিধির নির্বন্ধ-_-বিধাতার অভিপ্রায় । 

কিন্তু সত্য যা কহিলা ' বন্তুধা__পৃথিবী স্বপ্নে তোমাকে যাহা যাহা 
দেখাইয়াছেন সবই সত্য হইবে। 

বীর-যোনি--বীর-প্রসবিনী। 

ভেটিবে_€অভি+ অট্‌ ধাতু-_অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রমর হইবে; মিলিত 
হইবে। 

ভেটিবে রাঘবে তুমি ইত্যাদি_বসস্ত ঝতুতে পুষ্পপন্নবসঙ্জিতা পৃথিবীরূপিণী 
নায়িকা যেরূপ বমস্তের অভার্থনা করেন, সেইরূপ তুমিও মনোরম বেশভূষায় সঙ্জিত 
হুইয়! রামচন্দ্রের অভ্যর্থনা! করিবে। 

কৌমুদিনী € কৌমুদী__জ্যোৎলা। ছন্দের অন্থুরোধে ইন্-ভাগাস্ত শবের 
সাদৃশ্যে স্বীলিঙ্গে ইনী প্রত্যয় । 

মরুভূমে প্রবাহ্ণী:'-- শিরোমণি নিরানন্দ শক্রপুরীতে সরমীর সাহচর্য 
পর পর পাঁচটি বিভিন্ন রূপক সাহায্যে ব্যক্ত হওয়ায় এস্থলে মালা-রূপক অলঙ্কার। 

তপন-তাপিত--ছঃখরূপ প্রখর সৃূর্যতাপে দগ্ধ । 

ভূজজিনী-বূপী-_কালমর্প নয়নবিমোহন হইলেও যেরূপ ভয়ঙ্কর, লঙ্কা মনোরম 
হুইলেও সীতার পক্ষে সেইরূপ ভয়াবহ । এখানেও ছন্দের অনুরোধে 'ভূজঙগী” স্থলে 
'ভূজঙ্গিনী” শৰের প্রয়োগ । 

কাঙ্গালিনী সীতা।......অযতনে, ধনি?-দরিত্র রত্ব পাইলে তাহাকে অয 
করে না,_-এই সামান্য বা সাধারণ উক্তি দ্বারা লীত| সরমার স্তায় স্েহশীলা বান্ধবীকে 
কখনও বিশ্ৃত হইবেন না এই বিশেষ উক্তিটি সমধিত হওয়ায় এস্কলে অর্থান্তরম্যাস 
অলঙ্কার হুইয়াছে। 

রহিল। দেবী সে বিজন বনে ইত্যাদি--সরমা বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে 
সেই নিরানন্দ নির্জন বনে সুন্দরী সীতা বনমধ্যে প্রস্ফুটিত একটি মাত্র ফুলের ন্যায় 
দর্শনীয় ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

অশোকবনং নাম চতুর্থঃ সর্গ:--অশোকবনে লীতা ও দরঙার সাক্ষাৎ ও 
কথোপকথন ঘটিয়াছিল বলিয়া! এই সর্গের নাম “অশোকবন" রাখা হইয়াছে । 


বিশদ টীকাটিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি 
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দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গোক্ত ঘটনাবলীর সহিত পঞ্চম সর্গোক্ত ঘটনাও 
বীরবাহুর মৃত্যুদিবসের রাত্রিকালে সংঘটিত হইয়াছে । এই সর্গে প্রধান বর্ণনীয় 
বিষয়,_মেঘনাদবধে চণ্তীদেবীর সাহাধ্য-প্রাপ্তির উদ্দেশে লক্ষণ কর্তৃক দেবীর 
আরাধনা এবং বর-প্রাপ্তি। এই ঘটনাটির সহিত কত্তিবাী রামায়ণে উল্লিখিত 
রামচন্দ্র কর্তৃক দুর্গাপূজা এবং বরলাভের একটি ক্ষীণ সাদৃশ্য থাকিলেও, মূল ঘটনার 
অঙ্গীভূত অন্তান্ত ঘটনার সহিত বালীকি অথবা কুত্তিবাসের রামায়ণের ঘটনাবলীর 
কোন সম্পর্ক নাই। চণ্তিকার মন্দিরে গমনকালে বনপথে লক্ষ্মণ যে সকল বিভীষিকা 
ও প্রলোভনের মায়াদৃশ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা ট্যাসো-রচিত 'জেরুজালেম- 
উদ্ধার কাব্যের ১৫শ ও ১৮শ সর্গ হইতে গৃহীত | 

বিষয়"সংক্ষেপ £ স্বর্গে তখন গভীর রাত্রি। অন্যান্য দেবদেবীগণ সকলে 
স্খস্প্ত হইলেও দেবরাজ ইন্দ্রের নয়নে নিদ্রা নাই । শচী ইন্দ্রের বিমনা ভাব দেখিয়া 
তাহার কারণ জিজ্ঞালা করিলে ইন্দ্র বলিলেন যে, প্রভাতে লক্ষ্মণ কি উপায়ে মেঘনাদকে 
বধ করিবে তাহাই তাহার চিন্তার বিষয়। শচী বলিলেন যে, তাহারা! দৈবাস্ত্র লাভ 
করিয়াছেন এবং হুর-পার্বতীর আশীর্বাদও প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরদিবস প্রভাতে স্বয়ং 
মায়াদেবী লক্ষ্মণকে মেঘনাদ-বধের উপায় বলিয়! দিবেন, স্থৃতরাং চিস্তা নিরর্থক । 
ইন্্র বলিলেন যে, ইহা সবই সত্য; তথাপি মেঘনাদ এরূপ প্রচণ্ড শক্তিশালী যে, 
মায়াদেবী যে কি কৌশলে লক্্ণকে রক্ষা করিবেন তাহা তাহার বুদ্ধির অগম্য। 
ইন্দ্র ও শচী অপ্মরোগণ-পরিবেষ্টিত হইয়| বিনিদ্র ও বিষগ্লভাবে অবস্থান করিতেছেন, 
এমন সময়ে মায়াদেবী ইন্জ্রালয়ে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র মায়াদেবীকে প্রণাম 
করিয়! তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 

মায়াদেবী বলিলেন যে, তিনি লঙ্কাপুরীতে াইতেছেন। কৌশলে লক্ষণের হস্তে 
মেঘনাদের বিনাশ ঘটাইয় তিনি ইন্দ্রের মনোবাসনা পূর্ণ করিব্ন। কিন্তু মেঘনাদবধের 
পর রাবণ যখন সেই সংবাদ শুনিবে, তখন রাম-লক্ষ্ণ ও বিভীষণ 'প্রভৃতিকে কি উপায়ে 
ইন্দ্র রক্ষা করিবেন তাহা পূর্বেই স্থির করিয়া রাখুন। ইন্দ্র বলিলেন যে, মেঘনাদ 
নিহত হইলে তিনি রাবণকে তত ভয় করেন না। দেবতার1 সকলে রামের পক্ষে যুদ্ধ 
করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবেন । মীয়াদেবী বলিলেন যে, দেবগণের তাহা করাই সঙ্গত 
হইবে। ইহা! বলিয়া মায়া লঙ্কার উদ্দেষ্থরে যাত্রা করিলেন ।..ইজও নিশ্চিস্ত হইয়া 
বিশ্রাম রূরিতে গেলেন। 
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মায় স্বর্গের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া স্বপ্নদেবীকে স্মরণ করিয়৷ তাহাকে বলিলেন যে, 
তিনি যেন স্থমিত্রার বেশে নিব্রিত লক্মণকে একাকী লঙ্কার উত্তরপ্রাস্তস্থ বনে অবস্থিত 
চণ্ডীর মন্দিরে যাইয়া! অবিলম্বে দেবীর পুজা করিবার প্রত্যাদেশ দেন। দেবীর 
আদেশান্ুসারে স্বপ্রদেবী তৎক্ষণাৎ স্ুমিত্রার রূপ ধারণ করিয়া লক্মণকে চণ্ডী-পূজার 
্বপ্নাদেশ দিয়া আসিলেন। স্বপ্নে মাতা স্থমিত্রাকে দেখিয়া লক্ষ্মণ চমকিতভাবে জাগ্রত 
হইলেন এবং রামচন্দ্রের নিকট ঘাইয়। তাহাঁকে নিজের স্বপ্র-বৃত্তাস্ত বলিলেন। রাম 
বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সত্যই লঙ্কার উত্তরপ্রাস্তে ভীষণ বন-মধ্োে 
রাবণ-পৃজিত চণ্ডীর মন্দির আছে | মে অতি দুর্গম স্থান এবং স্বয়ং মহাদেব সে-বনের 
প্রহরী। লক্ষ্মণ যদি সাহস-সহকারে সেখানে যাইয়! দেবীর পূজা করিতে পারেন তবে 
রামচন্দ্র মনোবাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। লক্ষ্মণ বলিলেন যে, তিনি রামচন্দ্রের 
চিরান্ুগত ভূত্য ;_ রাম আদেশ দিলে নির্ভয়ে বনে প্রবেশ করিবেন। রামচন্দ্র সম্মত 
হইলে লক্ষ্মণ তরবারি হস্তে লঙ্কা'র উত্তরদ্বারাভিমুখে একাকী.যাত্রা করিলেন। উত্তর- 
দ্বার-রক্সী স্থগ্রীব বাধা দিতে আমিলে লক্ষণ নিজের পরিচয় দিয়া ছ্বারপথে নিজ্ঞাগস্ত 
হইলেন । ₹ 

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই লক্ষণ ভীষণমুতি মহাদেবের সম্মুখীন হইলেন। তিনি 
আত্মপরিচয় দিয় বলিলেন,_হয় মহাদেব দ্বার মুক্ত করুন নতুবা লক্ষণের সহিত যুদ্ধ 
করিতে গ্রস্তত হউন। ধর্মবলে বলীয়ান লক্ষণ নিশ্চয়ই মহাদেবকে পরাজিত করিতে 
সমর্থ হইবেন। লক্ষণের সাহসপূর্ণ বাক্যে সন্থষ্ট হইয়া মহাদেব পথ ছাড়িয়া ছিলেন। 
বনের মধ্যে প্রবেশ করামাত্র লক্ষ্মণ ঘোর পিংহনাদ শ্রবণ করিলেন। “লক্ষমণকে আক্রন্ণণ 
করিবার জন্য মায়াসিংহ ধাইয়া আসিল, কিন্তু লক্পণ অসি উত্তোলন করিতেই সে অধৃস্ঠ 
হইল। লক্ষণ আর একটু অগ্রসর হইতেই সহসা ভীষণ ঝড়, বজ্রপাত ও দাঁবানলের 
আবির্ভাব হইল। লক্ষণ স্থির হইয়! কিছুক্ষণ দীড়াইতেই ঝড়, বৃষ্টি ও মেঘ অনৃস্থ 
হইয়া আকাশ আবার তারকা-শোভিত হইল । বিশ্ময়ে অভিভূত হুইয়৷ আরও কিছুদূর 
অগ্রসর হইয়া লক্ষণ অতি মধুর সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিলেন। তিনি সম্মুখে পুষ্পবনের 
মধ্যে অবস্থিত সরোবরে জলকেলি-রত স্থন্দরীগণকে দেখিতে পাইলেন। তাহারা 
লক্ষমণ্ক দেখিয়া তাহাঁকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া নিজেদের দেবকন্ত। বলিয়! 
পরিচয় দিল এবং ভোগবিলাসের নান! প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। লক্ষণ 
তাহাদিগকে বলিলেন যে, তিনি রামের ভাতা । রামের পত্বী সীতাকে রাবণ অপহরণ 
করিয়া আনিম্লাছে। রাক্ষপ বধ করিয়া সীতার উদ্ধার করিষেন ইহাই তাহার 
প্রতিজ্ঞা । ' দেবকন্তাগথের নিকট তাহার গ্রৃতিজ্ঞাপুরণের বর প্রার্থনা করিয়া ভিনি 
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তাহাদিগকে মাতৃ সম্বোধন করা মাত্র সেই মায়া দৃশ্ঠ মিলাইয়! গেল। বিস্মিত লক্ষণ 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়। চণ্ডীর দেউলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। 

সরোবর-তীরে দেবীর ন্ব্ণময় মন্দিরে পূজার বিবিধ উপকরণ সজ্জিত রহিয়াছে । 
লক্মণ সরোবরে সান করিয়া নীলপদ্ম তুলিয়া সিংহবাহিনী দেবীর পৃজা করিয়া 
রাক্ষবধের বর প্রার্থনা করিলেন। অকম্মাৎ দৈবতেজের আবির্ভাবে সমগ্র দেশ যেন 
বজ্রনিনাদে পূর্ণ হইল এবং ভূমিকম্পে কীপিতে লাগিল। দেবী আবিভূ্তা হইয়। 
লক্মণকে বলিলেন যে, ইন্দ্র তাহাকে দেবান্ত্র প্রেরণ করিয়াছেন এবং শিবের আদেশে 
স্বয়ং তিনি তীহাকে সাহাধ্য করিতে আগিয়াছেন। দেবাস্ত্র গ্রহণপূর্বক বিভীষণলহ 
নিকুস্তিল! যক্জাগারে প্রবেশ করিয়া লক্ষণ যেন পৃজারত মেঘনাদকে অকম্মাৎ আক্রমণ 
করেন। তাহার বরে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ অদৃশ্ট ভাবে ষজ্ঞগগারে প্রবেশ করিবেন । 

লক্ষ্মণ মায়াদেবীর চরণে প্রণাম করিয়। সত্বর রামের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
রাত্রি শেষ হইয়া আদিতেছিল। ফিরিবার পথে তিনি নিজের প্রশংসামূলক দৈববাণী 
শ্রবণ করিলেন । 

যেখানে স্থবর্ণমন্দিরে মেঘনাদ ও প্রমীল! নিপ্রিত ছিলেন নিশাবসানে সেখানে 
প্রভাতী পাখীর গান শুনিয়া মেঘনাদ জাগ্রত হুইয়৷ মধুর প্রণয়বাকো প্রমীলার 
নিদ্রাঙ্গ করিলেন। মেঘনাদ প্রমীলাকে বলিলেন যে, প্রথমে তাহারা মাতা 
মন্দোদরীর আলয়ে যাইয়! তাহার পাদবন্দন। করিবেন; পরে অগ্নিদেবের পৃজা করিয়। 
রামের যুদ্ধসাধ পূর্ণ করিবেন। মেঘনাদ ও প্রমীলা বেশভূষা করিয়া শিবিকারোহণে 
মন্দোদরীর আলয়ে উপস্থিত হইলে ব্রিজটানায়ী রাক্ষপী দ্রুত তাহাদের অভ্যর্থনা 
করিতে আসিল। মেঘনাদ তাহাকে বলিলেন যে, পিতার আদেশে রামের সহিত 
ুদ্ধাত্রার পূর্বে তিনি মাতার চরণবন্দনা করিতে আসিয়াছেন। ত্রিজট1 বলিল যে, 
রাক্ষস-রানী পুত্রের মঙ্গলকামনায় শিবমন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছেন। সে 
মন্দোদরীকে সংবাদ দিবার জন্য দ্রুত প্রস্থান করিল। রক্ষঃপুরীর গায়িকাগণ 
অন্দোদরী, প্রমীলা ও মেঘনাদের প্রশস্তি গাহিতে আরম্ভ করিল। 

মন্দোদরী শিবালয় হইতে বহির্গত হইলে পুত্র ও পুত্রবধূ তাহাকে প্রণাম করিলেন। 
মদ্দোদরী উভয়কে নিজের কোলে বদাইয় আনন্দাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন । মেঘনাদ 
মাতার আশীর্বাদ গ্রার্থন। করিয়। বলিলেন যে, আজ নিকুক্তিল! যজ্ঞ সমাপন করিয়া তিনি 
রামচন্ত্রকে যুদ্ধে বধ করিবেন, রাজজ্রোহী বিভীষণকে বন্দী করিয়া আনিবেন এবং 
বানর সৈম্তগণকে লক্ষ! হইতে বহিষ্কৃত করিবেম। মন্দোদরী চক্ষু মৃছিয়। নিজের মনের 
আশঙ্কা /্জাপন করিলেন। শক্তিমান রাম ও লক্ষণ যুদ্ধে অত্যন্ত নিগুণ, বিভীষণ সর্পের 
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ন্যায় খল এবং স্বজনদ্রোহী ;--হৃতরাং মেঘনাদকে বিদায় দিতে তাহার মন সরিতেছে 
না। মেঘনাদ হাসিয়] উত্তর করিলেন যে, রাম-লক্ষ্ণকে মাতা বৃথা ভয় করিতেছেন । 
ইতঃপূর্বে ছই ছুইবার তিনি উভয়কে যুদ্ধে পরান্ত করিয়াছেন। মায়ের আবীবাদে 
তিনি যে বিশ্ববিজয়ী ইহা ত্রিভুবনে কাহারও অজ্ঞাত নহে। তুচ্ছ শক্র রামের ভয়ে 
মাতার ব্যাকুলতা অহেতুকী। মন্দোদরী বলিলেন,__রাম হয় মায়! জানে, নতুবা সে 
দৈববলে বলী। পূর্বে যখন মেঘনাদ নাগপাশে রাম-লক্ষ্রণকে বন্ধন করিয়াছিল, তখন 
সে বিষম বন্ধন কে খুলিয়া দিয়াছিল? দ্বিতীয়বার যখন নিশারণে সসৈন্নে তাহাদের 
মে বধ করিয়াছিল, তখনই বা কে তাহাদের বাচাইল? তিনি শুনিয়াছেন যে,.রামের 
আদেশে জলে শিল] ভাসে, অগ্নি নির্বাপিত হয় এবং বৃষ্টিপাত হুয়। এইরূপ মায়াবী 
. শক্রর সঙ্গে কোন প্রাণে তিনি পুত্রকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইবেন? 

মেঘনাদ মাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, পূর্বের ঘটনা লইয়া! বিলাপ বৃথা । 
নগরদ্ধারে শত্রু অবস্থিত। সেই শক্র বিনাশ করিতে না পারিলে তিনি মনে শাস্তি 
পাইবেন না। বীর রাক্ষপবংশে তাহার জন্ম । শক্রর ভয়ে চুপ করিয়৷ বগিয়৷ থাকিয়া' 
মেই বংশের গৌরব লাঁঘব করিবার সুযোগ তিনি রামকে দিবেন না। তাহার 
কাপুরুষোচিত আচরণের কথা শুনিলে মাতামহ ময়, বীর মাতুলগণ সকলে উপহাস 
করিবে। প্রভাত হইয়া আসিল। ইঠদেব অগ্নির পৃজা করিয়া! তিনি অবিলঘ্ে শত্রু 
ধ্বংস করিয়া ফিরিয়৷ আসিয়া মাতৃপদ পূজা করিবেন। তিনি যুদ্ধার্থ পিতৃ-আজ্ঞা' 
পাইয়াছেন; এক্ষণে মাতার আজ্ঞা ও আশাবাদ লাভ করিলে কে তাহাকে যুদ্ধে 
পরাজিত করিতে পারে? 

মন্দোদরী চক্ষু মুছিয়! বলিলেন যে, মেঘনাদ ষদি একান্তই যুদ্ধে যায়, তবে মহাদেব, 
যেন তাহাকে রক্ষা করেন। অনন্তর প্রমীলার দিকে চাহিয়া! বলিলেন যে, পুত্রবধূ যেন: 
তাহার নিকটে থাকিয়া পুত্রের অভাব কিছুট! দুর করে। 

মাতাকে প্রণাম করিয়া মেঘনাদ পদব্রজ্জে বনপথে একাকী যজ্ঞশালা ভিমুখে 
চলিলেন। মন্দৌদরী ও গ্রীল! অস্তঃপুরে গ্রবেশ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই 
মেঘনাদ পশ্চাতে অতিপরিচিত নৃপুরধ্বনি শুনিয়া! সহাস্যবদনে ফিরিয়া গ্রমীলাঁকে 
আলিঙ্গন করিলেন। প্রমীলা! আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, তিনিও পতির সহিত 
যজ্ঞাগারে যাইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু শীশুড়ীর আদেশে তাহাকে গৃহে থাকিতে 
হইল। মেঘনাদ প্রমীলাকে সান্তনা দিয়া বলিলেন ষে, তিনি এখনই শক্রবধ করিয়া 
ফিরিয়া আপসিবেন। সঙ্গামন্দময়ী গ্রমীলার নয়নে অশ্রু শোভা গায় না। বেলা 
ক্রমেই বাড়িতেছে। প্রমীলা অনুমতি দিলে তিনি যজ্াগারে যাইতে পারেন। কামদেব, 
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'ঘেরূপ কুক্ষণে রতিকে ছাড়িয়া! হরধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, মেঘনাদও সেইরূপ 
কুক্ষণে প্রমীলাকে ছাড়িয়! যজ্ঞশালার দিকে চলিলেন। 
প্রমীলা স্বামীর অতুলনীয় রূপ ও গুণের কথা স্মরণ করিয়া স্বামীর কল্যাণার্থ 
পার্বতীর নিকট যুক্তকরে কাতর প্রার্থন৷ জানাইলেন। প্রমীলার প্রার্থনা আকাশপথে 
দেবীর নিকটে যাইবার সময়ে ইন্দ্র মনে মনে সন্ত্রস্ত হইলেন। পবনদেব অমনি সে 
প্রার্থনাধ্বনিকে দূরে উড়াইয়! দিলেন। চক্ষু মার্জন! করিয়! শূন্তমনে প্রমীলা ফিরিয়া 
'আসিয়! গৃহে প্রবেশ করিলেন । 
হাসে নিশ! তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে-ন্বর্গে তারকা-দীপ্ধ উজ্জল রজনীকাল। 
দ্বিতীয় সর্গে পাই £__ | 
“উততরিলা শশিপ্রিয়া ব্রিদশ-আলয়ে ।” (১৪) 
তৃতীয় সর্গে “উতরিল! নিশাদেবী প্রমোদ-উদ্ভবনে ।৮ (১৭) 
চতুর্থ নর্গে ৪*-৯০০-০০৯৯৭৭ জাগে লঙ্কা! আজি 
“নিশীথে, ফিরেন নিজ ছুয়ারে দুয়ারে, 
কেহ নাহি সাধে তারে পশিতে আলয়ে, 
বিরাম-বর-প্রার্থনে |” (৩৩-৩৬) 


এই চারি সর্গোক্ত ঘটনা প্রায় তুল্যকালীন 7-__-একই রাত্রিতে সংঘটিত । পঞ্চম 
সর্গোক্ত ঘটনা একই রাত্রিতে সর্বশেষে ঘটিয়াছে। 

ব্রিদশ-আলয়-_দেবনিবাস স্বর্গভূমি। বাল্য, ঠকশোর ও যৌবন এই তিনটি 
মাত্র দশ। ঘটে বলিয়। দেবতাঁগণের নাম ত্রিদশ । 

বৈজয়ন্ত- ইন্দ্রের প্রানাদ। 

ভ্রিপিব-পতি-ন্বর্গপতি ইন্্র। ব্রহ্ষা-বিষণ-মহেষ্বর,_এই তিন প্রধান দেবতার 
আনন্দপূর্ণ বাসস্থান বণিয়া স্বর্গের অন্ত নাম ত্রিদিব । 'ভ্রয়ে৷ দিব্যস্তি অত্র" এই অর্থে 
ত্রিদিব। 

কিন্তু চিন্তাকুল এবে_-রাত্রি প্রভাত হইলে মেঘনাদের সহিত লক্ষণের যুদ্ধ 
হইবে। লেই যুদ্ধে প্রবল পরাক্রমশালী মেঘনাদের আক্রমণে লক্ষণ রুক্ষ! পাইবেন কিনা 
এই চিন্তায় ইন্দ্র ব্যাকুল। 

অভিমানে--শচীকে উপেক্ষ। করিয়৷ বিনিদ্রভাবে চিস্তামগ্ন থাকার জন্য । 

স্বরীশ্বরী-ন্বর্গের অধীশ্বরী শচী; স্বর (স্বর্গবাচক অবায় )+ঈশ্বরী । 

সুরেশ দেবরাজ। 


বিশদ টাকা-টিগ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাধ্যাদি_-৫ম সগ,_ পৃষ্ঠা ৫৯. ২২৩ 


ক্ষণেক যুদিছে, ইত্যাদি__দেবরাজ স্বয়ং বিনিদ্র থাকায় তাঁহার চিত্তরবিনোদনের 
জন্ত আগতা৷ মেনকাদি অপ্দরারাও বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করিতে পারিতেছে না। 
অথচ তন্ত্রাচ্ছন্ন হইয়া ঢুলিয়। পড়িয়া পরমুহূর্তেই ইন্দের ভয়ে চক্ষরুত্মীলন করিতেছে । - 
তরাসে -ত্রানে- ইন্দ্রের অসন্তষ্টির ভয়ে। 
স্পান্দহীন যেন-_তন্্রাচ্ছন্নতাহেতু নিশ্চল। 
চিত্র-পুত্তলিক-সম চিত্রলেখা-__চিত্রলেখা নামী অগ্গরা চিত্রে অঙ্কিত মৃতির 
্যায় স্থির। 
আর কারে ভয় ঠার- ইন্দ্রের নিদ্রায় অনিচ্ছা বুঝিয়৷ নি্রাদেবী ভয়ে তাহার 
কাছে যাইতেছেন না। ইন্ত্র ব্যতীত অপর কাহারও ইচ্ছা-অনিচ্ছা তিনি গ্রাহথ 
করেন না। 
দৈত্যদল আসি ইত্যাি_ইন্্রকে গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া শটী পরিহাস 
করিয়৷ বলিতেছেন যে, প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যগণ কি পের মত স্বর্গ অবরোধ করিয়া 
বসিয়া আছে? 
রাবণি-_রাবণপুত্র মেঘনাদ। 
পাইয়াছ অস্ত্র, কান্ত ইত্যাদি__দ্বিতীয় সর্গে পাবতীর আহ্বকৃল্যে ইন্দ্র মেঘনাদের 
নিধনকার্ধে সমর্থ দৈবান্ত্র মায়াদেবীর নিকট প্রাপ্ত হইয়] তৎক্ষণাৎ চিত্ররথ 
নামক গ্ধার্বের সাহায্যে তাহা রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন,_-এইরূপ বণিত 
হইয়াছে । 
পৌলোমী- পুলোমা (পুলোমন্‌) ন।মক দানবের কন্যা শচী। ইন্দ্র গুলোমাকে 
নিহত করিয়! তাহার কন্যাকে বিবাহ করেন। 
অনন্ত-যৌবনা _ কারণ দেবদেবীগণের যৌবনের পর অন্য দশ! নাই। 
যানে বধিল! তারকে ইত্যাদি--ছ্বিতীয় সর্গে মায়দেবী দৈবাস্ত্রের পরিচয় 
দিবার সময়ে ইন্্রকে বলিয়াছেন £-_ 
“দুরস্ত তারকান্থর, হৃরকুলপতি, 
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি 
 সমরে। কৃত্তিকাকুল-বল্লত সেনা মী, 
পার্বতীর, গর্ভে জন্ম লভিল৷ ততৎ্কালে। 
বধিতে দানবরাজে সাঁজাইল। বীরে 
আপনি বুষভধ্বজ হুজি রুদ্রতেজে 
অস্দ্রে।? (৪৯২৯৮) 


২২৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


দাসীর সাধনে-_শচীর প্রার্থনায় । দ্বিতীয় সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শচীও 
পার্বতীকে মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করিবার অন্থরোধ করিতে ইন্দ্রের সহিত কৈলাসে 
গিয়াছিলেন। 

সাধবী--সতীশ্রেষ্ঠা। 

কালি_ রাত্রি প্রভাত হইলে। 

মায়! দেবীশ্বরী--ছিতীয় সর্গে মায়! ও পার্বতী স্বতন্ত্র দেবী। শিব পার্বতীকে 
বলিয়াছেন £-- "পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে । 

সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি, 
মায়াদেবী-নিকেতন ।” ( ৪৩৫-৩৭ পংক্তি ) 

কিন্তু এই সর্গে চণ্তীর দেউলে দেবীর আবির্ভাব বর্ণনায় দেবী ও মায় অভিন্ন বলিয়া 
বণিত হইয়াছেন । ৩৪৪-৩৫৮ পংক্তি দ্রষ্টব্য । ভারতীয় পুরাণের দেবদেবী-চরিত্রের 
সহিত গ্রীক পুরাণোক্ত দেবদেবী-চরিত্রের সংমিশ্রণ ঘটাইবার ফলেই এরূপ অসামপ্রস্ত 
দেখা গিয়াছে । 

বধের বিধান- মেঘনীদবধের উপায় । 

দস্তী- হস্তী। 

আটে মৃগরীজে__পশুরাজ সিংহের সমকক্ষ হয়। 

জানি আমি... আটে মৃগরাজে ?-_-এস্লে লক্ষণ শক্তিমান হইলেও 
মেঘনাদের সমকক্ষ নহেন। এই উক্তিটি পরবর্তী দৃষটান্তের দ্বার! পরিস্ফৃটিত হওয়ায় 
ৃষ্টাত্ত অলঙ্কার হইয়াছে । 

দত্তোলি-নিধধোষ-__বজ্র-গর্জন | 

ইরম্মাদ-_বজাগ্রি। যধুস্দন কর্তৃক বহুল ব্যবহৃত শব । 

বিমান- ইন্দ্রের আকাশ-যাঁন। “ব্যোমধানং বিমাঁনোইস্ত্রীঃ” (অমরকোষ )। 

চাপে-ধন্গকে। 

মহেত্াস- মহাধসুর্ঘর। ইষুর (বাণের ) আস (আসন )-ইঘাস-ধনুক; মহৎ 
ইঘাস যাহার--মহেঘাস। 

এঁরাবত-_সমুদ্রোভভুত ইন্দ্রের হস্তী। “এরাবতাভ্রমাতলৈরাবণীভমু-বল্পভাঃ”-- 
(অমরকোধ) এরাবত, অন্রমাতঙ্গ, রাবণ এবং অভ্রমূ-বল্লভ এই চারিটি এরাবতবাচক 
শব । 

জিদিব-দেবা_ত্রিদিববাসিনী অর্থাৎ স্বর্গবাসিনী দেৰী। মধ্যপদলোগী কর্মধারয় । 

পরদে- লরোবরে ৷ সরঃ (সরস্‌) শবের উত্তর অধিকরণে 'এ' বিভ্তি। 


৮ 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_৫ম সর্গ,__পৃষ্ঠা ৫০1৫১ ২২৫ 


সরনে যেমতি ইত্যাদি_--সরোবরে রাত্বিকালে নিমীলিত শ্রান পদ্মের চাঁরিপাশে 
জ্যোতস্ারাশিকে যেমন দেখায়, আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় বিষগ্নবদনে উপবিষ্ট ইন্দ্র- 
শটীর চারিপাশে অবস্থিত মেনকাদি সন্দরীগণকেও তেমন দেখাইতেছিল। উপমেয় 
টন্দ্রশসী ও মেনকাদি এবং উপমান মুদ্রিত পদ্ম ও স্থধাকর-কররাশি। ইহার্দের 
সাধারণ ধর্ম (ক্রিয়াগত ) প্রথম বাক্যে 'দীড়াইল। চারিদিকে এবং পরবাক্যে বেড়ে? 
বিভিন্ন হইলেও একই অর্থ প্রকাশ করিতেছে বলয় বস্ত-প্রতিবস্তুভাব-বিশিষ্ট 
উপম। অলঙ্কার । 

কিন্ব। দীপা বলী ইত্যাদি--অথবা! শারদীয়! দুর্গাপূজাকালে ছুর্গাদেবীর বেদীর 
শিয়ে প্রদীপসমূহের দীপ্তির সহিত ইন্দ্র-শচীর সিংহাসনের নিম্নে অবস্থিত মেনকাদির 
দেহকান্তির তুলনা করা চলে। একই উপমেয়ের সহিত একাধিক উপমানের 
তুলনাহেতু মালোপম। অলঙ্কার । 

চির-বাঞ্থ।__সর্বকালীন কামনার ধন। “মায়েরে শঝের বিশেষণ। 

মৌনভাবে -চিন্তাকুলতা হেতু । 

পল্পতী_স্বামিত্্ী। জায়া ও পতি শব ছন্দ সমাঁসে জায়াপতী, জম্পতী ও 
দপতী হএ, দ্বিব্১নান্ত শব্ধ বপিয়। “ঈ'-কারান্ত। 

উত্তরিল।€অব+ত্‌ অবতীর্ণ হইলেন , উপস্থিত হইলেন। 

দেবালয়ে-দেবধাম স্বর্গে। ( অপ্রচলিত ) 

রতন-সন্ভব। বিভ। দ্বিগুণ বাড়িল ইত্যাদি--তেজব্ষিনী মায়াদেবী ইন্দ্রালয়ে 
আপিযা উপস্থিত হইলে তাহার অত্যজ্জল দেহপ্রভা রত্রসমূহের উপর প্রতিফলিত 
*$ এখায় নন্দনকননে প্রস্ফুটিত স্বভাবতঃ উজ্জল মন্দীরপুষ্প হুর্যকিরণম্পর্শে যেরূপ 
উজ্জল তর হইয়া উঠে, মেইরূপ রত্রপমূহ হইতে নির্গত জ্যোতিও উজ্জলতর হইয়া 
উঠিল। 

সসন্ত্রমে প্রণমিল। ইত্যাদি মায়াদেবী ইন্দ্রাদি হইতে মহত্বর। বলিয়া শচী:ও 
ইন্ত্র ব্স্তলমন্ত হইয়া তাহার চরণ বন্দনা! করিয়। তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। 

স্থৃধিল। ( শুধিল! )__জিজ্ঞাসা করিলেন। 

আদিতেয় - অদিতির পুত্র দেবতা ) এস্কলে ইন্দ্র । 

মনোরথ .তামার পুরিব- তোমার পরমশক্র মেঘনাদের বধের ব্যবস্থা করিয়া 
তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিব। 

রক্ষঃকুস-চুড়ামণি চুর্ণিব কৌশলে-_শক্তিদ্বার৷ না পাঁরিলেও দৈবী মায়ার 
সাহায্যে রাক্ষমবংশের শ্রেষটরত্বশ্বরূপ মেঘনাদের বিনাশ ঘটাইব। জূপক অলঙ্কার । 


১৫ 


২২৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


পোহাইছে- প্রভাত হইতেছে। গ্র+ভান১পোহানো । 

ভবানল্দময়ী_-বিশ্বের আনন্দদায়িনী । 

লঙ্কার পন্কজরবি- মেঘনাদের বিশেষণরূপে বহুল ব্যবহৃত শব্দ। লঙ্কারূপ 
পঙ্কজের পক্ষে হুর্য-স্বরূপ মেঘনাদ । শব্দটিকে সমাসের নিয়মানুসারে সার্থক প্রয়োগ 
বল! চলে না। প্রথমে লঙ্কারূপ পঙ্কজ এই রূপক কর্মধারয় সমান গঠন না করিয়া 
রবির সহিত সমাসবন্ধন করা যায় না। 'লঙ্কা-পক্কজিনী-রবি' অথবা 'লঙ্কা-পক্কজের 
রবি" সার্থকতর প্রয়োগ হইত। মধুসুদ্ন চতুর্দশশপদী কবিতা “কমলে কামিমী”তে 
“কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ” এই সার্থক প্রয়োগও করিয়াছেন। সংস্কৃত 
ব্যাকরণেও এই জাতীয় মমাস-বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়'এবং “নাপেক্ষত্বেইপি গমকত্বাৎ সমানঃ” 
( অর্থাৎ পদমমূহের পরম্পর সাপেক্ষত্ব নত্বেও স্ম্পষ্ট অর্থবোধহেতু সমাস) এই বচন 
দ্বার! সমান স্বীকৃত হয়। 

নিকুক্ভিল।__-রামায়ণে লঙ্কার একটি পর্বতগুহার নাম। মেঘনাদবধ কাব্যে 
মেঘনাদের ষজ্ঞগৃহরূপে কল্পিত। 

তন্থর।রি-_হে অস্থর-রিপু ইন্ত্র। 

নিরঙ্ত্র। হুর্বল বলী-_বলবান হইলেও নিরস্ত্র অবস্থায় শক্তিহীন মেঘনাদ । 

আনায়-মাঝারে--জাল বা ফাদের মধ্যে আবদ্ধ। 

বারতা -বার্তা- সংবাদ । 

রখুমিত্র বিভীষণের বিশেষণ। 

দেবেজ্ৰ-_( সম্বোধনে ) হে দেবরাজ ইন্দ্র । 

কৃতান্ত সদশ_যমস্বরূপ ভয়গ্কর। রুত অন্তষাহা দ্বারা-কৃতীন্ত-যম। 

নঘুচিসূপন_নমুচি নামক দৈত্যের ব্ধকর্তা ইন্্ু। 

কবু'রকুলের গর্ব-_রাক্ষদ-বংশের দর্প-ম্বরূপ মেথনাদকে। 

সমরিবে-(নামধাতু ) সমর বা যুদ্ধ করিবে। 

বঞ্জি-হে বজ্রধারি ইন্্র। 

পিরীতি এগ্রীতি_সম্তোষ, আনন্ব। 

শ্তীশ্বরী__মহাশক্তি মায়াদেবী। 

দেবেজ্দঞের পদে নিদ্রা ইত্যাদি-_মায়াদেবীর সুস্পষ্ট আশ্বাসবাক্যে নিশিস্ত 
হওয়ায় ইন্দ্র নিত্রিত হইলেন। অচেতন নিদ্রায় চেতনা-বিশিষ্ট মানবের সমান কার্য 
প্রণাম করা আরোপহেতু সমাসোক্তি অলঙঞ্কার । 

/মহা-ইজ্দ্র-যহেন্দ্র শবটিকে ছন্দের অনুরোধে অনংহিত রাখা হইয়াছে। 


বিশদ টীকা -টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_€ম সর্গ,__পৃষ্টা ৫১৫৩ ২২৭ 


কিদ্িণী_নৃপুর, মেখল! ইত্যাদিতে সংলগ্ন ক্ষত ক্ষুদ্র ঘর্টিক! বা ঘুঙুর | 

কাচলি-কঞ্চলিকা__স্ত্রীলোকের বক্ষ-আবরক বন্বন্ধন। 

সৌরকররাশিরূপিণী সুরনুন্দরী_ সর্ষের কিরণমালার ন্তায় সমুজ্জল-দেহা 
মেনকাদি দেবপুবীর স্থন্দরীগণ। 

পরিমলময় বায়ু-হুগন্ধি বায়ুপ্রবাহ। পরিমল শব্ের আভিধানিক অর্থ 
হইতেছে চন্দন প্রভৃতি মদ্দিত বা পিষ্ট বন্ত হইতে উৎপন্ন স্থুগন্ধ। প্বিমর্দোখে পরিমলো 
গন্ধে জনমনোহরে |” (অমর )। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ স্থবান অর্থেই ব্যবহৃত। 

অলক-- কপাল ও গণস্থলে সংসপিত চুর্ণ-কুস্তল বা! ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কেশগ্রচ্ছ। 

প্রফুল্লিত এপ্রফুল্প__বিকশিত, প্রন্ক/টত। ব্যাকরণছুষ্ট প্রয়োগ । 

বিমোহিনী- বিশ্বের বিভ্রম উৎপাদনকারিণী মায়! । 

স্বপন-দেবীরে-্বপ্ন বা নিদ্রার দেবতা) গ্রীক-পুরাণের “সম্নাসের' অঙগকরণে 
কল্পিত। ইলিয়ড, কাব্যেও দেবরাজ জুপিটার কক গ্রীক সেনাপতি আগামেম্ননের 
নিকট আশ্বামবাণী-বহনকারী নেস্টর-রূপধারী সম্নাস্কে প্রেরণের কাহিনী আছে। 
তুলনীয়,_ | 
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দেউল€দেবকুল_ দেবমন্দির | 

দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব ন| সহে-_মায়াদেবীর অধীরতার কারণ এই 
যে, রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষণের পক্ষে অপরের অজ্ঞাতসারে চণ্ডীর দেউলে যাইয়। 
দেবীর পৃজা করা অসম্ভব হইবে এবং অন্যদিকে মেঘনাদ যজ্ঞ সমাপন করিয়া শক্তি- 
লাভের স্থধঘোগ পাইবে। 

উব্রি এউতরি-অব+ত্‌_অবতীর্ণ হইয়া, আবিভূতি হইয়া । 

কুহুকিনী-_কুহুক বা মায়া স্থষ্টি করিতে সমর্থাস্বপ্নদেবী | 

যবে আমি বিদায় হইন্ু ইত্যাদি--লক্ণের অধোধা| ত্যাগকালে নুমিত্রা 
নিশ্চয়ই পুত্রবিরহে আকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু এ স্থলে কবির উক্তির মধ্যে তাহার 
্সাস্তরগ্রহণ এবং স্সেহ্ময়ী মাতার সহিত চিরবিচ্ছেদের ছুঃংখই ষেন ধ্বনিত হইয়া 


।উঠিয়াছে। 
বীরকু্জর-_বীরশ্রেষ্ঠ। বীর কুণরের (হন্তীর ) মত) উপমিত সমাস। 


২২৮ মেঘনদবধ কাব্য 


কুঞ্জর-গমনে- হস্তীর ন্যায় স্থির ও দৃঢ় পদবিক্ষেপে। 
রক্ষঃপুরে রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে-_রাক্ষদগণের সহিত যুদ্ধে 
রামচন্দ্র যে বিভীষণের উপর একান্ত নির্ভরশীল তাহ] রামচন্দ্র পুন:পুনঃ ব্যক্ত 
করিয়াছেন। কবির ব্যক্তিগত ধারণাঁও যে এইরূপ ছিল তাহা “76 (11921)9780) 
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যায়। 
“শুতক্ষণে, রক্ষোবর, পাইন তোমারে 
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে 
এ দুর্বল বলে, কহ এ বিপত্তি কালে?” (৩য়। ৩০০-৩০২) 
“নীলকঠ ষথা 
( নিস্তারিণী-মনোহর ) নিস্তারিল! ভবে, 
নিস্তার এ বলে, মখে, তোমারি রক্ষিত।” ( ৩য়। ৪৪২-৪৪৪ ) 
“নাহি কাজ বৃথ। বাক্যব্যয়ে-_ 
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে ।”  (৬ষ্ঠ। ২৩৫-২৩৬) 
“শুতক্ষণে, সখে, 
পাইন তোমায় আমি এ রাক্ষমপুরে। 
রাঘবকুল-মঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে ! 
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজ গুণে, 
গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা, 
মিত্র-কুলরাজ তুমি, কহিন্থ তোমারে ।” (৬ষ্ঠ। ৭৩২-৭৩৭ ) 
মেঘনাদবধ-কাব্যে বিভীষণ সম্বন্ধে রামচন্দ্রের উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি কবির নিজস্ব 
ধারণাঁরই প্রতিফলন মাত্র। 
আপনি রাক্ষমনাথ পুজেন সতীরে-_কৃত্তিবামী রামায়ণেও রাব্ণকতৃক দেবী- 
পূজার উদ্েখ আছে। 
আয়াদিতে-( নাম ধাতু ) আয়াম বা ক্রেশ দিতে । 
আয়দী-সদবশ--লৌহময় বরমস্বরপ। অয়ঃ (লৌহ) গঠিত-_আয়স; স্্ীলিঙ্গ 
আয়দী। 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৫ম সর্গ-_-পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪ ২২৯ 


বীতিহোত্র-রূপী-_ অগ্নির স্তায় তেজস্বী। বীতি (ভোঞ্জন ) হোত (হোম) 
যাহার ; অথবা বীতি (দীপ্তি) হোত্বে ( হোমকার্ধে) যাহার) সমানাধিকরণ বা 
ব্যধিকরণ বহুবীহি সমাস। 

দীপিছে ললাটে ইত্যাদি_মহাসর্পের মন্তকে উজ্জল মণির ন্যায় ল্ষ-দৃষ্ট ভীষণ- 
দর্শন মূত্র কপালে চন্দ্রকল। দীপ্তি বিকাশ করিতেছিল। 


জটাজুট শিরে,তাহার মাঝারে[ইত্যাদি__সেই ভীষণ মৃত্তির মন্তকস্থিত পিক্গল 
জটারাশির মধ্যে গঙ্গার শুত্র জলোচ্ছাস দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন শরৎকালের 
রাত্রিতে মেঘের মধ্যে শুত্র জ্যোৎস! প্রতিফলিত হইতেছে। “ষেন' শৰের প্রয়োগ ছার৷ 
উপমাঁনকেই উপমেয়রূপে প্রবল সংশয় প্রকাশ করায় এস্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার 
হইয়াছে। 

রজোরেখ|-রজতরেখা-রৌপ্যবৎ শুত্র বিকাশ । রজত অর্থে মধুক্থদন বহস্থলে 
রজঃ শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। অবাচকতা দোষ। 

বিভূতি-ভুষিত অঙ্গ_ দেহখানি ভন্মলিপ্ত। 

চিলিল! সৌমিত্রি ভূতনাথে-_বিশাল ও ভীষণ আকৃতি, ললাটস্থ চন্দ্রকলা, 
জটাজালের মধ্যে গঙ্গাধারা, ভম্মলিপ্ত দেহ এবং হস্তস্থিত ত্রিশূল দর্শনে লক্ষণ 
উদ্যানরক্ষী মহাদেবকে চিনিতে পারিলেন। 

নিক্ষোষিয়।_ কোষমুক্ত করিয়া। 

তেজস্কর-_প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল । 

রঘুজ-অজ-তঙ্গজজ-_রঘুর পুত্র অজ, তাহার ওরসজাত দশরথ | 

বিলম্ব না! সন্থে-কারণ অধিক বিলম্বে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেলে কার্ধসিদ্ধির 
ব্যাঘাত ঘটিবে। 

যথা শুনি বজ্জনাদ, ইত্যাি__ব্রধ্বনি পর্বতে যেরূগ গম্ভীরশবে গ্রতিধবনিত 
হয় সেইরূপ গম্ভীর কণ্ে। 

বৃষধ্বজ- মহাদেব; বৃষ ছারা উপলক্ষিত দেবতা! । বৃষ ধ্বজ (চিহ্ন বাঁ উপলক্ষণ) 
ষাহার; বহত্রীহি। 

বাখানি-ব্যাখ্যান- প্রশংসা করি। 

কেমনে আমি যুঝি ইত্যাদদি--তোমার সাহস দেখিয়া! আমি সন্তষ্ট ত ইয়াছিই 
তাহার উপর স্বয়ং দেবী আক্জ তোমার প্রতি তুষ্ট বলিয়। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কর1 আমার 
পক্ষে অসস্ভব। 


হু ূ্‌ মেথনাদবধ কাব্য 


প্রসন্নময়ী--ভক্তের প্রতি গ্রসন্না দেবী পার্বতী । ব্যাকরগছুষ্ট প্রয়োগ । 
কপনরঁ-_কপর্দ অর্থাৎ জটাজুটধারী মহাদেব। পকপর্দোইস্ত জটাজুটঃ পিনাকোহ- 
জগবংধন্ঃ* ( অমরকোষ )। 


কানন মাঝে পশিল! সৌমিত্রি_চণ্ডীর দেউল যে বনে অবস্থিত, সেই বনে 
প্রবেশ করিয়া লক্ষণের নানারূপ বিভীধিক] ও প্রলোভনের সম্মুখীন হইবার চিত্রসমূহ 
ট্যাসো-রচিত “জেরুসালেম উদ্ধার”-কাব্যের ১৫শ ও ১৮শ সর্গ হইতে গৃহীত। 

আইল ধাই ইত্যাদি__এই মায়াসিংহের কাহিনী উল্লিখিত কাব্যের ১৫শ সর্গের 
৫০ তম অনুচ্ছেদে আছে। 

হ্বক্ষ-_হরি ( হরিদ্বর্ণ) অক্ষি যাহার; সিংহ। 

উলন্লিল।-_উন্মুক্ত করিলেন। উলঙ্গ -ওলক্ব-ওনঙ্গ -অব-নগ্র-_-আবরণশূন্ত। 

নির্ধোষে__গভীর গর্জনধ্বনির সহিত। ক্রিয়া-বিশেষণ। 

ক্ষণপ্রভা--বিছ্যুৎ। 

দ্বিগুণ আধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে- ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণিক বিদ্যুৎ 
বিকাশের পর অন্ধকারকে গাটুতর বলিয়। মনে হয় । 


বানছবলে উপাড়িল। তরু প্রভঙ্জন-_এই মায়া-ঝটিকার কাহিনীও উল্লিখিত 
কাব্যের ১৮শ সর্গের ৩৭তম অনুচ্ছেদে আছে। 

দাবানল পশিল কাননে- মুছুমুছঃ বজ্রপাতে 'সমন্ত বন যেন দাবানলে দগ্ধ 
হইতে লাগিল। 

গর্জিল জলি দুরে, ইত্যাদি_ুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ যুদ্ধশঙ্খ একসঙ্গে ধ্বনিত হইয়া 
এবং অসংখ্য ধনুকের টক্কারের সহিত যিশিয়! যেরূপ ভয়াবহ প্রচণ্ড শবের স্থটি করে 
সেইরূপ ভীষণ শবে দুরস্থিত ঝটিকা বিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জন করিতে লাগিল। 


সে রৌরবে--অগ্নিময় ভীমণ নরকে । এস্বলে রৌরবের গায় ভীষণ দাবানলের 
মধ্যে। উপমেয়ের উল্লেখমাত্র' না করিয়া উপমাঁন রৌরবকেই উপমেয়রূপে গ্রহণ 
করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার । 

আচম্িতে_ অকন্মাৎ, হঠাৎ চম্নকিত করিয়া; আচমকা। 

কুন্ুম-কুত্তল! মন্হী__অরণ্যকে মহী অর্থাৎ পৃথিবীর কেশরূপে কল্পনা করিয়া 
বনমধ্যে প্রন্ফুটিত পুষ্পসমৃহকে পৃথিবীর কেশের, ভূষণরূপে কল্পনা কর! হইয়াছে। 

মঙ্গ সমীর স্বনিল।-_বড়ের প্রচণ্ড গর্জনের পর পুনরায় মৃুমন্দ বাস প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। 


বিশদ টীকা-টিগ্ননী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি--€ম সর্গ, পৃষ্ঠা ৫1৫৫ ২৩১ 


নিক্কণে__শ্রুতিমধুর ধ্বনিতে । 

মঙ্দিরা-মপ্তীর- ক্ষুদ্র করতাল। 

সগুত্বরা_ _জলতরঙ্গ-জাতীয় বাগ্ঘযন্ত্রবিশেষ। 

উলিল- প্লাবিত করিল; উৎ+-স্থল শব্ধ হইতে নি্পন্ন। 

দেখিল! সম্মুখে বলী ইত্যাদি-_এই মায়! প্রলোভন চিত্রটিও উল্লিখিত কাব্যের 
ছুই স্থলে (১৫শ নর্গ, ৫৮-৬৬ অনুচ্ছেদে এবং ১৮শ সর্গ, ২৬-৩৫ অনুচ্ছেদে) 
পাওয়। যায়। 

অবগাছে দেহ-_-অধিকপদতা দোষ ; কারণ 'অবগাহে* অর্থই দেহ নিমজ্জিত 
করিয়। স্নান করে। 

কৌমুদী নিশিতে যথা সুন্দরীরা মরোবরে জ্বান করিতেছে দেখিয়া মনে 
হইতেছে, যেন জ্যোতজাঁরাশি রাত্রিকালে সরোবরের জলে নামিয়া আসিয়াছে । 

দুকুল, কাচলি শোভে কুলে, ইত্যাদি__হুন্দরীরা কেহ কেহ সরোবরে অবতরণ- 
কালে তাহাদের বস্ত্রাদি তীরে খুলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ নগ্রদেহে স্নান করিতেছে। 
তাহাদের ্বর্ণবর্ণ দেহকান্তি স্বচ্ছ জলরাশির মধ্যে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন মাঁনস- 
সরোবরে এক ঝণাক স্বর্ণপদ্ম ফুটিয়৷ রহিয়াছে। 

কেহ তুলে পুম্পরাশি, ইত্যাদি-_অন্য মায়া-স্ন্দরীগণ পুষ্পবনে পুষ্প চয়ন 
করিয়া তাহাদের অলকদাম কুম্থমে ভূষিত করিতেছে,_যে মনোমুগ্ধকর অলকদাম 
পুরুষের পক্ষে কামের শৃঙ্খল স্বরূপ । 

দ্বিরদ-রদ নির্মিত হস্তিদস্তে নিশ্িত। দ্বিরদ- দুইটি বৃহৎ দস্ত আছে যাছার-_. 
হস্তী। 

কোলম্বক-_বীণার কাষ্ঠীদিনিস্িত অঙ্গ বা ঠাট। 

হৈম- হেম বা স্বর্ণনিশ়্িত। কবি কয়েক স্থলে এই অর্থে ব্যাকরণতুষ্ট হমময়” 
শবটি প্রয়োগ করিলেও এই স্থলে শব্দটির সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন। 

সজীত-রসের ধাম-_বীণার তার হইতেই মধুর সঙ্গীত নিষ্পন্ন হয় বলিয়া! তারই 
সঙ্গীতের আবাসস্থল । 

স্ুখময়ী- আনন্দময়ী ) “কেহ' শব্দের বিশেষণ । 

গীবর-_স্থুল, ঘন। 

স্বণিছে রশনা__মেখলা মধুর শব করিতেছে । বৃত্যহেতু অঙ্গ সঞ্চালনে বুকের 
/রত্বহার দোছুল্যমান, এবং নৃপুরদয় ও মেখল! বান্ধৃত হইতেছে। 


২৩২ মেঘনাদবধ কাব্য 


মরে নর কাল-ফণি'নশ্বর-দংশনে-_কালসর্পের প্রার্থবিনাশক দংশনে মানুষ 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নশ্বর শবের অর্থ নাশশীল, যাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; যেমন নশ্বর 
জীবন'। মধুস্দন এই স্থলে এবং অন্য কয়েক স্থলেও নশ্বর" শব্দটি 'বিনাশক” অর্থে 
প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা অবাচকতা দোষ। 


যেমন-_ “বাছি বাছি লইতে সত্বরে 
তীক্ষতম গ্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে ।” (৬৬) 
প্যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বি'ধিলে 
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শবে, (৭১১২) 
“হত এ নশ্বর রণে? (৮১২২) 


মরে নর কাল-ফণি-নশ্বর-দংশনে -..***-". জ্বলে পরাণ_ কাল সর্পের দংশন 
মানুষের মৃত্যুর প্রসিদ্ধ কারণ। এখানে সুন্মরীগণের পৃষ্টবিলস্ষিত মণিশোভিত 
বেণীসমূহ সর্পবৎ হইলেও তাহাদের দংশন-ক্ষমতা! নাই ; অথচ মানুষের প্রাণ জলিতে 
থাকে বলা হইয়ছে। প্রণিদ্ধ কারণ বিনা কার্ষোৎপত্তি দেখাইবার চেষ্টা করিলে 
বিভাবন৷ অলঙ্কার হয়। সর্পদংখনরূপ প্রসিদ্ধ কারণ ব্যতীতই মানুষের বিষদাহ-জাল! 
কেবল সর্পাকতি বেণীদর্শনের ফলেই ঘটে বলায় এস্থলে বিভাবনা অলঙ্কার । 

হেরিলে ফণী পলায় তরাসে.....বাধিতে গলায়-_কার্ধ-কারণে বৈষম্য 
গ্রদখিত হইলে বিষম অলঙ্কার হয়। এখানে প্রথমে ফণি-দর্শনমাত্র লোক ভয়ে 
পলায়ন করে বলিয়া, «এ ফণী” অর্থাৎ স্থন্দরীগণের সর্পাকৃতি বেণী দেখিলে কোন্‌ 
লোক ন| তাহাকে গলায় বীধিতে চায়, বলা হইয়াছে । ফণিদর্শনে ভয়ে পলায়নের 
পরিবর্তে তাহাকে সযত্বে গলায় বেষ্টন অত্যন্ত অস্বাভাবিক কার্ধ। স্তরাং এখানে 1] 
কার্-কারণে বৈষম্য জনিত বিষম অলঙ্কার হইয়াছে । 

মধুসখাঁঁ মধুর অর্থাৎ বসন্তের সখ! কোকিল। সংস্কৃত ব্যাকরণাহুযায়ী “মধুমখ? 
পদই শুদ্ধ কিন্তু বান্গলায় এইরূপ প্রয়োগ প্রচলিত। 

জজাযন্ত্র--ধারাযন্ত্, ফোয়ারা । 

অরিন্দমে--শক্রজয়ী লক্ষ্ণকে। 

গ্লাইল--গানের মত মধুর স্বরে বলিল। 

নহি নিশাচরী মোরা_রাক্ষপুরীতে অবস্থান করিলেও আমরা রাক্ষদকন্ত] মহি। 

অনন্ত বসম্ত জাগে যৌবন উদ্ভানে-_দেবকন্া বলিয়৷ আমরা স্থচিরযৌবনা। 

অধর-সরলে-অধরদূপ মরোবরে। ২৯৭-২৯২ পংকিত্রয় ২য় সংস্করণে 
সংযোগ্ধিত। 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি_-৫ম সর্গ,_-পৃষ্ঠ] ৫৫-৫৬ ২৩৩ 


উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত-_ চিরযৌবন! বলিয়া । উরোজ শের অপগ্রয্নোগ। 
আমা সবে আমরা সকলে “মোরা সবে" । “আমা সবে" কর্মকারকে প্রযুক্ত 
হয়, কর্তীয় ইহা অপ্রচলিত । 
কাটে জীবনের ফুল এ ভবমগুলে- যাহারা পৃথিবীতে জীবনরূপ ফুলের দূল 
ও বুস্ত কাটিয়। তাহাকে অকালে নষ্ট করে। 
ঘত- যাহার ( সর্বনাম )। 
জানকী-সতী--উদ্ধারিব' ক্রিয়ার কর্ম। 
স্থবরাজনে-_ ( সপ্বোধনে ) সর +অঙ্গনা; দেববাল!। 
মাতৃ হেন মানি তোম| সবে-_কারণ দেবীগণ সর্বদাই মান্ষের নিকট মাতার 
নায় পূজা। 
বিজন সে বনন- পবিত্রাত্ম। লক্ষণ মায়াস্থন্দরীগণের রূপে বিভ্রান্ত না হইয়া 
তাহাদিগকে মাতৃ-স্বোধন করায় তাহারা স্বপ্নের মত মিলাইয়া গিয়া বন জনশূন্য হইল । 


সন্ভোজীবাক্ষণস্থায়ী। 

গীঠতলে- দেবীর বেদিকার বা গীড়ির নিয়ে। 

ঝাঝরী-ঝঝরিকা--কীলর, ঘণ্টা। 

সুরভি-_সথরভিত, স্থৃবাসযুক্ত । বিশেষণ। 

ধুপ ধূপদানে পুড়ি, ইত্যাদি ধৃপদানে বা ধুস্থচিতে ধৃপ পুড়িয়া স্বরভিত পুষ্প- 
গন্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়! সমগ্র স্থানটি স্থগন্ধে পূর্ণ করিতেছে। 

তুলিল। ঘতনে নীলোগপল- _রাবণবধের পূর্বে রামচন্দ্র নীলপন্ দ্বার! ছুর্গা- 
দেবীর অর্চনা করিয়া তাহার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া! কত্তিবাধী রামায়ণে 
উল্লিখিত হইয়াছে । এই সর্গে লক্ষণ কর্তৃক নীলোৎপল দ্বার সিংহবাহিনী চণ্ডিকার 
অর্চন। সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসোক্ত ঘটনার ছায়ায় কল্পিত হইয়াছে । 

সিংহবাহিনীরে- দিংহপৃষ্ঠে আকা চণ্ডীকে। এই কাব্যে অন্থত্র পার্বতী ও 
মায়া স্বতন্ত্র দেবীরূপে উক্ত হইলেও (.২য় সর্গ, ৪৩৫1৪৩৭ পংক্তি ) এখানে পার্বতী, 
চণ্তী বা৷ দুর্গা, এবং মায় এক ও অভিন্ন বলিয়! কল্লিতা। বলা বাহুল্য যে, এই কল্পনাই 
ভারতীয় পুরাণসম্মত। দ্বিতীয় সর্গের দৈব বড় যন্ত্জালের মধ্যে ভারতীয় ও গ্রীক 
পুরাণের দেবদেবীগণ পরম্পর ফিলিয়া মিশিয়া নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এমন 
কি, নাম পর্যস্ত গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। 

সাষ্টাজে প্রণমিয়া-_ভূমিতে লুষ্িত দেহে প্রণাম করিয়া । ছুই চরণ, ছুই জা, 
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ছুই হস্ত, বক্ষঃস্থল এবং কপাল,_-এই আটটি অঙ্গদ্বারা ভূঙ্গি স্পর্শপূর্বক প্রণামকে 
পাষ্টাঙ্গ প্রণাম” বলে। মতাস্তরে, জানদ্ধয়, পদঘয়, হত্তঘ্বয়, বক্ষস্থল, বুদ্ধি, মন্তক, 
বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা প্রণাম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। 

গরজিল। দূরে মেঘ ইত্যাদি-_সহসা প্রচণ্ড দেবতেজের আবির্তাবস্থচক। 

মহামায়ে_ মহামায়া চ্ডিকাকে। 

তেজঃ রাশি রাশি ইত্যাদি--অকম্মাৎ দেবীর শক্তির আবির্ভাবে প্রচণ্ড তেজঃ 
উৎপন্ন হইয়া ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুৎশিখার স্তায় চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হরণ করিল। লক্ষণ 
সভয়ে দেখিলেন যে, চক্ষু উন্মীলিত থাকা সত্বেও তিনি কিছুই দেখিতেছেন না; 
সমস্ত মন্দির যেন গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন । 

হাসিল! সতী- ভক্তের বিহ্বলতা৷ দর্শন করিয়া । 

পলাইল তমঃ দুরে-_-ভক্তের প্রতি দেবীর প্রসন্ন করুণ হাস্ে অন্ধকার দুর 
হইল। | 
দিব্য চচ্ষুঃ লাভ করিল! স্ুমতি !-_দেবীর কৃপায় লক্ষণের চক্ষুর ধণধা ঘুচিয়া 
গেল এবং তিনি দেবীকে দর্শন করিবার উপযোগী দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলেন । 

নগর-মাঝে- রামায়ণে নিকুভ্তিলা যজ্রস্থল লঙ্কার প্রত্যন্ত দেশস্থ নির্জন 
গিরিগুহায় বলিয়। বণিত। 

নিকষে যথ। অসি-কোধ মধ্যে রক্ষিত তরবারির ন্যায় অনৃশ্ত। নিকষ শবের 
অর্থ স্বর্ণপরীক্ষায় ব্যবহৃত কষ্টিপাথর ; এস্থলে কোষ বা তরবারির খাঁপ অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। অবাচকতা! দোষ । 

আবরিব মায়াজালে আমি ফেছে-_এই বাক্যটি এবং ইহার পূর্বে “আপনি 
আমি আসিয়াছি হেখ! সাধিতে এ কাধ তোর শিবের আদেশে”__এই বাক্যটি, এই 
স্থলে সুম্পষ্টরূপে চণ্ডী ও মহামায়ার অভেদ জ্ঞাপন করিতেছে। 

কূজনিল জাগি পাথীকুল ফুলবনে-_ইত্যবসরে রাত্রি শেষ হইয়া গ্রভাত 
আসন্ন হওয়ায় মধুর স্বরে পাখীরা। গাহিয়া উঠিল। 

আকাশ-সম্ভব! বাণী-_ দৈব বাণী। 

লীরবিল! সরস্বতী-_দৈববাণী স্তব্ধ হাটল। সরন্বতী বাণী, বাক্য । 

তথা-_-মেই স্থথের আলয়ে। অনাবশ্ক প্রয়োগ | 

কুঞ্জবন-গীতে-_কুঞধবনে অবস্থিত পক্ষিগণের প্রভাতী গানে। 

যেমতি নজিনীর কানে অলি ইত্যাদি-_ত্রমর যেরূপ অক্ফুট মৃদুগুঞ্নে পদ্মের 
মিকট প্রণয়ের অনির্চনীয় মধুর ভীব প্রকাশ করে মেইরূপ মৃছ ও মধুর কষ্ঠে। 


বিশদ টাকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যা্দি--৫ম সর্গ,_ পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭ ২৩৫ 


ডাকিছে কুজনে--কাকলীশবচ্ছলে আহ্বান করিতেছে । 
হৈমবতী উষ| তুমি রূপসি, তোমারে-_-উধার শ্তায় ্বর্ণকাস্তিবিশিষ্ট 
তোমাকে । হেম হইতে নিশ্পন্ন হৈম শব্দ বিশেষণ বলিয়া তাহার পর পুনরায় 'বতু” 
প্রত্যয়যোগে বিশেষণ গঠন করা যায় না। হিমবানের কন্তা অর্থে হৈমবতী অবশ্ঠ' 
শুদ্ধ প্রয়োগ; কিন্তু এখানে সে অর্থ হয় না। 
রূপদি--( সন্বোধনে ঈ-কারাস্ত স্্রীবাচক শবে ই-কার ) হে সুন্দরি। 'বূপ আছে 
যার অর্থে শ-প্রত্যয়যোগে রূপশ; স্ত্রীলিঙ্গে রূপশা _ রূপবতী, স্বন্দরী। “দরসী” 
'বেতপী” 'আয়সী, প্রভৃতি অস্-ভা গাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সাদৃশ্ঠে রূপসী । 
মিল-মীল ধাতু-মেল; উন্মীলিত কর। 
উঠ, চিরানন্দ মোর ইত্যাদি__প্রমীলার স্প্তিভঙ্গ করিবার জন্য মেঘনাদের; 
্রণয়পূর্ণ উক্তির উপর অনুরূপ ক্ষেত্রে ঈভের প্রতি এ্যাডামের উক্তির ছায়া প্রতিফলিত 
হইয়াছে। তুলনীয়__ 
[1910 আ160 50109 
[1110 83 1192) 291015188 ০0 [1018 10:8801)9৪)--- 
1719 10800 ০01৮ 609010106) 1)18199790 61008 4 ৪16১ 
টড 1817686, 105 981)00980) 205 18698 10900) 
[79559751886 10986 £1(6, 005 95৪1 1097 081181767 
81:9১ 6109 000101116 81)1768.১, 
( 28780189 1,080 ) 
সূর্যকা ক্রিুগতুর্যের কিরণসমূহকে একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্ত্রীভৃত করিতে, 
সমর্থ স্কটিক ব!ক্ঁচি; আতশী কাচ 
ূর্যকাস্তি-মণি সম এ পরাণ, ইত্যাদি__যেমন স্ুরধের অবস্থিতিতে তাহার 
কিরণ প্রতিফলনের জন্তই আতশী কাচের দীপ্তি সম্ভবপর, তেমনই তোমার সানিধ্য ও 
প্রভাবহেতুই আমার সকল তেজ ও গৌরব। তোমার অভাবে হূর্যহীন আতশী 
কাচের স্তায় আমিও মপিন ও নিপ্রত | 
ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্বম--আমার সৌভাগ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ফলন্বরূপ । 
মহার্থ__ মহার্ঘ, বহুমূল্য। ৰ 
উঠি দেখ, শশিমুখি......মঞ্জুকু্জ বনে কুন্ম-_-সাধারণতঃ নারীর সৌন্দর্য ও 
পাবণ্য জাপন করিবার উদ্দেশ্টে কুহ্ছমকে উপমানরূপে গ্রহণ করা হুয়। কিন্ত 
এখানে উপমেয় প্রমীলার সৌন্দর্যের আধিক্য বুঝাইবার জন্ত বলা হইয়াছে ঘে, 
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নিত্রিতাবস্থায় প্রমীলাকে অসতর্কভাবে পাইয়া কুন্থ্মসমূহ তাহার কাস্তি অপহরণ 
করিয়াই লাবণ্যময় হুইয়া উঠিয়াছে। উপমানের নিক্ষলতা৷ প্রদর্শনহেতু এস্থলে 
প্রতীপ অলঙ্কার হইয়াছে। 

গ্োপিনীগোপী-বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-প্রণয়িনী গোপকন্াগণ। 

শরমে- লজ্জায়। ফারসী শব্ঘ। 

চন্ষুঃদ্বয়-_সদ্ধির নিয়মান্ুসারে “চক্ৃদ্বপ* শুদ্ধ প্রয়োগ হইলেও দুঃশ্রাব্যতা পরি- 
হারের জন্য সন্ধি অস্বীকুত। 

রাবগ-বধূ₹_রাবণের পুত্রবধূ প্রমীলা । বধূ অর্থে পত্বী এবং পুত্রবধূ উভয়ই 
বুঝায়। 

লজ্জায় মলিনমুখী পলাইল দুরে ইত্যাদি-েভাবে ছেদচি্ন ব্যবহৃত 
হইয়াছে তাহাতে মলিনমুখী খগ্যোতের বিশেষণ; কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ কেন? 
ছন্দের অনুরোধে গ্ঠোতি” প্রয়েগ করিলেও কবির মনে 'খগ্যোতিকা শব্দই বর্তমান 
ছিল বলিয়াই কি? ইহার অর্থ এই যে, প্রভাতের আবির্ভাবের সহিত নিশ্রভ 
জোনাকিগুলি শিশিরসিক্ত সথগদ্ধি ফুলগুলি হইতে উড়িয়া গেল। কিন্তু বিন্ময়স্থচক 
ছেদচিহটি 'অরুণের সাথে” কথাটির পরে না হইয়া 'মলিনমুখী” শব্দের পর হইলে, 
ব্যাখ্য! করিবার কোন অস্থবিধা হয় না । সেস্থলে অর্থ হইবে,-মেঘনাদের সহিত 
শাশুড়ী মন্দোদরীর নিকটে গমনোগ্যতা৷ লজ্জাবনতমৃখী বধূ প্রমীলা শয়নগৃহ হইতে 
বহির্গত হইলে মনে হইল, যেন সমুজ্জল অরুণরূপ নায়কের সহিত লঙ্জাবনতমুখী স্লান 
প্রভাত-তারারূপ নায়িকা আবিভূ্ত হইয়াছে । অরুণোদয়ে প্রভাত-তারার 
অনুজ্জলতাকে তাহার লজ্জাগ্রস্ত ভাবরূপে সহজেই ব্যাখ্যা কর! যায়। 

শিশির অন্ত ভোগ ছাড়ি ফুলদলে- ফুলের পাপড়িগুলির মধ্যে সঞ্চিত 
অমৃতের ন্যায় স্থগন্ধি ও স্থন্বাছু শিশিরবিন্দু ত্যাগ করিয়া । 

পঞ্চস্বরে-পঞ্চম স্বরে । : তুলনীয়, “গাও পঞ্চস্থরে 

নীতার ডি এ (৪র্থ সর্গ, ৪১৫)। অবাচকতা! 

দোষ। 

নমিল-রক্ষক- পুবীরক্ষক; প্রহরী । 

যানবাহুদলে- _শিবিকাবহনকারীর!। 

মন্দোদরী মহিষী--রাবণের প্রধান! মহিষী মন্দোদরী ময়দানবের গরমে হেম। 
নায়ী অপ্দরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মায়াবী এবং দুন্দুভি নামক দানবদ্ধয় ইহার 
গ্রাতা ।!. 


বিশদ টীকা-টিপ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_-৫ম সর্গ, পৃষ্ঠা ৫৭৫৮ ২৩৭ 


অতুল জগতে-_শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান রাজার প্রধান! মহিষীর প্রাসাদ বলিয়া । 

জমিছে দুয়ারে প্রহরিণী ইত্যার্দি-_মন্দোদরীর প্রাসাদের দ্বারে দ্বারে ষমদণ্ডের 
ন্যায় ভীষণ অস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়৷ অস্তঃপুর-রক্ষিণী প্রহরিণীগণ সতর্কভাবে বিচরণ 
করিতেছে । 

মনোহর স্বপনে যেমতি-_বীণার ঝঙ্কার মধুর বটে, কিন্তু অর্ধতন্ত্রীর মধ্যে শ্রুত 
হইলে উহা আর “ কোমল, মধুর ও অনির্বচনীয় হইয়াঁ উঠে। মন্দোদরীর প্রাসাদে ষে 
বীণার মু মধুর বস্কার শ্রুত হইতেছে, উহা স্প্রে রত বীণাধ্বনির মত মনোমুগ্ধকর । 

ত্রিজটা-_রামায়ণে এই নামে সীতার প্রতি অন্ুকম্পাশীল। রাক্ষপীর উল্লেখ আছে। 

তেই€তেঞ্িএতেণ€তেন কারণেন-_ সেই হেতু । 

সৌদামিনী-গতি-_বিছ্যুতের ন্তায় ত্বরিত-গতিবিশিষ্ট] | 

হে কৃত্তিকে হৈমবতি-_কাত্তিকের গর্ভধারিণী মাতা হৈমবতী উমা, এবং ধাত্রী 
মাতা কৃত্তিকাগণ। এ স্থলে মাতৃত্ব ধাহাতেই আরোপ করি ন! কেন, হয় নিরর্থকতা 
নতুব! ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ দোষ ঘটে। হৈমবতীকে মাতা বলিলে কৃত্তিকা 
অর্থহীন; কারণ ঠৈমবতী ও কৃত্তিকা এক নহেন। অন্যদিকে কৃত্তিকাগণকে মাতা 
বলিয়া! তীহাদের উজ্জ্রলত। হেতু হৈমবতী শবটিকে '্বর্ণকাস্তিবিশিষ্টা এই অর্থে গ্রহণ 
করা চলে বটে, এবং কবিও অন্যত্র এই অর্থেই শবটির প্রয়োগ করিয়াছেন দেখা যায়, 
তথাপি সে স্থলেও শব্দটির প্রয়োগ ব্যাকরণছুষ্ট হইয়া! উঠে। কবি তিলোত্তমাসভব 
কাব্যেও কথাটির প্রয়োগ করিয়াছেন। তুলনীয় :_ 

"“ঠৈমবতী সতী কৃত্তিকা ধাহারে পালিয়াছিলা।” (২৩৪৬) 

শক্তিধর কার্তিক; শক্তি নামক নিক্ষেপণীয় অস্ত্র ধারণ করেন যিনি । 

সেন! স্লোচন।- হ্বনেত্রা 'সেনা” দেবসেনা", বা গা? ইন্দ্রের কন্তা এবং 
কাণ্তিকের পত্বী বলিয়া পুরাণে উল্লিখিত । 

ক্তিধর তব কাত্তিকের.*** সেনা স্থুলোচনা--উপমেয় মেঘনাদ 

ও প্রমীলার সহিত কাত্তিকেয় ও সেনা উপমানছয়ের অভেদকল্পন। করায় ব্পক 
অলঙ্কার । 

রোহিণী-গঞ্জিনী-বধু-_বধূ গ্রমীলা, যাহার রূপের নিকট উজ্জল রোহিণী নক্ষত্রও 
নিপ্রভ হইয়া যায়। 

পুত্র, যার রূপে শশ।ন্ক কলঙ্কী মানে- পুত্র মেঘনাদের রূপ দর্শনে উজ্জল চন্দ্র 
সত্য সত্যই নিজেকে কলম্কযুক্ত বলিয়া মনে করে। উপমেয় বধূ ও পুত্রকে উপমান 
রোহিণী ও চন্দ্রের চেয়ে উৎরষ্টতর বলায় এস্থলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হইয়াছে । 


২৩৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


ভাগবতী তুমি ! ভূবন-বিজয়ী শুর ইত্যাদি_ পুত্র মেঘনাদ শৌর্যে জগজ্জয়ী 
এবং বধূ প্রমীলা. সৌন্দ্যে জগন্মোহিনী। এইরূপ অসামান্য পুত্র ও পুত্রবধূ লাভ 
'অসীম ভাগ্যবল ব্যতীত হয় না। 
হায় রে, মায়ের প্রাণ ইত্য।দি_-কবি মাতৃ-হৃদয়কে সঙ্োধন করিয়া বলিতেছেন, 
পুষ্পসমূহ হইতে যেরূপ স্থবানের উৎপত্তি, শুক্তি হইতে যেরপ মুক্তার উৎপত্তি, এবং 
খনি হইতে যেরূপ মণিসমূহের উদ্ভব, সেইরূপ হে মাতৃ-হৃদয়, তোমা! হইতেই জগতে 
স্বার্থলেশশৃন্য অমূল্য ভালবাপার উৎপত্তি হয়; কোন বস্তুতে চেতনা আরোপ করিয়া 
ক্ষেপে সম্বোধন করিলে ইংরেজি অলঙ্কার শাস্ত্রে '80086:016, অলঙ্কার হয়। 
সংস্কৃত সমাসোক্তির সহিত ইহ।র সামান্য সাদৃশ্ঠ থাকিলেও উভয়কে এক বলা চলে 
মা। কারণ সমাপোক্তি অলঙ্কারে শুধু চেতন। আরোপই হয় না, চেতনাবিশিষ্ট প্রাণীর 
গুণ এবং কাষধও আরোপ করা হয়। উদ্ধৃত অংশটিকে বাংলায় /0986:01019 ব৷ 
'সন্োধন অলঙ্কার বল! যাইতে পারে। 
শরদিন্দু পুত্র, বধু শারদ কৌনুদী ইত্যদি--পুত্র মেঘনাদ রূপে শরতের পূর্ণ 
চন্দ্রের স্তায়, পুত্রবধূ প্রমীল! লাবণ্যে শারদীয় জ্যোত্স্ারাশির ন্যায় এবং রক্ষোরাজ- 
মহিষী মন্দোদরী লৌন্দর্ধে ও মহিমায় নক্ষত্রখচিত মুকুটধারিণী নিশার ন্ায়। 
'রাত্রিকালে যেমন বৃক্ষপত্রে শিশিরপাত হয়, সেইরূপ মন্দোদরীর গণ্ডস্থলও বাৎসলোর 
অশ্রুতে ভূষিত হইল। এস্থলে প্রথমে মন্দোদণী ও নিশাকে অভিন্নরূপে কল্পনা করিয়! 
'নিশাকালে বর্তমান চন্ত্র, জ্যোত্না ও শিশিরপিক্ত পত্রের সহিত মেঘনাদ, প্রমীলা ও 
'অশ্রুপিক্ত গণ্ডস্থল প্রভৃতি অঙ্গের অভেদত্ব আরোপ করার জন্ত সাঙগরূপক অলঙ্কার 
হইয়াছে । 
আশীষ দাসেরে- একান্ত অন্থগত পুত্রকে আশীর্বাদ কর। বিশেস্করূপে আশীর্বাদ 
'বাচক আশীষ শব্দটি বাংলায় স্তপ্রচলিত। সংস্কৃত শব হইতেছে আশীঃ (আশীর্) 
এবং আশিস্‌। স্থতরাং অধ-তৎ্পম শব্রূপে গ্রহণ করিলেও বানান “আশিপ, 
হওয়া উচিত । 
শিশু ভাই বীরবাছ--মেঘনাদ অগ্রজ বলিয়! বীরবাহুকে শিশু, অতএব দুর্বল 
'বলিতেছে। 
তাত- খুল্লতাত, পিতৃব্য। ঘংস্কৃতে শ্রেষ্ঠার্থক বা সম্মানবাচক তাত শব দ্বার! 
কনিষ জ্যোষ্টকে এবং জোষ্ঠও কনিষ্ঠকে সম্বোধন করিতেন । ( তুলনীয়--“গচ্ছ তাত 
'যথাস্থখম্”__ লক্ষণের প্রতি স্থমিত্রা। ) পগোত্র তব নাহি জানি তাত।” (সত্যকামের 
প্রতি জনালা )। 


বিশদ টীকা-টিপ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৫ম সর্গ,__ পৃষ্ঠা ৫৮ ২৩৯ 


খেদাইৰ-_তাড়াইয়া দিব, বিতাড়িত করিব। খেদা ধাতু€খিদ্‌ ধাতু হইতে 
উৎপন্ন । খিন্ন অর্থাৎ ক্রিষ্ট বা পীড়িত করিয়। দূর করা। 

রাণী--( রানী )এ€রঞএী -রাজ্ঞী। 

বাছনি-বাছা, বাছ-বৎস+আদরে ব! ক্ষু্রার্থে নি প্রত্যয়। পদ্চে ব্যবহাত। 

কেমনে বিদায় তোরে... তুই পুর্ণশশী আমার-_-এস্থলে পুত্র 
মেঘনাদে পূর্ণশশীর আরোপ হইয়াছে বলিয়াই মাতা মন্দোদরীর হৃদয়ে আকাশ আরোপ 
করা হইয়াছে। একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ যদি অন্য উপমেয়ে তদুপযুক্ত 
উপমানের আরোপের কারণ হয় তাহা হইলে পরম্পরিত রূপক অলঙ্লার হয়। 


মত্ত লোভমদে, ইত্যাদি-_ক্ষুধিত হিংন্ত্র ব্যাদ্ব যেভাবে নিজের শাবককে ভক্ষণ 
করে, রাজ্যলোভে মত্ত হইয়] বিভীষণ সেইরূপই নিজের আত্মীয়-স্বজনের বিনাশের 
ব্যবস্থা করিয়ছে। এস্থলে মন্দোদরীর বিলাপ হেক্টরের যুদ্ধযাত্রাকালে হেক্টরজননী 
হেকুবার শঙ্কা ও বিলাপের কথা ম্মরণ করাইয়! দেয়। 

হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিল! রথী-তুচ্ছ রাম, লক্ষণ ও বিভীষণকে 
মন্দোদরী এত ভয় করিতেছেন দেখিয়া, নিজের শক্তিসামর্থ্ে সম্পূর্ণ আস্থাবান মেঘনাদ 
ঈষৎ হাঁপিয়! উত্তর করিলেন । 


দুইবার পিতার আদেশে ইত্যাদি__মেঘনাদ রামলক্মণকে প্রথমবারের যুদ্ধে 
পরাজিত ও নাগপাশে আবদ্ধ করেন। সেবার রামলক্ষণ গরুড়ের সাহায্যে বন্ধনমুক্ত 
হন। ঘিতীয়বার মেঘনাদ অস্তরীক্ষে প্রচ্ছন্রভাবে থাকিয়া এপ ভীষণ যুদ্ধ করেন যে, 
তীহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য রামলক্ষ্ণ মুতের ন্ায় পতিত থাকেন। প্রথম 
সর্গেও মেঘনাদ রাবণকে বলিতেছেন £-- 


“দুইবার আমি হারাহ্গ রাঘবে; 
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞ। মোরে; 
দেখিব এবার বীর বাচে কি উষধে 1” (৭৪৮৫০) 


দত্তোলি-নিক্ষেপী সহআক্ষ-_বজ্র-নিক্ষেপকারী সহম্রনেত্রবিশি্ট দেবরাজ ইন্্র। 
পাতালে নাগেজ্জ-_পাতালবাশী সর্পগণের রাজা বাস্কি। 


মর্ত্যে নরেজ্দ্র-_পৃথিবীবাসী শ্রেষ্ঠ রাজগণ। নরেন্দ্র অর্থে নরেন্দ্রগণ বুঝিতে 
হুইবে কারণ দেবরাজ ইন্দ্র বা নাগরাজ বান্থকির ন্যায় সমগ্র পৃথিবীতে কোন একজন 
মান্য নরেন্দ্র নহেন। 

জানেন তাত বিভীষণ.".'....-“মর্ত্যে নরেজ্্র--একই 'জানেন' ক্রিয়াপদের 


২৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


সহিত “ব্ভীষণ, “যত দেবকুল-রথী” 'নাগেন্দ্র' এবং নরেন" শব, সন্বদ্ধ হওয়ায় তুল্য- 
যোগিতা অলঙ্কার হইয়াছে। 

কি ছার সেরাম-ইন্দ্রা্দি দেবত৷ সকলকে যে পুত্র যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে 
সেই বীর পুত্রের নিকট রামের ন্যায় শক্র অতি তুচ্ছ এবং তাহাকে ভয় করা অন্চিত। 
“সে' তুচ্ছতাজ্ঞাপক। 

মায়াবী মানব, বাছা? ইত্যার্দি--রাম সামান্ মানব হইলেও তাহার সহিত 
মেঘনাদের যুদ্ধের উপক্রমে মন্দোদরী কেন শঙ্িত হইয়াছেন, তাহার কারণ নির্দেশ 
করিয়া বলিতেছেন যে, তুচ্ছ মানব হইলেও রাম হয় মায়াবলে শঞ্তিমান, নতুবা 
দেবতারা সকলেই তাহার সহায়। অন্যথ| রাম পরাজিত ও বন্দী হইয়াও পুনরায় মুক্ত 
হইতে পাঁরিত না। যে ব্যক্তি মায়াবলে শক্তিমান, অথবা যে দৈববলে বলী, তাহার 
হ্যায় শত্রুর সঙ্গে পুত্রের সংগ্রামে মাতার মন বিচলিত না হইয়া! পাঁরে না। 

এ সব আমি ন! পারি বুঝিতে-_রামের মুক্তি অথবা পুনজীবন লাভের ব্যাপার 
এতই অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক যে, তাহার কোন প্রাকৃতিক কারণ নির্দেশ করা যায় না। 

জলে ভাসে শিলা সমুদ্রবন্ধনের ও রামের অলৌকিক ক্ষমতা! সম্বন্ধে ইর্গিত। 

নিবে অগ্নি আসার বরষে-_অগ্রিবাণের অগ্রি নির্বাপিত করিবার জন্য অকারণে 
অসময়ে ধারাবর্ষণ হয়। আসার --ধারাবর্ষণ। 

বিদাইব__বিদায় দিব । “বিদায় শব্দ হইতে নাম ধাতু, স্ৃতরাং “বিদায়িবঃ 
হওয়াই উচিত ছিল । 

কুলক্ষণ। সূর্গণখ।-_ছূর্লক্ষণা সুর্পণখা ; সে-ই রাম-রাবণ বিরোধের মূল বলিয়। 
মন্দোদরীর তিরস্কার । 

রুত্তিবাদও বলিয়াছেন £_ 

“কন্তা হবে দুরন্ত দুঃশীল। অতিলোভা। 
সেই মজাইবে সৃষ্টি হইবে বিধবা ।৮ 

পুর্ব-কথ। ল্মরি-_হূর্পণখা কর্তৃক রামের প্রেমভিক্ষা, তাহার লাঞ্ছনা এবং 
তজ্জনিত সীতাহরণ ও রাম-রাবণ সংঘর্ষ ইত্যাদি পূর্ব বৃত্বাস্ত স্মরণ করিয়|। 

অকারণে কারণ, ইহাতে বর্তমান অবস্থার কোন পরিবর্তন হইবে না। 

নগর তোরণে- লঙ্কানগরীর সিংহদ্বারে। 

আক্রমিলে ুতাশন কে ঘুমায় ঘরে ?--ঘরে আগুন লাগিবে কে িশচিপ্ত ও 
অলসভাবে থাকিতে পারে? 


বিশদ টাকা-টিপ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_€ম মর্গ,__-পৃষ্টা ৫৯ ২৪১ 


হেন কুলে কালি দিব কি রাঘবে দিতে ইত্যাদি_ফুদ্ধে অবিলম্বে রামকে 
পরার্জিত না করিতে পারিলে, রাক্ষসকুলের গৌরব সমূলে নষ্ট হইবে এবং রাক্ষমগণ 
বীর হইয়াও যে শত্রুকে প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়াছে,_-এই কলঙ্ককাহিনী সর্বত্র 
ঘোষিত হইবে। বীরশ্রেষ্ঠ রাবণের পুত্র ইন্্রজয়ী মেঘনাদ আমি যুদ্ধে গমন না করিয়া 
রাক্ষমকুলের এই অপযশ রটনার স্থযোগ কি রামচন্দ্রকে দিব? অনুরূপ ক্ষেত্রে ইলিয়ড 
কাব্যে হেক্টরও স্বীয় পত্বী এযাণ্ডেমেকীকে বলিয়াছেন £-_ 
70৭ ০০1] 6109 90109 01 7০৬) 10 2,008 79100571920 
4100. 0058 0:০9. 090098, ম1)099 280067088 ৪7991) 6109 £:০০10১ 
406081106 6119 19886190108 (01209109019, 
91)0010 179060£ 19888 15 0916 6119 2910 ০01 09008? (10180--ঘ1) 
মাতামহু দন্ুুজেক্স ময়- দানবরাজ ময় মন্দোদরীর পিতা এবং মেঘনাদের 
মাতামহ। 
রথী যত মাতুল-মন্দোদরীর ভ্রাতা মায়াবী ও দুন্দুভি নামক পরাক্রান্ত বীর 
দানব। 
হাসিবে বিশ্ব-সমগ্র বিশ্ববাপী মেঘনাদের কাপুরুষোচিত নিক্রিয়ত। দেখিয়। 
অবজ্ঞার হাসি হাপিবে। 
বিভাবরী-_রাত্রি; অন্ধকারের আবরণে স্থ্ষের বিভা বা আলোককে আবৃত করে 
বলিয়া। বিভ1া-আ1+বৃ+অল্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈ। 
রাক্মম-দলে- রাক্ষলগণ সহ। 
পদ-রাজীব-যুগ্গ-__পাদপন্মদয়। 
_. থুইলি-স্থাপি__রাখিলি। প্রাদেশিক শব । 
বছুলে_ _কৃষ্ণপক্ষে । 
থাক মা, আমার সঙ্গে" -....উজ্জ্বল ধরণী--কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের অভাবে 
নক্ষত্রের কিরণে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয়। এখানে এই সাধারণ উক্তিটির সাহায্যে 
মন্দোদরী বুঝাইতে চাহিয়াছেন ষে, পূর্ণচন্ত্তুল্য পুত্রের অন্গপস্থিতিকালে তারার ন্যায় 
পুত্রবধূ প্রমীলা অন্ততঃ কিছু পরিমীণে তাহার মনের বিষাদ দূর করিতে পারিবেন। 
সামান্তের দ্বারা বিশেষ ঘটনা সমথিত হওয়ায় এস্থলে অর্থাস্তরষ্যাপ অলঙ্কার 
হইয়াছে। 
শিবিক। ত্যজিয়া- প্রমীলার সহিত মেঘনাদ শিবিকারোহণে মাতার প্রাসাদে 
আসিয়াছিলেন। 


১৬ 


২৪২ মেঘনাদবধ কাব্য 


কুন্ুম-বিবৃত পথে-_বজ্ঞশালার পুষ্পবাহকগণের পাত্র হইতে ঝরিয়। পড়া প্রচুর 
ফুলের দ্বারা চিহ্নিত পথ দিয়া। ৬্ঠ সর্গে ষজ্ঞাগারের বর্ণনায় আছে-_“পুষ্প রাশি 
রাশি।” বিবৃত-ব্যক্ত, চিহিত। 
চির-পরিচিত, মরি, ইত্যাদি- প্রণয়ীর নিকট প্রণয়িণীর গমনভঙ্গি, পদধ্বনির 
বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বারংবার সাগ্রহে দর্শন ও শ্রবণের ফলে এতই পরিচিত হইয়া উঠে যে, 
চক্ষে না দেখিয়াও কেবল গমনের ভঙ্গি দর্শনে বা পদধবনি শুনিয়াই তাহার আগমন 
বুঝিতে পারা যায়। 
হাসিল! বীরেন্দ্র মন্দোদরীর সম্মুখে গ্রমীলা কোন কথা বলিতে পারেন নাই 
বলিয়া এখন কৌশলে নিভৃতে দেখা করিতে আদিয়াছেন বুঝিয়া, মেঘনাদ ঈষৎ 
হাঁদিলেন । 
ইন্দীবরাননা-_পদ্মের স্যায় প্রফুল্মুখী । 
ভেবেছিনুঃ যজ্জগৃহে যাব তব সাথে ইত্যাদি_মন্দোদনীর আদেশে 
গ্রমীলাকে তাহার নিকট থাকিয়া যাইতে হইল। নতুবা তিনিও স্বামীর সহিত 
নিকৃস্ভিলায় যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন । মন্দোদরীর পুত্রবধৃকে নিজের নিকট 
রাখিবার অভিলাষও যেন দৈব ব1 ৪৪ দার নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। প্রমীলার ন্তাঁয় 
বীরাঙ্গনা! মেঘনাদের নিকটে উপস্থিত থাকিলে, দৈবাস্ব এবং মাঁয়াদেবীর সক্কিয় সাহায্য 
লাভ করিয়াও লক্ষণ মেঘনাদকে বধ করিতে পারিতেন কিনা সে সন্দেহ তৃতীয় সর্গে 
দেবীর সখী বিজয়ার মুখেও ব্যক্ত হইয়াছে £- 
“কিন্ত ভাব মনে, 
কিরূপে আপন কথা রাখিবে ভবানি? 
একাকী জগৎ-জয়ী ইন্দ্রজিৎ তেজে, 
তা সহ মিলিল আসি প্রমীল1 ; মিলিল 
বায়ু-সখী আগ্রশিখা সে বায়ুর সহ! 
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি? 
কেমনে লক্ষণ শর নাশিবে রাক্ষসে?”  (৫৯২-৯৮)। 
এই প্রশ্নের উত্তরে দেবী প্রমীলার তেজ: হূরণের কথা বলিয়াছিলেন। উহার পরিবর্তে, 
কৌশলে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিলে, এই মর্গে বণিত ঘটনার 
সহিত তাহ! অধিকতর সাম্তস্তযুক্ত হইত। 
শাগুড়ী- শ্বত্র। স্বামীর মাতা। শ্বশ্র€শশ শু-শাঁশু + শ্বার্থে ড়ী প্রত্যয়। 
শুনিয়াছি, শশিকল। নাকি ইত্যার্দি- বুর্ধের কিরণের গ্রতিফলনেই চন্দ্রকলা 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি--€ম লর্গ”  ৫৯-৬৭ ২৪৩ 


উজ্জল হইয়া উঠে বলিয়! শুনিয়াছি। আমার সকল আশা, আকাক্রা ও আনন্দও 
সেইরূপ তোমার উপর একান্তভাবে নির্তর করে। তোমার অভাবে আমার নিকট 
জগৎ অন্ধকারময় । 

বিহনে €বিহীন--অভাবে। 

মুকুতামগ্ডিত বুকে ইত্যাদি_ প্রমীলা মুক্তা হারশোভিত বক্ষঃস্থলে মুক্তাহারস্থিত 
মুক্তাগুলির উপর চক্ষু আর এক সারি উজ্জ্রলতর মুক্তা বর্ষণ করিল ;__অর্থাৎ প্রমীলা 
চক্ষু হইতে বিরহজনিত অশ্রু পতিত হইয়া বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। উপমেয় অশ্রু 
অনুন্নেখহেতু অতিশয়োক্তি অলঙ্কার । 

শতদল-দলে কি ছার শিশিরবিন্ু ইহার তুলনে-উপমান শতদল-দল এবং 
শিশিরবিন্দুর অপকর্ষ ঘটাইয়া উপমেয় বক্ষস্থল ও অশ্রবিন্দুর উৎকর্ষ স্ুচিত হওয়ায় 
এস্থলে ব্যতিরেক অলঙ্কার । 

শশান্কের অগ্রে, সতি, উদে লে! রোহিণী-_চন্দ্রোদয়ের পূর্বে সর্বদা চন্দ্রের 
প্রণপিনীম্বূপ রোহিণীর আবির্ভাব হয়। সেইরূপ আমিও যে অবিলগ্ষে মাতার 
প্রাসাদে আপিয়া উপস্থিত হইব ইহ। জ্ঞাপন করার জন্য আমার প্রণয়িনী তুমি পূর্বেই 
মাতার নিকট গমন কর। অপ্রস্তত বিষয় চন্দ এবং রোহিণীর উদয়ের সাহায্যে 
প্রস্তুত ব! প্রস্তাবিত বিষয়, প্রমীলার আবির্ভাবের অনতিবিলম্বে মেঘনার্দের আবির্ভাব 
জ্ঞাপিত হইতেছে বলিয়। এস্থলে অপ্রস্তত-প্রশংস। অলঙ্কার হইয়াছে। 

পয়োবহু-_মেঘ। শুদ্ধরূপ--পয়োবাহ। 

আলোকাগারে কেন লে উদ্দিছে পয়োবহ ?_জ্যোতির আধার তোমার 
ক্ষুদ্বয়ে দ্িপ্ধ আনন্দময় জ্যোতির পরিবর্তে কেন বিষাদরূপ মেঘের উদয় হইতেছে? 
উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমান পয়োবহকেই উপমেয় বিষাদচ্ছায়ারূপে গ্রহণ করায় 
অতিশয়োক্তি অলঙ্কার । 

ভ্রান্তিমদে মত্ত প্রমীলাকে উষা বলিয়া ভূল করিয়া । 

তোমারে ভাবিয়। উষা-_তোমার রূপের উজ্জলতাছেতু। 

ভ্রান্তিমদে মন্ত নিশি--....সত্বর গমনে- প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ যদি এক বস্তুকে 
অন্ত বন্ত বলিয়! ভ্রম হয় এবং ঝবির কল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ করে, তাহা হইলে 
ভরান্তিমান অলঙ্কার হয়। ভ্রম সাধারণ হইলে অলঙ্কার হয় না। এস্থলে গ্রমীলার 
রূপের উজ্জল্যহেতু নিশার গ্রমীলাকে উধ! বলিয়া ভম করায় ভ্রান্তিমান অলঙ্কার । 
ইহা ছাড়া অচেতন নিশার উপর সচেতন প্রাণীর ক্রিয়া পলায়ন আরোপে এস্থনে 
. সমাসোক্তি অলঙ্কারও হুইয়াছে। 


২৪৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


কুন্ুমেধু- পুষ্পশরধারী কামদেব। কুম্থম+ইযু (শর)? 

ভাঙিতে শিবের ধ্যান-_হর-পার্বতীর মিলন সাধনোদেশ্টে। 

কুলগ্নে করিল। যাত্র। মদন-_কারণ সেই যাত্রাতেই হরকোপানলে সে ভম্মীভূত 
হইয়াছিল। 

কুলগ্নে করি যাত্রা ইত্যাদি-__মদনের ন্ায় মেঘনাদও বিনাশের জন্য অশুভক্ষণে 
যজ্ঞগৃহের দিকে গমন করিল। 

প্রাস্তনের গতি হায়, কার সাধ্য রোধে? পূর্বকৃত আচরণের ফলম্বরূপ 
ভাগ্য বা অদৃষ্ট সম্পূর্ণরূপে অলজ্যনীয়। 

জানি আমি কেন তুই ইত্যাদি_স্বামীর ধীর গন্তীর গমনভঙ্গি দূর হইতে লক্ষ্য 
করিয়া গ্রমীলা যুখপতি হস্তীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার স্বামীর গমনভঙ্গি 
এতই মনোরম যে, তাহার নিকট নিজের প্রশংসিত গমনভঙ্গিও অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়া 
লজ্জায় ও অভিমানে গজরাজ মানব-চক্ষুর অগোচরে বিচরণ করিবে বলিয়াই ষেন 
গভীর অরণ্যে বাম করিতেছে । 

সরু মাঝ! তোর রে কে বলে ইত্যাি-জ্ঞাগারের দিকে অগ্রসর স্বামীর 
দেহ-সৌষ্ঠব দুর হইতে দেখিয়া প্রমীলা সিংহকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, সিংহ 
তাহার ক্ষীণ কটির জন্ প্রসিদ্ধ হইলেও, মেঘনাদের কটির সহিত তুলনায় তাহাঁও স্থূল 
বলিয়া মনে হয়; এবং সেইহেতু দিংহও লৌকলোচনের অন্তরালে থাকিবার জন্যই 
বনবাসী হইয়াছে । উভয়ত্রই উপমান গজগতি এবং সিংহের ক্ষীণ কটি উপমেয় 
মেঘনাদের গমনভঙ্গি ও ক্ষীণ কটিদেশের তুলনায় ধিক্কুত এবং গজ ও পিংহ বনে 
নির্বাসিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীপ অলঙ্কার হইয়াছে 

নাশিস বারণে তুই ; এ বীরকেশরী ইত্যাদি__দিংহ নিজের শকিতে হস্তীকে 
বধ করে) কিন্তু মেঘনাদ দৈত্যগণের চিরশক্র দেবরাজ ইন্্রকেই যুদ্ধে পরাজিত 
করে। | | 
- অগেআশ্নজ্দিনি--( সন্বোধনে ) পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্া, দেবী পার্বতী । 

রাখ এ বিগ্রুছে_এই আমর যুদ্ধে রক্ষা কর। মেঘনাদ ও গ্রমীলার পূর্ববর্ণিত 
বীরত্ব ও আত্মনির্ভরতার সহিত এই কাতর প্রার্থনার সামগ্নস্ত বিধান কর কষ্টকর। 
ষিনি পূর্বে দত্ত করিয়! বলিয়াছেন £-- 

| "আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?” 


বিশদ টীকা-টিপ্লনী ও ছুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি__€৫ম সর্গ, পৃষ্ঠা ৬, ২৪৫ 


এবং ইহার অব্যবহিত পূর্বক্ষণেই মেঘনাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,_ 
“এ বীরকেশরী 
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে, 
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুলপতি ।” 

রাম-লক্্রণের সহিত স্বামীর আসন্ন যুদ্ধকালে তাহার এই শঙ্কা! ও ব্যাকুলতা৷ কেন? 
স্বামীর আপন্ন বিপদের ছায়াই কি তবে প্রমীলার অন্তরের অন্তস্তলে পতিত হইয়া 
তাহার স্বাভাবিক স্থের্ধ ও আত্মনির্ভরশীলত। লুপ্ধ করিয়াছিল? 

কবচরূপে-_বর্মরূপে। 

যে ব্রততী সদা, সতি, ইত্যাদি_-যে লতিকা একাস্তভাবে তোমার আশ্রিত 
তাহার জীবন মেঘনাদরূপ বমম্পতির উপরই নির্ভর করিতেছে । উপমান ব্রততী ও 
তরুরাজকেই উপমেয় প্রমীলা ও মেঘনাদরূপে গ্রহণ করায় লুপ্ত রূপক অলঙ্কার । 

কুঠার--বিনাশক অস্ত্র। তরুরাজ বলিয়াই কুঠার শব্ধের প্রয়োগ । 

পর্শে স্পর্শ করে। স্পর্শ শব্দের অপভরষ্ট রূপ; স্বরসম্প্রপারণ দ্বারা উৎপন্ন 
'প্রশ' কবিতায় প্রচলিত। 

অন্তর্ামী-অন্তর্ধীমিনী__ছন্দের অনুরোধে স্ত্রীলিঙ্গে প্রযুক্ত হয় নাই। 

বহে বযথ! সমীরণ ইত্যাদি_-বাতাম যেমন পুম্পবন হইতে পুষ্পমৌরভ 
রাঁজপুরীতে বহন করিয়া আনে, সেইরূপ শব্বহনকারী আকাশ প্রমীলার কাতর 
প্রার্থন। দেবীর নিকটে কৈলাঁসে বহন করিয়। চলিল। 

কাপিল! সভয়ে ইন্দ্র__পাছে প্রমীলার একান্তক কাতর প্রার্থনা দেবীর 
কর্ণগোচর হইলে দেবী প্রমীলার প্রতি কপাবশতঃ দেবতাদের, মেঘনাদবধের ষড় যন্ত্র 
ব্যর্থ করিয়া! দেন, এই আশঙ্কায় ইন্দ্র ভীত হইয়া! পড়িলেন। 

তা দেখি, সহস! ইত্যাদি__দেবরাজের অভিপ্রায় বুঝিয়! বায়ুদেব আকাশপথে 
কৈলাসাভিমুখে সঞ্চালিত প্রমীলার প্রার্থনা-বাণী বাযুবেগে অন্ধদিকে প্রেরণ 
করিলেন । 

ুছিয়া আঁখি-মন্দোদরীর প্রাসাদে প্রবেশের পূর্বক্ষণে অন্ত কেহ তাহার 
ব্যাকুলতা বুঝিতে না পারে এইজন্য অশ্রু মুছিয়!। 

উদ্ভোগ্ো! নাম পঞ্চমঃ সর্গ;-_ লক্ষণ ও মেঘনাদ উভয়েরই আসন্ন যুদ্ধের জন্য 
উদ্যোগ বা] প্রস্ততি পঞ্চম সর্গের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় বলিয়! সর্গের নাম 'উদ্ভোগ” রাখা 
হইয়াছে । 


বিশদ টীকা টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাথ্যাদি 


ষউ সর্গ 


ষষ্ঠ সর্গের মূল ঘটনা" লক্ষ্মণকতৃকি মেঘনাদবধ-_বামায়ণ হইতে গৃহীত। স্থৃতরাং 

ছিতীয় তৃতীয় ও পঞ্চম সর্গোক্ত ঘটনাবলীর ন্যায় ইহাঁকে রামায়ণবহিভূতি ঘটনা বলা 
চলে না। কিন্তু ঘটনাটি যে ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়৷ বণিত হইয়াছে, তাহার' 
সহিত রামীয়ণ-কাহিনীর কোন সম্বন্ধ নাই। রামচন্দের আশঙ্কা, বিভীষণের স্বপ্বৃত্াস্ত- 
কথন, রামের দৈববাণীশ্রবণ, এবং আকাশে নিমিত্দর্শন, দেবানুগ্রহে বিভীষণমহ 
লক্ষণের অনৃশ্ঠভাবে লঙ্কা গ্রবেশ, মায়া-লক্মী-সংবাদ,_এবং সর্বোপরি লক্ষ্মণের দুর্বলতা 
ও অসহায়তা৷ এবং মেঘনাদের চরিত্রের খজুতা ও দৈহিক শক্তিসামর্থ্য যেভাবে বণিত 
হইয়াছে তাহ! বামায়ণ-বহিভূত ও বামায়ণ-বিরোধী। এই সর্গে কবি তাহার কল্পনার 
এশ্বর্য উজাড় করিয়া মেঘনাদ-চরিত্রকে অলৌকিক মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন এবং 
লক্মণ-চরিত্রকে ঠিক সেই অন্থপাতে টানিয়া নামাইয়াছেন। লক্ষণ দেবতাদের কৃপা ও 
সাহাষ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং দৈববলে বলী হইয়। মেঘনাদকে বধ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন,__ ইহাতে তাহার কোন অগৌরব নাই। রামায়ণেও রাম, গরড়, ইন্্ 
প্রভৃতির সাহাধ্য পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই সর্গে কবি মেঘনাদের প্রতি গ্রীতি- 
পক্ষপাত দেখাইতে যাইয়া লক্ষ্মণকে একেবারে “অমানুষ করিয়া ফেলিযাছেন। 
মেঘনাদ লক্ষণের পরিচয় পাইয়! যখন বীরের ন্যায় তাহাকে সম্ভাষণ করিয়৷ অস্ত্সজ্জিত 
হুইবার জন্য সময় চাহিলেন, তখন লক্ষণের উক্ভি-- 

“আনায়-মাঝারে বাধে পাইলে কি কভু 

ছাড়ে রে কিরাত তারে ? বধিব এখনি 

অবোধ, তেমতি তোরে ? জন্ম রক্ষঃকুলে 

তোর; ক্ষত্রধর্ম, পাঁপি, কি হেতু পালিব 

তোর সঙ্গে? মারি অরি পারি যে কৌশলে !” 
তীহার চরিত্রকে জঘন্তরূপে কলঙ্কিত করিয়াছে । রামায়ণ লক্ষণ কপট-সমরী নহেন; 
কপট-সমরী মায়াবী মেঘনাদ । লক্ণ সেখানে .নিজের অতুলনীয় শৌর্বীর্ধের জন্য 
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মহিমময় হইয়া উঠিয়াছেন। একমাত্র চতুর্থ সর্গে সীতাচবিত্র ব্যতীত মধুস্থদন 
রামায়ণীয় চরিত্রাদর্শ এই কাব্যে কোথাও পুরাপুরি অন্ুরণ করেন নাই বটে,_কিন্ 
ষষ্ঠ সর্গে লক্ষণের চরিত্রে এই ব্যতিক্রম একেবারে বৈপরীত্যে আপিয়! দাড়াইয়াছে। 

বিষয়-সংক্ষেপ £_ পঞ্চম সর্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, লক্কার বন-মধ্যস্থ চণ্তীর 
দেউলে উপস্থিত হইয়া লক্ষণ দেবীর পুজা! করিয়! তাহার নিকট মেঘনাদ-বধের 
বর লাভ করিয়াছেন। বরলাভের পর লক্ষণ সেই বন হইতে ভ্রতবেগে রামচন্দ্রের 
শিবিরে আগিয়! তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি দেবীর কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন। 
বনের মধ্যে তিনি প্রথমে বনরক্ষক মহাদেবের সম্মুখীন হন। রামচন্দ্রের আশীবাদে 
তিনি বিনাধুদ্ধেই পথ ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর লক্ষ্মণ একে একে মায়া-সিংহ, 
মায়া-ঝটিকা, মায়-হন্দরীগণ প্রভৃতি বিভীষিকা ও প্রলোভনের সম্ুখীন হইলেন। 
এই সকল বিদ্ন অতিক্রম করিয়া! তিনি দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং লরোবরে 
নান করিয়া! নীলোতপল তুলিয়! দেবীর অর্চনা করিলেন। দেবী বলিয়াছেন যে, 
দেবতার! সকলে লক্ষণের প্রতি প্রসন্ন । ইন্দ্র তাহাকে দৈবাস্্ব প্রেরণ করিয়াছেন এবং 
স্বয়ং দেবী তাহাকে সাহাষ্য করিতে আসিয়াছেন। দৈবাস্ত্সমূহ লইয়! দেবী লক্ষ্ণকে 
বিভীষণের সহিত নিকুস্তিল! যজ্ঞালয়ে প্রবেশ করিয়। মেঘনাদকে বধ করিতে আদেশ 
করিয়াছেন। দেবীর কৃপায় তাহার! অনৃশ্ঠভাবে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। 
এই বৃত্বাস্ত বলিয়! লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । 

রামচন্দ্র বলিলেন যে, যে ভীষণ শত্রুর ভয়ে দেব নর সকলেই অস্থির, কি করিয়! 
তিনি লক্ষ্ণকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঁঠাইবেন। সীতার উদ্ধারের জন্য আর বুথ 
চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। বৃথাই তিনি সমুদ্রবন্ধন করিয়! হুগ্রীবা্দির সহিত,সৈন্ে 
লঙ্কায় আসিয়। যুদ্ধে অসংখ্য রাক্ষল সৈন্য বধ করিয়াছেন। তিনি রাজ্য, ধন, পিতা, 
মাতা, বন্ধুবান্ধব সকলই হারাইয়াছেন,_বাকি ছিলেন কেবল লীতা। তাহাকেও 
রাবণ হরণ করিয়া আনিয়াছে। এ পৃথিবীতে লক্ষ্মণ ব্যতীত এখন রামের আপন 
বলিতে কেহই নাই। ঈ্গা আর যুদ্ধে কাঁজ নাই; তাহার! আবার বনবাীই 
হইবেন। 

রামের খেদোক্তি' শুনিয়া লগ্ণ বীরদর্পে বলিলেন যে, রামচন্দ্রের এইরূপ ভীত 
হওয়া অন্ুচিত। দেবতারা রামচন্দ্রের সহায়। রামের আদেশ পাইলে তিনি 
রাক্ষলপুরীতে প্রবেশ করিয়! নিশ্চয়ই যেঘনাদকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন। 
দেবতাগণের ইচ্ছার বিরোধিতা কর! বিজ্ঞ ও ধর্মাত্মা রামচন্দ্র পক্ষে একান্ত 
অনুচিত। 


০ মেঘনাদবধ কাব্য 


তখন বিভীষণও বলিলেন যে, মেঘনাদ জগতে এতদিন পর্যপ্ত অজেয় হইলেও আজ 
আর তাহাকে ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্বরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, 
রক্ষঃকুললক্ষমী তাহার শিয়রে আসিয়! তাহাকে বক্ষোরাজরূপে বরণ করিয়াছেন । দেবী 
বলিয়াছেন যে, লক্ষ্মণ পরদিবস প্রভাতে মেঘনাদকে বধ করিবেন ।-বিভীষণ যেন 
লক্ষ্মণের সহায় হন। স্থুতরাং রামচন্দ্র অনুমতি দিলে তিনি লক্ষ্ণকে লইয়া 
মেঘনাদের যজ্ঞশালায় গমন করিবেন। দেবাদেশ পালন করিলে নিশ্চয়ই রামের 
মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। 

কিন্তু বিভীষণের আশ্বীসেও রামের মন স্থির হইল না। তিনি বলিলেন যে, 
লক্ষণ এ পর্যন্ত তাঁহার জন্য যে কণ্টম্বীকার ও ছুঃখবরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে 
নিশ্চিত বিনাশের মুখে ঠেলিয় দিতে তাহার প্রাণ সরিতেছে না। রামের জন্যই লক্ষ্মণ 
রাজ্যন্থথ, মাতা ও স্ত্রী পর্যস্ত ত্যাগ করিয়া বনে রামের অন্ুগম্ন করিয়াছেন। বনে 
আগমনকালে মাতা স্থমিত্রা লক্ষ্ণকে রামের হাতেই পিয়া দিয়াছেন। স্থৃতরাং 
লক্ষণের জীবন বিপন্ন করিয়া সীতার উদ্ধারের চেষ্টায় কাঁজ নাই ;_তীহারা আবার 
বনেই ফিরিয়া যাইবেন। স্থুগ্রীব, হনৃমান, অঙ্গদ, নল, নীল, কেশরী প্রভৃতি 
বীরগণের সমবেত সাহায্যে যে দুর্ধর্ষ মেঘনাদকে পরাজিত করা যাঁয় না, _লক্ষ্ণ একাকী 
কিভাবে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে? 

সহসা! রামচন্দ্র দৈববাণী শুনিলেন যে, তাহার দেবতাঁদের আদেশ অবহেলা করা 
উচিত নয় ;-_-তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া দেখুন । ঠদববাণী শুনিয়া রাম আকাশের 
দিকে চাহিয়৷ দেখিলেন, তথায় সর্পে ও ময়ুরে এক ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছে। কিছুক্ষণ যুদ্ধের 
পর ময়ূর মুত হইয়৷ মাটিতে পতিত হইল এবং বিজয়ী সর্প গর্জন করিতে লাগিল। 

বিভীষণ এই মায়া-দৃশ্তের ব্যাখ্যা করিয়া! বলিলেন যে, সর্পের নিকট সর্পভক্ষক 
ময়ুরের পরাজয়-দৃষ্ঠ অর্থহীন নহে। লক্ষণের হস্তেই যে মেঘনাঁদের মৃত্যু হইবে, 
দেবতারা এই ঘটনার দ্বারা তাহারই স্চন! করিয়াছেন। 

তখন রামচন্ত্র আশ্বন্ত লইয়া লক্মণকে দৈবাস্ত্সমূহের দ্বারা, সজ্জিত করিলেন এবং 
বিভীষণের সহিত লক্ষণ জ্রুতপ্দে শিবির হইতে বহির্গত হইলেন। চারিদিকে পুষ্পবৃদ্ি 
হইতে লাগিল? আকাশে মঙ্গলবাগ্যধ্বনি শ্রুত হুইল এবং ত্রিতুবন জয়ধ্বনিতে পূর্ণ 
হইল। রামচন্্র আকাশের দিকে চাহিয়া দুর্গাদেবীর নিকট লক্ষণের মলের জন্য 
টার করিলেন“; এবং পবনদেব অন্গকুল হইয়া রামের প্রার্থন] আকাশপথে 

দিকে চালনা করিলেন। দেবীও রামচন্দ্রের প্রীর্থন! শুনিয়া তাহার কামনা 

টা হউরু বলিয়া! আশীর্বাদ করিবেন। 
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ক্রমে প্রভাত হইয়া আসিল। রামচন্দ্র লক্জ্রণের নিরাপত্তার দিকে বিভীষণকে 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন এবং বিভীষণও তাহাকে আশবাম দিলেন। রামচন্ত্রকে 
প্রণাম করিয়! লক্ষণ বিভীষণের সহিত দেবকৃপায় অদৃশ্যভাবে যাত্রা করিলেন। 

এদিকে মায়াদেবী আসিয়া রক্ষঃকুলরাজলম্্ীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তিনি 
লক্ষমীদেবীকে তাহার তেজঃ স্বরণ করিতে অনুরোধ করিলেন; কারণ তাহা! না হইলে 
লক্ষণের পক্ষে শক্রভাবে লঙ্কায় প্রবেশ কর! অসম্ভব হইবে। লক্ষমীদেবী বলিলেম যে, 
মায়াদেবীর আদেশে তিনি তেজঃ সন্বরণ করিবেন। রাবণ ও মন্দোদরী তাহাকে 
পরম ভক্তির সহিত সেবা করেন বলিয়া ভক্তের আমন্ন বিপদে তাহার মন ব্যাকুল। 
কিন্তু অদুষ্ট অপ্রতিরোধনীয়।, তিনি লক্ষমণকে নির্ভয়ে লঙ্কায় গ্রবেশ করিবার কথা 
বলিতে মাঁয়াদেবীকে অন্রোধ করিলেন। অনন্তর মায়াদেবীর সঙ্গে লক্দ্ীদেবী 
স্বমন্দির ত্যাগ করিয়া লঙ্কার পাশ্চম দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
লঙ্কাপুরীর সরস কদলী বৃক্ষগুলি পর্যন্ত শুকাইয়া যাইতে লাগিল; মঙ্গলঘট বিচুর্ণ হইল; 
লক্কার সকল শোভা-সম্পদের দীপ্তি আসিয়! দেবীর চরণে মিশিল 7 লঙ্কা মৃহূর্তে শ্রী 
হইল এবং চারিদিকে নানারূপ তুর্ক্ষণ দেখ! দিল। মায়াদেবী ও লক্ষমীদেবী লঙ্কার 
প্রাচীরে আরোহণ করিয়া দেবরুপায় অদৃশ্যভাবে অগ্রসর লক্ষ্মণকে বিভীষণসহ অদূরে 
দেখিতে পাইলেন। মায়াদেবীকে বিদায় দিয়! লক্ষ্মীদেবী স্বমন্দিরে ফিরিয়া ভক্তের 
আসন্ন বিপদে রোদন করিতে লাগিলেন । 

মায়ার বলে শক্তিমান বীরদ্ধয় লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। লক্ষণের ম্পর্শমাত্রেই 
সিংহদ্বার ভীষণ শবে উন্মুক্ত হইল বটে, কিন্তু মায়ার কৌশলে সে শব কেহই শুনিল 
না এবং লক্ষ্মণ ও বিভীষণকেও কেহ দেখিতে পাইল না। লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া লক্ষণ 
সবিশ্ময়ে অসংখ্য বীর সৈন্যের সমাবেশ এবং নগরীর অপরিমেয় এশ্বরধ দর্শন করিতে 
করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি বিভীষণকে বলিলেন যে এইরূপ স্থৈশ্বর্ষের 
অধিকারী রাবণ সত্যই পরম ভাগ্যবান। বিভীষণ উত্তর করিলেন যে, রাবণ সত্য 
সত্যই ভাগ্যবান; কিন্তু এ জগতে ভাগ্য কাহারও চিরদিন সমান থাকে না। উভয়ে 
অদৃশ্যভাবে রাজপথ দিয়! অগ্রপর হইবার সময়ে বেল! বাঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নানাগ্রকার 
নরনারীর সমাগম দেখিতৈ দেখিতে চলিলেন, এবং অবশেষে নিকু্ভিলা যজ্রশালায় 
আপিয়া পৌছাইলেন। রুদ্ধদ্বার ষজ্জশালায় মেঘনাদ নির্জমে একাকী বিবিধ পুজার 
উপকরণ-বেটিত হইয়া! ধ্যানে রত। এমন সময়ে মায়ার রূপায় লক্ষণ দ্রুত মন্দিয়ে 
গ্রবেশ করিলেন। তাহার অস্সা্দির শবে এবং গবিত পদক্ষেপে মেঘনাদের ধ্যান 
ভঙ্গ হইল। মেঘনাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ইঠ্দেবতা অগ্রিদেবই তাহার পৃর্জায় : 


২৫০ মেঘনাদবধ কাব্য 


সন্তষ্ট হইয়। দর্শন দিয়াছেন। তিনি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাহার পরম শক্র 
লক্ষণের রূপ ধারণ করিয়! অগ্নিদেবের আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষণ 
বীরদর্পে উত্তর দিলেন যে, তিনি অগ্নিদেব নহেন, তিনি লক্ষ্ণ। মেঘনার্দকে বধ 
করিবার জন্যই তাহার তথায় আগমন। লক্ষণের কথ! শুনিয়! নির্ভয় মেঘনাদের 
মন জীবনে এই প্রথম ত্রাদে পূর্ণ হইল। তিনি সবিন্ময়ে বলিলেন যে, সত্যই যদি 
তিনি লম্ণ হন, তবে কিরূপে তিনি শত শত সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া 
লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন এবং রুদ্ধদ্বার যক্ঞশালাতেই বা কিরূপে আমিলেন। লক্ষণ ত 
আর নিরাকার পুরুষ নহেন--হুতরাং তিনি নিশ্চয়ই তাহার ইষ্টদেব এবং ভক্তের 
সহিত পরিহাস করিতেছেন । মেঘনাদ ইষ্টদেবজ্ঞানে লক্ষণের নিকট শক্রজয়ের বর 
প্রার্থনা, রুরিলেন। 

সণ উত্তর করিলেন-_-তিনি মেঘনাদের যম। কাল পূর্ণ হইলে সম্পূর্ণরূপে 
অপ্রত্যাশিত ভাবে মৃত্যু আপিয়া উপস্থিত হয়। মেঘনাদ অগ্নিদেবের কৃপায় শক্তিমান 
হইয়া দেবগণকেও তুচ্ছজ্ঞান করে। তিনি আজ দেবাদেশে মেঘনাদকে বধ করিতে 
আনিয়াছেন। ইহা বলিয়া লক্ষণ দৈব অলি কৌষমুক্ত করিয়া মেঘনাদকে আক্রমণ 
করিতে উদ্যত হইলে মেঘনাদ বলিলেন,_-সত্যই লক্ষ্মণই যদি যজ্ঞশীলায় আসিয়া 
থাকেন ত তাহার যুদ্ধের সাধ তিনি অধিলম্বে পূর্ণ করিবেন। কিন্তু মেঘনাদ নিরস্ত্র, 
তাঁহাকে আক্রমণ করা বীরধর্ম নয় ইহা লক্ষণ নিশ্চয়ই জানেন। তাহাকে অন্ত্র-সজ্জিত 
হইবার সথযোগ দিয়া ততক্ষণ লক্ষণ তাহার আতিথ্য গ্রহণ করুন। লক্ষ্মণ বলিলেন, 
রাঁক্ষদ মেঘনাদের সহিত যুদ্ধে তিনি ক্ষাত্রধর্ম পালন করিতে অস্বীকৃত ;-_শক্রকে 
যে-কোন উপায়ে বধ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য । লক্ষণের উক্তি শুনিয়। মেঘনাদ 
তাহাকে তীব্র ভত্্না করিলেন এবং অন্য কোর্ন অস্ত্র না পাইয়া পৃজার কোষা 
তুলিয়া! প্রচণ্ড শক্তিতে লক্ষণের মন্তকে আঘাত করিলেন। লক্ষণ মৃছিত হইয়! 
ভূপতিত হইলে, মেঘনাদ লক্ষণের দেহস্থিত দৈবাস্ত্রসমূহ একে একে কাড়িয়া লইবার 
চেষ্টা করিলেন, কিন্ত কোন অন্থই নাড়িতে পারিলেন না। ইহা দৈব যড়যন্্ বুঝিতে 
পারিয়া ক্ষুভাবে স্বারের ্রিকে চাহিতেই শুলধারী বিভীষণকে তিনি দ্বারদেশে 
দেখিতে পাইলেন । মেঘনাদ বিষগ্নভাবে বলিলেন, এতক্ষণে তিনি লক্ষণের পুর- 
গ্রবেশের রহস্য বুঝিতে পারিলেন। শ্রেষ্ঠ রাক্ষমবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং রাবণ 
কুস্তকর্ণগির ন্যায় বীরের ভ্রাতা হইয়াও, শক্রকে বিভীষণ নিজ পুরীর মধ্যে পথ 
দেখাইয়া আনিয়াছেন। পিতৃতুল্য গুরুজন বিভীষণকে তিনি নিন্দা করিতে চান ন]। 
তিনি কেবল ছার মুক্ত করিয়! দিতে তীহাকে অঙ্গুরোধ করিতেছে,__যেন অস্ত্রাগারে 


র্‌ 


বিশদ টাকা-টিগ্ননী ও ছৃরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৬ঠ সর্গ ২৫১, 


যাইয়া অস্ত্র আনিয়া তিনি লক্ণকে বধ করিয়া লঙ্কার কলঙ্ক ঘুচাইতে পারেন । 
বিভীষণ উত্তর দিলেন যে, তিনি রামচন্দ্রের দাস? সুতরাং তীহার বিরুদ্ধে কোন: 
কার্য করিতে অক্ষম। মেঘনাদ বিভীষণের বামচন্ত্রের আনুগত্যের কথা শুনিয়া) 
ধিক্কার দিয়া বলিলেন যে, এইকপ গ্লানিজনক উক্তি শ্রেষ্ঠ রক্ষোবংশে জন্মিয়া৷ বিভীষণের 
মুখে শোভা পায় না। রাম-লক্ণ যে কত হীন ও কাপুরুষ তাহা লক্ষণের 
অক্ষব্রিয়োচিত আচরণেই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি পুনরায় বিভীষণকে দ্বার 
ছাড়িয়া দিতে অন্ননয় করিয়া বলিলেন যে, ভ্রাতৃক্পুত্র মেঘনাদের বিক্রম তাহার অজ্ঞাত 
নহে। তুচ্ছ শক্র দক্তভরে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে; বিভীষণ আদেশ করিলে তিনি 
তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে পারেন। এই অপমান সহ্য কর! তাহার পক্ষে 
অমন্তব; বাক্ষপবীর হুইয়া বিভীষণই ব কি প্রকারে ইহা সহা করিতেছেন? 
বিভীষণ লক্জাবনতমুখে উত্তর দিলেন,_তীহাকে ভৎপনা করা বৃথা। রাবণ নিজের 
পাপকার্ধের জন্য বংশে ধ্বংম হইতে চলিয়ছেন। রাঁবণের পক্ষে থাকিয়া তিনি নিজের 
বিনাশ কেন ঘটাইবেন? বিভীষণের কথা শুনিয়া মেঘনাদ অত্যন্ত ভ্রুদ্ধ হইয়া 
তাহাকে গ্লেষবাক্যে বিলেন যে, ধামিক বিভীষণ কোন্‌ ধর্ম অনুসরণ করিয়া জাতিত্, 
্রাতৃত্ব, জাতি পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছেন? হীন সংসর্গে থাকার জন্তাই তাহার চরিত্রের 
এই অধঃপতন ঘটিয়াছে। 

ইত্যবসরে মায়ার যত্বে চেতন] পাইয়া লক্ষণ উঠিয়া মেঘনাদকে তীক্ষ তীরে বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। যেঘনাদের দেহ হইতে নির্গত রুধিরআ্োতে তাহার পরিধেয় 
বন্ত্াদি সিক্ত হইয়া তূমিতল রঞ্রিত হইল। বেদনায় অস্থির হইয়। নিরন্্ মেঘনাদ 
পূজার পাত্রা্দি যাহা হাতের কাছে পাইলেন তাহাই লক্ষণের গ্রতি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন; কিন্তু মায়ার কৃপায় তাহ! লক্ষণের দেহ স্পর্শ করিল না। তখন ভীষণ 
গর্জন করিয়া মেঘনাদ লক্ষণের গ্রতি ধাবিত হইলেন; কিন্ত মায়ার চক্রান্তে চারিদিকে 
যম, শিব, বিষ এবং অন্যান্য দেবতাগণ্কে দেখিতে পাইয়া হতাশ হইয়া! স্থিরভাবে 
দাড়াইলেন। এই অবসরে লক্ষণ দৈব-অমি নিফ্ষৌধিত করিয়া মেঘনাদকে আঘাত 
করিলে তিনি ভূপতিত হইলেন। মেঘনাদের পতনে পৃথিবী কাপিয়! উঠিল সমুদ্র 
উদ্বেলিত হইল এবং উৈরবরবে বিশ পূর্ণ হইল। রাঁবণের রাজসভায় তাঁহার মস্তক 
হইতে স্বর্মুকুট খসিয়া পড়িল; প্রমীলা মনের তুলে হঠাৎ ললাটের মিন্দুরলেখা মুছিয়া 
ফেলিলেন; মন্দোদরী বিনাকারণে অকম্মাৎ মৃছিত হইয়া পড়িরেন ; এবং বাক্ষস- 
শিশুগণ মাতৃক্োড়ে ছুংসবপ্ন দেখিয়া কাদিয়া উঠিল। 

অন্থায় যুদ্ধে পতিত হইয়া মেঘনাদ পরুযবাক্যে লক্ণকে বলিলেন যে, তিনি বীর, 
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স্বতরাং মৃত্যুকে ভয় করেন না; তবে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাস্ত ক্ষরিয়া শেষে লক্ষণের 
মৃত কাপুরুষের হস্তে নিহত হইলেন,_-এই তীহার দুঃখ । কিন্তু পুত্রশোকার্ত রাবণ 
যখন এই অন্যায় যুদ্ধের কথা শুনিবেন তখন লক্ষণ যেখানেই পলায়ন করুক না কেন, 
দেব, দৈত্য, মানব, কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তাহার অপযশও 
কেহ কোনকালে ঘুচাইতে পারিবে না। মৃত্যুর পূর্বে মেঘনাদ মাতা-পিতার কথা 
স্মরণ করিলেন। প্রমীলার কথা মনে হইতে তীাহার চক্ষু হইতে অজন্র অশ্রু বষিত 
হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার মৃত্যু হইল; কাগপ্তিহীন দেহে তিনি ভূতলে পড়িয়া 
রহিলেন। 

মেঘনাদের প্রাণবিয়োগ হইলে বিভীষণ শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি 
বিলাপ করিয়া বলিলেন যে, মেঘনাদের মত ব্যক্তির কি ভূমিশষ্যা শোভা পায়? 
রাবণ, মন্দোদরী, প্রমীল। ও তাহার অন্ুচরীগণ এবং বৃদ্ধা পিতামহী শিকষা তাহাকে 
এভাবে ভূতলে শায়িত দেখিলে কি বলিবেন? পিতৃব্য তিনি, তাহাকে গাত্রোখান 
করিতে অনুরোধ করিতেছেন এবং এখনই তাহাকে দ্বার মুক্ত করিয়! দিবেন ;সে 
যেন অস্ত্রসঙ্জিত হইয়া আসিয়া শত্র দমন করিয়া লঙ্কার কলঙ্ক দূর করে। মেঘনাদের 
জন্য মৈন্তা-সামস্ত যুদ্ধার্থ সঙ্জিত হুইয়৷ অপেক্ষা করিতেছে । সে উঠিয়। যুদ্ধযাত্রা 
করুক এবং রাক্ষঘবংশের বিপুল কুলগৌরব রক্ষা করুক। 

লক্ষ্মণ বিভীষণকে লান্বনা দিয়া বলিলেন যে, মেঘনীদবধ ব্যাপারে বিভীষণের 
কোন হাত নাই। বিধির বিধানাস্থ্যায়ীই মেঘনাদ তাহার হস্তে নিহত হইয়াছে। 
তাহাদের উভয়ের এখন অবিলম্বে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া রামচন্দ্র উৎকণ দুর 
করা কর্তব্য। তখন উভয়ে রাবণের ভয়ে দ্রতগতি রামচক্জ্ের শিবিরের দিকে যাত্রা 
করিলেন । ৃ 
লক্ষ্মণ আসিয়া রামচন্দ্রকে মেঘনাদবধের শুভ নংবাদ জানাইলে রাম লক্ষ্মণকে 
আদর করিয়া ও সাধুবাদ দিয়া সকল শুভকর্মের নিয়্তা দেবতাগণের পুজা করিতে 
বলিলেন। বাম বিভীষণকেও অজন্স সাধুবাদ দিযা তাহার প্রতি নিজের অসীম 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর তিনি শুভস্করী শঙ্করীর পূজার প্রস্তাব করিলেন। 
আকাশে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাম-সৈন্য বিজয়োল্লামে “জয় 
সীতাপতি জয়” রবে গর্জন করিয়া উঠিল এবং সেই গর্জন শ্রবণে আতঙ্কিত হইয়! 
লঙ্কাপুরীর অধিবাপিগণ নিদ্র। হইতে জাগ্রত হইল। 





বিশদ টীকা-টিগ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--ষষ্ঠ সর্গ,__-পৃষ্ঠ। ৬১ ২৫৩ 


ত্যজি সে উদ্ভান ইত্যা্দি__লঙ্কাপুবীর যে উদ্ভামে চিগ্ীর দেউল' অবস্থিত, 
দেবীর নিকট বরলাভের পর বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ সেই উদ্যান ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের 
শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 

অতি দ্রেতে চলিল। জুমতি--কারণ রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিতেছিল। প্রভাতে 
মেঘনাদের ঘজ্ঞদমাণ্ডির পূর্বেই নিকুস্তিলায় উপস্থিত হইয়! তাহাকে বধ করিতে হইবে 
বলিয়! লক্ষণের দ্রুত গতি । 

হেরি ম্বগরাজে বনে ইত্যাদি--বনের মধ্যে সিংহকে দেখিতে পাইলে ব্যাধ 
তাহাকে বধ করিবার জন্য প্রাণঘাতী তীক্ষ অস্ত্র-শত্্র আনিবাঁর উদ্দেশ্টে ষেরূপ দ্রুত- 
গতিতে অন্ধ রক্ষা করিবার স্থানের দিকে ধাবিত হয়। 


প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে- “নশ্বর শবকে প্রহরণ” অথবা "সংগ্রামে উভয় শবের 
বিশেষণ রূপেই গ্রহণ করা যায়। 'থুদ্ধে প্রাণবিনাশক অস্ত্র” অথবা (প্রাণঘাতী যুদ্ধের 
অস্ত্র_-উভয়ক্ষেত্রেই “নশ্বর শব্ষে অবাচকতা। দোষ । নশ্বর শবের অর্থ 'নাশশীল? ; 
কিন্ত কৰি এস্থলে এবং অন্ত্রও নশ্বর শব্দটি “বিনাশক' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন । 
তুলনীয়,__ 
“মরে নর কালফণি-নশ্বর-দংশনে” (৫1২৭২) 
“যথ। যবে ঘোর বনে নিষাদ বিধিলে 


' মৃগেন্দ্রে নর শরে,+***০** € 9১২২) 
রঃ “আর যোধ যত 
হত এ নশ্বর রণে।” (৮1১২২) 


উত্রিল--অব+তূঅবতর১ ওতর-উততর১উর, উর--অবতীর্ণ হইল? 
উপস্থিত হইল। 

পদযুগে নমি-বামচন্ছ্রের চরণে প্রণাম করিয়া । 

নমক্কারি-:অভিবাদন করিয়া । লোকব্যবহারে বাঙ্গাল! প্রণাম ও নমস্কার 
শবদয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। 

চামুণ্ডে চামুণ্ডা অর্থাৎ চণ্ডিক! দেবীকে । মার্কণ্ডেয় পুরাঁণে চণ্তিকা ও চামুণ্ডা 
স্বতন্ত্র দেবী। চগ্মুও্বধের সময়ে কুদ্ধা চণ্তিকার ললাটদেশ হইতে শিরোমালাধারিণী 
ভয়ঙ্করী কালীর উৎপত্তি হয়। তিনি চণ্ডকে ও মুণ্ডকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়! চ্ডিক! 
তাহার চামুণ্ডা নামকরণ করেন। 
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চক্দ্রচুড়ে- মন্তকে চন্দ্রকলাশোভিত মহাদেবকে | 
ছাড়িল। পথ বিন। রণে তিনি ইত্যাদি _ যেমন সর্পদমনকারী উগ্র উধধ প্রয়োগে 
ভীষণ দর্প নিবার্যভাবে দূরে চলিয়া! যায়, সেইরূপ বনরক্ষক মহাদেব তোমার পুণ্যবলেই 
বিনা যুদ্ধে আমাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। 
কালাগ্নি_প্রলয়কালীন দ্বাদশ সর্ষের যুগপৎ আবির্ভাবজনিত ভীষণ অগ্নি। 
দ্াবাগ্রি--দাবে (অরণ্যে ) প্রজলিত অগ্নি; ( মধ্যপদলোপী সমাঁ )। 
বাযুসখা--অগ্রি) বায়ু সখা যাহার; ( বহুত্রীহি সমাস) বষঠা-তৎপুরুষ সমাস 
(বায়ুর সখা) হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী 'বামুনখ” রূপ হইত। 
এবে-এখন। মায়াসিংহ ও মায়াঝটিকা দর্শনের পরে। 
বিদাইন্ু-_বিদায় করিলাম) “বিদায়িঙ* হওয়। উচিত ছিল। কবি 'বিদায়” শব্দ 
হইতে নামধাতুরূপে উভয় রূপই যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। 
সরসে€নরং লরোবরে। সরস্+৭মীতে এ) 
অবগাছি দেহ-দেহ নিমজ্জনপূর্বক স্নান করিয়া । অবগাহন শব্দের অর্থই দেহ 
'নিমজ্জনপূর্বক স্নান । হুতরাং “অবগাহি দেহ' কথাটিতে অধিকপদত। দোষ । কবি 
অন্ত্রও এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন £ 
"কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ...” (২৬২৫) 
“অবগাহ দেহ, দেবি, স্থুবাসিত জলে,” (৪1৫৬২) 


নীলোৎপলাঞ্জলি দিয় পুজিনুমায়েরে- লক্ষণ কর্তৃক নীলপন্ন দ্বার! দেবীর 
অর্চনা বিষয়টি কৃত্তিবামী রামায়ণে উল্লিখিত রামচন্দ্র কর্তৃক নীলপন্মরাশি দ্বারা অকালে 
“দুর্গাপূজা ঘটনাটি হইতে পরিকর্িত। | 


আবির্ভাবি.বর দিল! মায়া-হিন্দু পুরাণে মায়া, মহামায়া, চত্ডিকা, দুর্গ প্রভৃতি 
এক আগ্ঘাশক্তিরই বিভিন্ন নাম। এস্বলেও মধুস্থদন মায়াদেবী ও চণ্ডীদেবীকে 
এক ও অভিন্ন বলিয়। কল্পনা করিয়াছেন । , কিন্তু দ্বিতীয় নর্গে দেবীর প্রতি শিবের 


উক্তি 


“পাঠাও কামেরে, উমী) দেবেন্দ্র-সমীপে। 
নত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি, 
মায়াদেবী-নিকেতনে |” 10 ৪৩৫-৪৩৭ ) 


বিশদ ,টীকা-টিগ্রনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_-৬ষ সর্গ, পৃষ্ঠ! ৬১-৬২ ২৫৫ 


হইতে মায়া ও শিবানীকে স্বতন্ত্র দেবী বলিয়া! গ্রহণ করিতে হয়। ধ্বিতীয় সর্গেবক্ 
দেব-দেবী-চরিত্রের পরিকল্পনায় গ্রীক পুরাণোক্ত দেব-দেবীগণের প্রভাব অতিরিক্ত 
মাত্রায় আসিয়! পড়াতেই এইরূপ অসামঞ্জন্য ঘটিয়াছে । 


নুপ্রসম্সম আজি, ইত্যাদি--দ্বিতীয় সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেঘনাঁদ বধের 
ব্যবস্থা করার জন্য লক্ষ্মীদেবী, ইন্দ্র, শচী, পার্বতী, কায, রতি, মহাদেব, মায়াদেবী 
প্রভৃতি সকলেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ঠ হইয়াছিলেন। 

দেব-অন্ত্-_ছিতীয় সর্গে উল্লিখিত, ইন্দ্র কর্তৃক রাম-শিবিরে প্রেরিত অস্ত্রাদি। 

বলি (সম্বোধনে )_হে শক্তিমান! 


শারদু'লাক্রমে-ব্যান্রের ন্যায় হঠাৎ আক্রমণ করিয়া। 


পিধানে যথ৷ অসি- কোষে অবস্থিত তরবারির ন্যায়; অপি+ধ1+ন- পিধান। 
ভাঁগুরির মতে “অব” এবং 'অপি' উপমর্গদ্ধয়ের আছ “অ' লুপ্ত হয়। থা, পিধান, পিনদ্ধ 
পিহিত, বগাহন ইত্যাদি । 

পোহায়-প্রভাত--গ্রভাত হয়। 


বিলম্ব ন। সহে-_কারণ অধিক বিলম্বহেতু মেঘনাদ ষজ্ঞমমাপ্তির স্থযোগ পাইলে 
সকল চেষ্ট। ব্যর্থ হইবে। 


যে কৃতান্ত-দুতে দুরে হেরি_যমদূত স্বরূপ বিষধর কালদর্পের যে ন্যায় 
মেঘনাদকে দূর হইতে দেখিয়া । 

দেব-নর ভম্ম যার বিষে_ যাহার প্রচণ্ড শক্তিতে দেবতা হইতে মানুষ পর্যস্ত 
' সকলেই পধুদদস্ত। মেঘনাদকে কালসর্প হইতে অভিন্ন কল্পনা করায় সঙ্গতিবক্ষার্থ 
পরাক্রমকে বিষ বলা হইয়াছে । 


সে সর্পবিবরে-_মেই ভীষণ কালসপরন্বরূপ মেঘনাদের নিবাসস্থলে। উপমেয় 
মেঘনাদের সহিত উপমান সর্পের অভেদত্ব কল্পনায় পক অলঙ্কার ।. . 


নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি-__কারণ সীতাকে উদ্ধার করিতে হইলে রাঁবণবধ এবং 
রাবণবধের পূর্বে তাহার প্রধান সহায় মেঘনাদ বধ প্রয়োজন। আবার মেঘনাদ এরূপ 
পরাক্রমশাণী যে, প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা -লম্্ণকে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ 
করিলে ভ্রাতার জীবনের আশ! ত্যাগ করিতে হয়। হ্ৃতরাং রাম খেদ করিয়া 
বলিতেছেন ঘে, লক্ষপকে নিশ্চিত বিনাশের মুখে ঠেলিয়। দিয়া তিনি 
সীতাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন না। লক্ষণের প্রতি রামচন্দ্র 


নও মেঘলাদবধ কাব্য 


অত্যধিক গ্রীতিহেতু রামায়ণেও রামচন্দ্রকে লক্ষণের জন্য বিলাপমুখর দেখিতে 
পাওয় যায়। 


তুলনীয়__ “দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ। 
তং তু দেশং ন পশ্ঠামি ঘত্র ভ্রাতা সহোদরঃ ॥ (লঙ্কাকাও্, ১০২।১৪) 
এবং “রাজ্াযধনে কার্য নাহি চাহি শীতে ।” (কৃত্তিবাস- লঙ্কাকাণড) 


কিন্তু সেস্থলে লক্ষণ শক্তিশেলাহত হওয়ায় রামের বিলাপের কারণ ছিল। আলোচ্য 
ংশে রামচন্দ্রের দৈব আন্গকল্যপ্রাপ্থিসত্বেও অহেতৃক বিলাপ কেবল মেঘনাদের দুর্ধ্বত্ 

জ্বাপনের জন্তই কল্পিত হইয়াছে । ইহাতে রামচবিত্র যে পরিমাণে ক্ষুপ্ন হইয়াছে, 
মেঘনাদের বীধবত্ত| ঠিক সেই পরিমাণে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। 

রাক্ষসগ্রাম__রাক্ষসসমূহ; “গ্রাম” সমৃহার্থক শব্দ । 

আনিনু রাজেকন্দ্রদলে এ কনকপুরে-_রামায়ণে রামচন্দ্রের পক্ষে রাঁজপদবীবাচ্য 
ছিলেন কেবল কিক্িদ্ব্যারাজ স্থগ্রীব। তবে 'রাজেন্দ্রদলে কথাটির সার্থকতা কি ? 
মেঘনাদবধ কাব্য যে মূলতঃ “হেকটুর বধ” বা ইলিয়ড কাব্যের আওতায় রচিত 
হইয়াছে, উদ্ধৃত বাক্যটি তাহার অন্যতম প্রমাণ। গ্রীকৃ পক্ষে বহুসংখ্যক রাজ! টয়ের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আগামেম্ননের নেতৃত্বে সম্মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়। 
ইলিয়ড. কাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে । উক্ত কাব্যের প্রভাবে পতিত কবির অসতর্ক 
লেখনী হইতে 'রাজেন্দ্রনলে? শব্দটি নির্গত হইয়াছে । 

আন্ত্রিল মহীরে - পৃথিবীকে আর্দ্র বা পিক্ত করিল । 

অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী--অন্য সর্ববিষয়ে দুর্ভাগ্য রামের অন্ধকারময় 
গৃহন্বূপ নিরানন্দ জীবনে দীপবতিকাঁর ন্যায় আনন্দদায়িনী সীতা | উপমান-উপমেয়ে 
অভেদ কল্পনাহেতু রূপক অলঙ্কার । 
তুলনীয়-_ "কার ঘর আধারিলি নিবাইয়া এবে 

প্রেমদীপ ৮৮ (৪15২১-২২) 

কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলসনে ইত্যাদি_রামের এই হতাশাব্যগ্রক বিলাপের 
সাহাযো গৌণভাবে মেঘনাদ-চরিত্রের গৌরব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। 

উত্তরিল! বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী-মেঘনাদের সহিত তুলনায় খর্ব করিলেও, 
কবি এই কাব্যে লক্ষণকে রামচন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশি পৌরুষ-সম্পন্ন করিয়া অঙ্কন 
করিয়াছেন। সগুম সর্গে স্বয়ং রাবণ পর্যস্ত তাহার বীরত্ব দর্শনে প্রশংসা ন করিয়া 
পারেন নাহ্‌ ঃ-- 


বিশদ টীকা-টিপ্পনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৬ষ্ঠ সর্গ,_পৃষ্ঠা ৬৯৬৩ ২৫৭ 


'বাখানি 
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি ! 
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস স্থরথি, 
তুই,*** ই 852855785 ( ৭1৭৩২-৩৫ ) 
কেবল এই ষষ্ঠ সর্গেই কবি মেঘনাদের প্রতি অত্যধিক গ্রীতি-পক্ষপাত দেখাইতে 
যাইয়! লক্ষ্ণকে অযথা মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়৷ বসিয়াছেন। 
শৈলবাল! ধর্ম-সহায়িনী-_ধানিক ব্যক্তিগণের প্রতি অনুকূল! গিরিরাজকন্তা 
পার্বতী। 
কল মেঘ সম দেবক্রোধ ইত্যাদি-দেবগণ ষে লঙ্কার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ 
তাহার প্রমাণস্বরূপ দেখ! যাইতেছে যে, লঙ্কীপুবী স্বর্ণমগ্ডিতা হইলেও তাহার স্থবর্ণময় 
দীপ্তিও দেবরৌধরূপ কাল মেঘের ছায়ায় আবৃত হইয়াছে ;_অর্থাৎ লঙ্কার স্বাভাবিক 
শোভা-সৌন্দর্য অস্তহিত হইয়াছে । 
দেবহান্য উছলিছে ইত্যাদি__অন্তদিকে, দেবগণ যে রামপক্ষীয়গণের প্রতি 
গ্রন্ন, তাহ] বুঝ! যাইতেছে রামচন্দ্রের সমুজ্জল শিবিরসমূহ দর্শনে । এইগুলির উপর 
দেবগণের প্রসন্ন মুখের হীস্তচ্ছট| প্রতিফলিত হওয়াতেই যেন ইহািগকে উজ্জল 
দেখাইতেছে । 
আদেশ-( অকারান্ত ) আদেশ দাঁও। 
এ অধর্ম কার্ধ__দেবতাগণের অতিপ্রায়ের বিরোধী কর্ম। 
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে- পবিত্র ও শুভকর্মের প্রতীক মঙ্গলঘট 
কেহ পদাঘাতে ভাঙে না। তেমনই দেবানুকৃল্য হস্তগত হইলেও মূঢের ম্যায় অহেতুক 
ভীতিবশতঃ রামচন্দ্রের তাহা প্রত্যাখ্যান কর] সঙ্গত নহে । অগ্রস্তাবিত মঙ্গলঘট 
পদাঘাতে চর্ণ করার অসমীচীনতা দ্বার! প্রস্তাবিত দেবাহুকুল্যকে অনাদরে প্রত্যাখ্যান 
জ্ঞাপিত হওয়ায় এস্থলে অপ্রস্তত-প্রশংস। অলঙ্কার হইয়াছে । 
কি সাধে কোন্‌ অভিলাষে, কিসের প্রত্যাশায়; সাধ-অদ্ধ!। 
কলুষ-দ্বেষিণী_ পাপের প্রতি তীব্র দ্বণাপরায়ণা ; পাপীর গৃহে লক্ষ্মী অবস্থান 
করেন না। 
কমলিনী কভু ইত্যাদি-কাকু ব! বাগভঙ্গী অলঙ্কার। এখানে প্রশ্নের 
ভঙ্গী হইতেই নিষেধাত্মক উত্তর “ফোটে না” এবং “হেরে না” লব্ধ হইতেছে । তুলনীয়, 
“কে ছেড়ে পন্মের পর্ণ? (৪1১)। 
জীমুতাবৃভ-_মেঘাচ্ছন্ন। 


১৭ 


৫৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


স্বর্গীয় সৌরভে পুর্ণ শিবির দেখিনু- ন্পর-দর্শনের পর বিভীষণ জাগি উঠিয়া 
সমগ্র শিবির স্বর্গীয় সুগন্ধে পূর্ণ দেখিয়া বুঝিলেন ষে, স্বপ্রটি তাহার মনের বিকার 
হইতে উৎপন্ন ও অলীক নহে। দেবী সত্যই শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়! 
তাহার দেহ-মৌর্ভে শিবির পরিপূর্ণ হইয়াছে। 

ব্ীয় বাদিত্র-_দেবীর আবির্াবহেতু দিব্য বাগ্যধ্বনি। 

শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে ইত্যাদি_্বপ্নদর্শনের পর স্থপ্তোখিত 
বিভীষণের প্রথম অনুভূতি হইল একটি স্বর্গীয় সৌরভের দ্বাণ এবং দ্বিতীয় অনুভূতি 
হইল আকাশে দিব্য বাছ্চধবনি শ্রবণ। এই ছুইটি ব্যাপারের দার দ্রেবীর আবির্ভাব 
যে স্বপ্নের অলীক কল্পনামাত্র নহে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু পরমৃহূর্তেই 
সম্পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি দেবীর আবির্ভাবের স্থম্পষ্ট প্রমাণ পাইলেন,_শিবির- 
দ্বারে দেবীকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া । 

গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে ইত্যাদি__বিভীষণ প্রবুদ্ধ হইয়। খিবিরের দ্বারপথে 
অপশ্্রিয়মাণ! দেবীর দেহের পশ্চাদ্‌ভাগই কেবল চকিতে দেখিতে পাইলেন । দেবীর 
গ্রীবাদেশে লম্ষিত নানারত্বখচিত তাহার কবরীহই কেবল বিভীষণের দৃষ্টিগোচর 
হইল। 

ভাতিছে কেশে.'""বিজলীর ছটা মেঘমালে-উপমান মেঘমালার মধ্যে 
স্ষুরিত বিজলীর ছটার অপকর্ষ ঘটাইয়া উপমেয় কেশরাশিমধ্যে অবস্থিত বত্বের উৎকর্ষ 
বর্নাহেতু ব্যতিরেক অলঙ্কার । ্‌ 

আচন্িতে-_আচমকা, অকম্মাৎ। 

জগদন্ঘ।-জগদ্বাসিগণের জননী লক্ষমীদেবী। জগদস্বা৷ শব্দটি সাধারণতঃ জগন্মাত] 
হুর্গী বা চণ্ডী দেবীকেই বুঝায়। অবাচকতা দোষ। 

ক্মরিলে পুর্বের কথা-_ইতঃপূর্বে দুই ছুইবার মেঘনাদের ভীষণ পরাক্রমের যে 
পরিচয় তিনি পাইয়াছেন তাহ! মনে হইলে। | 

আকুল পরাণ কীদে- প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা লক্ষণের স্থনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় 

মন্থরার কুপন্থায় যবে চলিল! কৈকেয়ী মাতা-কৈকেয়ীর দাসী মন্থরার 
পরামর্শ ক্রমেই কৈকেয়ী দশরথের নিকট রামের বন্বাম ও ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেকের 
ব্র চাহিয়াছিলেন। 

উচ্চে অবরোধে--রাজপ্রামার্দের উচ্চতলে অবস্থিত অস্তঃ:পুরে। 

কত যে সাধিল সবে-বনে রামের অন্্গমন না করিবার অন্ত। 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৬ষ্ঠ সর্গ,-_ পৃষ্ঠা ৬৩৬৪ ২৫৯ 


কি কুহকবলে- কোন্‌ মায়াবলে; কারণ অযোধ্যার স্ুখ-সম্পদ, মাতার সবে 
এবং পত্বীর প্রেম সকলই লক্ষ্মণ উপেক্ষ। করিয়। বনবাসের দুঃখ-কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ 
করিয়াছিলেন। 

বাছবলেজ্দ্র- বাহুবলে বলবান ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ট স্থগ্রীব; “বাহুবলীন্তর* শুদ্ধ 
প্রয়োগ । কবি অন্ঠত্র “বলীন্ত্র গ্রয়োগও করিয়াছেন £-_ “প্রবল পবমবলে বলীন্তু 
পাবনি।” (৩1২০২) 

বিশারদ রণে- যুদ্ধবিগ্যায় স্থনিপুণ) অঙ্গদের বিশেষণ । 

ধুআাক্ষ সমরক্ষেত্রে ইত্যাদি-_হুদ্ধক্ষেত্রে শক্রর পক্ষে অমঙ্গলন্চক প্রজলস্ত 
ধূমকেতুর ন্যায় ভীষণদর্শন ধৃত্রাক্ষ নামক বানর সেনানী। 

নীল-_অগ্রির পুত্র বানর সেনানী। 

নল- রামের অন্যতম বানর সেনানী,_বিশ্বকর্মার পুত্র এবং সমুদ্রবন্ধনের প্রধান 
শিল্পী । 

কেশরী কেশরী ইত্যাদি_-শত্রর নিকট পিংহের ন্যায় শক্তিমীন কেশরী নামক 
বানর সেনানী । 

দ্েবাকৃতি দেববীর্য__রামের কপি-সৈন্যের মধ্যে অনেকেই দেবাংশসত্ভুত বলিয়া 
রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে বটে; কিন্তু কবি “দগক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী” এই 
বানরবাহিনীকে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন দিতে স্বীকার করেন নাই। রাজনারায়ণ বন্ধ 
মহাঁশয়কে লিখিত একখানি পত্রে তিনি বলিয়াছিলেন, “11 605 18609: 01 ০৪ 
10965 1050 81590 75008 1)010082 000009/01008) ] 00010 1196 12)809 & 
7800187 [1180 01 618 0980 06 1098118700. তিনি কপিসৈন্তকে ৭8018, 
বলিয়া অপরিপীম ঘ্বণাই প্রকাশ করিয়াছেন । তবে এখানে তাহারা “দেববীর্ষ” ও 
'দেবাকৃতি? হইল কিরপে? এখানেও মধুক্দনের শোভা-সোন্দর্য ও সমৃদ্ধি-পিপাস্থ 
মন অজ্ঞাতসারেই “্বণিত” বানরগণকে লোকোত্বর মৌন্দর্যে ও মহিমায় মণ্ডিত 
করিতে চাহিয়াছে বলিয়। মনে হয়। 

আকাশ-সম্ভব! সরস্বতী-_আকাশে শ্রুত বাণী; দৈববাণী। 

উচিত কি তব ইত্যাদি--দেবতাগণের প্রিয়পাত্র ও অগ্গ্রহভাজন হইয়া 
দেবতাগণের বাক্যে অবিশ্বাস কর! তোমার পক্ষে অনুচিত কর্ম। দেবতাগণ তোমাকে 
অন্তর গ্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এই সকল অস্ত্রের দ্বার] মায়াদেবীর সাহায্যে 
লক্ষণ মেঘনাদকে বধ করিবে। লক্ষমণকে স্বয়ং মহামায়৷ মেঘনাদবধের বর দিয়াছেন 


। এবং ব্ভীষণকেও লক্্মীদেবী স্বপ্নে দর্শন দিয়! রক্ষোরাজরূপে বরণ করিয়াছেন ।' সুতরাং 


২৬০ মেঘনাদবধ কাব্য 


লক্ষণকে মেঘনাদবধের জন্য প্রেরণ করিবার ষে আদেশ দেবভার1 দিয়াছেন সেই 
আদেশ কেন লজ্ঘন করিতে উদ্ভত হইয়াছ? 

দেখ চেয়ে শুন্যপানে-_রামচন্দত্রের সংশয় দুর করিবার জন্য শুন্যদদেশে একটি 
নিমিত্ত প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে উহার তাত্পর্য বুঝিতে বল! হইল। 

অহি সহ যুঝিছে অন্বরে শিখা-_ আকাশে সর্পের সহিত ময়রের যুদ্ধ হইতেছে। 
এই অহি-শিধীর সংগ্রামরূপ নিমিত্ত দর্শন ইলিয়ভ কাব্য হইতে গৃহীত। উক্ত কাব্যের 
দ্বাদশ সর্গে “ছুর্গ-প্রাকারের যুদ্ধ' কালে হেক্টর আকাশে ঈগল পক্ষীর নহিত সর্পের 
যুদ্ধবূপ টব ঘটনা দর্শন করিয়াছিলেন। সাধারণত: ঈগল পক্ষী সর্পভক্ষক হইলেও, 
এক্ষেত্রে চধুধুত সর্পের দংশনে অস্থির হইয়! যে মর্পকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করিয়াছিল। তখন পলিডেমদ্‌ নামক বিজ্ঞ ব্যক্তি হেক্টরকে সাবধান হইবার পরামর্শ 
দরিয়া বলিয়াছিলেন £₹_ 
10990) 0088 005 ০:08) 1001 109 10৩ 0:98 79 ৪10 : 
9398৮ 2006 01218 085১ 6109 19018] 8171)9 60 6810. 
নঁ০৮ ৪০০ 60 ৪ 2৪ 0০9 1)19 02090 ৪906, 
4১00 0009 005 10100. 5301810516৪ 0188 65৪06. (11188-- যা) 
ভৈরব আরবে--ভীষণ শব্দে । রব, রাব, আরব, ও আবাঁব সমার্থক শব্ধ । 
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ইত্যাদি-_মযুরের বিশান পক্ষদ্বয় বিস্তৃত হইয়! মেঘের 
ন্ায় আকাশ আবৃত করিয়াছে । 

জ্বলিছে মাঝে কালানলতেজে হলাহল-_হুধ্যমান সর্পের মুখনিঃহুত তীন্র 
বিষ প্রলয়কালীন অগ্রির ম্যায় আকাশে দীপ্যযান। 

রণিছে ( নামধাতু )-রণ করিতেছে । 

ঘোষিল উথলিয়! জলদল-_সংগ্রামের প্রচণ্ডতায় সমুদ্রের জলোচ্ছান তটভূমি 
প্লাবিত করিয়া ভীষণ গর্জন করিয়! উঠিল। 

অজাগর-অজগর--অতিকায় সর্প; অজ (ছাগ) গিলিয়! ফেলিতে সমর্থ বৃহৎ সর্প। 

অন্ভূত ব্যাপার--ভক্ষ্য সর্প কর্তৃক ভক্ষক ময়ূরের বিনাশ । 

নহে ছায়াবাজি ইহা-_এই দৃশ্যটি ছাঁয়াবাির স্তায় অলীক নহে। 

আশু ঘা ঘটিবে ইত্যাদি--এই মায়! দৃশ্যের সাহায্যে দেবতারা তোমাকে 
অবিলম্বে যাহা ঘটিবে তাহার আভান দিলেন । মযুব অধিকতর বলশালী ও সর্পের 
ভক্ষক হুইয়াও যেমন অপেক্ষাকৃত হীনবল সর্প কর্তৃক বিনষ্ট হইল, সেইরূপ অনতি- 
বিলম্বে অপেক্ষাকৃত হীনবল লক্ষণের সহিত যুদ্ধে গ্রবলতর মেঘনাদ নিহত হইবে। 


বিশদ টাকা-টিপ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৬ষ সর্গ,_ পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫ ২৬১ 


তবে- নিমিত্ত দর্শনে আশ্বস্ত হইয়া । 

স্বন্দ তারকারি সদবশ-_-তারকান্থরের ব্ধকর্তী কান্তিকেয়ের ন্যায়। 

কবচ- বর্ম । 

তারাময়-_ নক্ষত্রাকৃতি উজ্জল রত্বসমূহে খচিত। 

সারসনে_ কটিবদ্ধে। 

ভাস্বর অসি-_সমুজ্জল তরবারি। 

রবির পরিধি সম-_প্রদীপ্ধ স্্যবিষ্বের ম্তায়; কবি কথাটি ইংরেজি [11 ঠ:9 
£91018976 ০” এর অন্গবাদ্রূপে একাধিক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। 

দীপে- উজ্জবলভাবে অবস্থিত। 

ফলক- ঢাল, চর্ম । 

দ্বিরদ-রদ-নিমিত- হস্তিদস্তে গ্রস্তত। ফলকের বিশেষণ। 

কাঞ্চনে জড়িত-_ব্বর্ণথচিত। ফলকের বিশেষণ । 

তাহার সঙ্গে- ফলক ব৷ ঢালের সহিত। 

নিষঙ্গ__তুণীর ; তৃণ) শরাধার। 

ধরিল! সাপটি-_দৃঢমুষ্টিতে ধারণ করিল। সর্পবৃত্তসমাপট-_সাপের মত জোরে 
পেঁচাইয়। ধরার ভঙ্গি । 

লড়িল- নড়িল-_প্রাদেশিক রূপ | 

তুরজম যথা শূকুলনাদে ইত্যাদি_ প্রচণ্ড রণ-হস্কারের মধ্যে যুদ্ধের শৃঙ্গসমূহ 
ধ্বনিত হইতে থাকিলে যুদ্ধাশ্ব যেরূপ চঞ্চল ও ব্যগ্রতাবে ছুটিয়া বাহির হয় সেইভাবে। 

বিভীযণ বিভীষণ রণে- যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বিভীষণ। রামায়ণে 'বিভীষণের রণ- 
নৈপুণ্যের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না । এস্থলে যমক হ্যট্ির উদ্দেশ্টেই 
'বিভীষণ রণে? বিভীষণের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। তুলনীয়,_ 


“চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম)” (৬৩২৯) 
এবং “রক্ষঃ শত শত, 
যক্ষপতিত্রা ব্লে?*******৯** £ ( ৬।/৪৪৪-৪৫ ) 


এস্থলেও কেবল অন্ুপ্রাস স্যর উদ্দেশ্যে 'ক্ষপতিসম" এবং “ষক্ষপতিত্রাম বলে 
প্রযুক্ত হইয়াছে । পুরাণে ষক্ষপতি কুবেরের ধন-প্রসিদ্ধি আছে, রণ-প্রসিদ্ধি ততট! নাই। 

আয়াস--পরিশ্রম, কষ্ট। 

অভাজনে- _অপাত্র বা অযোগ্য ব্যক্তি আমাকে । 

কিশোর-_অল্পবয়স্ক ; অপ্রবীণ। রামায়ণে রাম ও লক্ষণের মধ্যে বয়সের পার্থকয 


২৬২ মেখনাদবধ কাব্য 


উল্লেখযোগ্য নয়। এস্থলে কণিষ্ঠের প্রতি স্সেহাভিব্যক্তি-হেতুই “কিশোর” শবটি 
রামচন্দ্র কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে । 

দুরন্ত দানবে.*"""ছুর্মদ রাক্ষসে-_বাক্যট বৃত্ত্যনুপ্রাসের একটি চমৎকার 
উদাহরণ। এখানে 'দ ৫ বার, ৫” ৩ বার, 'ল” ৩ বার এবং স্তি ৩ বার উচ্চারিত 
হুইয়াছে। 

হাসিল! দিবিজ্্র দিবে_ দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে বসিয়া রামচন্দ্রের কাতর প্রার্থনা 
শুনিয়া আনন্দে হাস্ত করিলেন । তাহার হাস্তের কারণ এই যে, ভক্তের কাতর প্রার্থনা 
দেবীকে বিচলিত ন! করিয়া পারিবে না, এবং তাহা! হইলেই তীহাঁর মেঘনাদবধের 
বাসন! পূর্ণ হইবে। 

পবন অমনি চালাইল! আশুতরে সে শব্দবাহুকে-- দেবরাজের মনোভাব 
বুঝিয়৷ বায়ুদেব শববহনকারী আকাশকে বেগবান করিবার উদ্দেশ্টে দ্রত আলোড়িত 
করিলেন। পঞ্চম সর্গে প্রমীলার আরাধনাকালে পবনদেব বিপরীত কার্ধ করিয়াছিলেন। 

( ৫1৬০১-৬০৬ ) 

আশীষিল1-_আশীর্বাদ করিলেন । “আশিস, শ্ুদ্ধতর রূপ, কিন্তু বাংলায় 'আশীফও 
স্থপ্রচলিত শব্দ । 

হাসি দেখ। দিল! উষ! উদয়-অচলে, আশা যথ। ইত্যাদি__এই উপমাটির 
বৈশিষ্ট্য এই যে, এস্লে স্থুল ও বাস্তব উধাকে বুঝাইতে সুক্ষ ও অবাস্তব আশাকে 
উপমানরূপে গ্রহণ কর! হইয়াছে । শেলি এই জাতীয় উপমাঁর বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন 
বলিয়া ইহাকে “শেলীয় উপমা” (8179119587 8100119) বলা হয়। তুলনীয়-_ 
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ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচারে এইজপ উপমা প্রয়োগ সমর্থনীয় নহে। 
মধুজীবী-_মধু পান করিয়া জীবন ধারণ করে যাহারা; অলি শবের বিশেষণ । 
উষার ললাটে ইত্যাদি--রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের তারাগুলি 
মিলাইতে লাগিল বটে, কিন্তু উধার্দেবীর ললাটম্বরূপ আকাশে উজ্জল ফোটার মত 
অত্যুজ্জল প্রভাতী তারাটি একাই বহু তারকার স্থান অধিকার করিল ; অধিক্ত 
আকাশে বিলীয়মান তারাসমূহের অভাব পূরণ করিল উধার কৃষণকুস্তলের স্তায় বনানীর 


মধ্যে সৃষ্ঠঃগ্রন্মুটিত অজন্র উজ্দ্রল ফুল। 


বিশদ টীকা-টিপনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি_-৬ষ্ঠ সর্গৰ_' ৬৫ ২৬৩ 


ফুটিল কুস্তলে ফুল নব তারাবলী-_উষাদেবীর কুস্তলস্বদূপ কাননের মধ্যে 
অভিনব তারাসমূহের স্ায় উজ্জল ও সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিল। কাননকে উধার 
কুস্তলের সহিত এবং কাননে প্রস্ফুটিত ফুলগুলিকে তারকাসমূহের সহিত অভেদ কল্পনায় 
রূপক অলঙ্কার । 

অমুল -অমৃল্য-_বহুমূল্য । 

রতনে- রত্বস্বরূপ লক্ষমণকে । 

জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে লক্ষণের শুভাশুভের উপর রামের জীবন 
ও মৃত্যু নির্ভর করিতেছে । 

মহেত্ধাসে_ মহাধন্তর্ধর রামচন্দ্রকে। ইযুর (তীরের ) আস (আসন )-ইঘাস 
( ধন্থ: )) মহত ইঘান যাহাঁর--মহেঘাস ( বহুত্রীহি )। 

হিমানীতে--€ এইস্থলে ) শীত খতৃতে। হিমানী শবের আভিধানিক অর্থ হিম- 
সংঘাত অর্থাৎ তুমার বা বরফের স্তপ) অবাচকতা৷ দোষ । 

চলিল। অদৃষ্যভাবে লঙ্কামুখে ফেছে-_মায়াদেবীর কৃপায় লক্ষ্মণ ও বিভীষণ 
মায়ামেঘের আবরণে আবৃত হইয়া অদৃশ্ভাবে লঙ্কার দিকে অগ্রসর হইলেন। ইলিয়ড 
কাব্যেও উল্লিখিত হইয়াছে যে, উয়রাজ প্রায়াম দেবাস্থগ্রহে মাকারি বা হামিস-সহ 
অদৃশ্ঠভাবে গ্রীকৃশিবিরে গমন করিয়াছিলেন। 

কমলা-_রক্ষঃকুলরাজলক্ষমী-যিনি কমলা, তিনিই রক্ষঃকুলরাজলক্ষমী; 
স্কৃতরাং অধিকপদতা দোষ । 


রক্ষোবধূবেশে_ রাক্ষলগণের মনে সন্দেহ না জন্মে, এইজন্য মায়! রাক্ষস-নারীর 
বেশে লক্ষমীদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । প্রথম সর্গেও লক্ষ্মী মুরলার সহিত রাক্ষস- 
নাধীর বেশে রাজপথে সৈন্য-সমাবেশ দেখিতে বাহির হইয়াছিলেন। 

হাসিয়। স্বধিল। রম। এবং উত্তরিল। মু হাসি মায়! শক্ভীশ্বরী- লক্ষ্মী ও 
মায়া উভয়েই মেঘনাদবধের ষড়যন্ত্রে কে কতখানি লিপ্ত তাহা ভালভাবেই জানেন 
বলিয়া, লক্ষমী্দেবী যেমন ঈষৎ হাসিয়া মায়াদেবীকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন, মায়াদেবীও তেমনই ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্নের উত্তর দিলেন। 

নীলান্ুস্ুতে--( সঙ্বোধনে ) হে সমুদ্্কন্তে লক্ষীদেবি ! 

কালানল সম তেজঃ তব ইত্যাদি_-লঙ্কার রাজলম্খ্ী যতক্ষণ রাবণের প্রতি 
প্রসন্ন থাকিবেন, ততক্ষণ তীহার প্রদীধধ তেজ: সহ করিয় শক্রভাবে কেহ লঙ্কায় 
গ্রবেশ করিতে পারিবে মা। 


২৬৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


মিনতি--অহ্ুনয়, এঁকাস্তিক প্রার্থন! । আরবী মিন্নং+বিনতি€বিগ্রত্তি€বিজঞপ্তি 
শবদছ্বয় হইতে উৎপন্ন জোড়কলম শব্দ । 
তার- ত্রাণ কর, উদ্ধার কর। 


বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি__লক্্মীর বিষাদের কারণ ছুজ্ঞেয়ি। মেঘনাদবধ কাঁব্যে 
ইন্দ্র, শচী, শিব, পার্বতী, মায়াদেবী প্রভৃতি সকল দেবদেবীর চরিত্রের উপরেই গ্রীকৃ 
পুরাণের দেবদেবীগণের প্রভাব পড়িয়া! তাহাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়াছে সত্য,__ 
কিন্তু রক্ষঃকুল-রাঁজলক্দ্ীর চরিত্রে যতটা অসামঞ্তস্ত আসিয়া পড়িয়াছে, এতট] অন্য 
কাহারও চরিত্রে আসে নাই । মেঘনাদের প্রতি ইন্দ্রের হৃতরাঁং শচীরও) বিদ্বেষের 
হেতু রহিয়াছে। পার্বতী প্রথমে রাবণের বিরুদ্ধে দাড়াইতে চাহেন নাই; পরে ভক্ত 
রামচন্দ্রের পূজায় সন্তষ্ট হইয়া ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন এবং শিবকেও বশীভূত করিয়া 
নিজের পক্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে হুরপার্বতীর অত্যুন্নত চরিত্র-মহিমা 
যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুগ্ন হইলেও তাহাদের কর্ধিকে অস্বাভাবিক বলিতে পারি না। কিন্তু 
লক্ষমীদেবীর আচরণ আগ্যন্তই অত্যন্ত অদ্ভুত। তিনিই প্রথম সর্গে মেঘনাদকে 
বীরবাহুবধের সংবাদ দিয়া লঙ্কায় রাবণের নিকট আনিয়াছেন। তীহার উদ্দেশ্ত যে 
সাধু ছিল না তাহা 
“যাই আমি থা 
ইন্্রজিৎ আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কাধামে। 
প্রান্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে |” . (১/৬১০-১২) 


উক্তি হইতেই বুঝ! যায়। খ্িতীয় সর্গে তিনি স্বর্গ পর্যস্ত ধাওয়! করিয়া ইন্দ্রকে মেঘনাদের 
যুদ্ধে অবতরণের সংবাদ দিয় তাহাকে শিবের সাহায্য লাভের জন্য কৈলামে পাঠাইয়া- 
য়াছেন। তিনিই রাবণের তথা মেঘনীদের নিধনের জন্য সর্বাপেক্ষা সমুৎস্থক ; কারণ 
তাহ! হইলেই তিনি বৈকুঠে ফিরিতে পারেন। অথচ, তিনিই এক্ষণে রাবণের দুঃখে 
একান্তভাবে বিষণী! লম্ষ্মীদেবীর; চরিত্রের মত এত বেশি অসঙ্গতি মেঘনাদবধ কাব্যে 
অন্ত কোন চরিত্রে ঘটে নাই। ৰ 

বিশ্বধ্যেয়া_বিশ্ববাসীর আরাধ্যা মায়াদেবী। 

কিন্ত নিজদোষে মজে রক্ষঃকুলনিধি-_লক্ষমীদেবী ভক্তের বিরুদ্ধে যে ষড়য্ে 
যোগ দিয়াছেন তাহার জন্ত, আত্মসমর্থনার্থ রাবণের পাপের কথা উল্লেখ করিতেছেন। 
রাঁবণ পাপ করিয়াছে বলিয়াই তাঁহার সবংশে বিনাশ অবশ্থস্ভাবী। ইহা রামায়ণের 
রাবণের সন্ধে নিশ্চয়ই প্রযোজা ; কিন্ত মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক রাবণ নন্বন্ধে এ কথা .. 


বিশদ টীকা-টিগ্ননী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_-৬ষ্ঠ সর্গ,_ পৃষ্ঠা! ৬৫-৬৬ ২৬৫ 


সর্বথা প্রযোজ্য হইতে পারে না। কবি নিজের আদর্শ টি “80 19110” রাবণের 
সহিত বামায়ণের কুক্রিয়াসক্ত রাবণচরিজ্রের মৌলিক বিরোধ যে সর্বত্র এড়াইতে পারেন 
নাই ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত । 

প্রাক্তনের গতি--পূর্বকৃত কর্মফলরূপ অদৃষ্ট । লক্মীদেবী প্রথম সর্গেও প্রাক্তনের 
ফলের কথা বলিয়াছেন। মহাদেবও বলিয়াছেন £__- 

“হায় দেবি, দেবে কি মানবে, 
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?” (২৪৩৩-৩৪) 

শিশির-আসারে-_ শিশিরের জলে। 

রঙ্গিণী-_অঘটন-ঘটন-পটায়সী মায়া । 

শুথাইল রম্ভাতরুরাজি- বৃক্ষের মধ্যে রম্তাতরুই সর্বাপেক্ষী সরস। কিন্ত 
লক্ষমীদেবী তাহার মঙ্গলময়ী শক্তি আকর্ষণ করিয়া লওয়ায়, অন্য নকল বৃক্ষলতা৷ ত 
দুরের কথা, লঙ্কার মরস কদলীবৃক্ষগুলি পর্যন্ত শুকাইয়া গেল এবং লঙ্কার সকল 
শোভা-সম্পদ এককালে অন্তহিত হইল। লঙ্কা মণিহারা ফণিনীর ন্যায় শ্রীনরষট 


হইল। 

কুন্তলশোৌভন মণি-_ মস্তকস্থিত মণি। ফণিনীর সহিত অন্বয় করিয়া এম্থলে 
কুস্তলের আভিধানিক অর্থ “কেশরাশি' গ্রহণ করা অমস্তব। 

বৃট্টিছলে গগন কাদিলা-__লক্্মীদেবীর তেজঃ সংবরণকালে যে বৃষ্টিপাত হইতেছিল, 
তাহ! বৃষ্টিপাত নহে, লঙ্কার আসন্ন বিপদে আকাশের অশ্রবর্ষণ। এখানে উপমেয় 
বুষ্টিপাতকে অপহৃব ঝা অস্বীকার করিয়! উপমান অস্রপাতকে প্রাধান্ত দেওয়ায় এখানে 
অপহ্ছ.তি অলঙ্কার হইয়াছে। এই অলঙ্কারে সাধারণতঃ উপমেয় ও উপমানকে ছুইটি 
্বতস্ত্ব বাক্যে রাখিয়া নেতিবাচক শব দ্বারা উপমেয়কে অস্বীকার কর! হয়। 
কিন্ত কখনও কখনও উহাদের একই বাক্যের মধ্যে রাখিয়। ছল, ছদ্ম প্রভৃতি শবের 
মাহায্েও উপমেয়কে অস্বীকার করিয়! উপমানের প্রাধান্ত দান করা হয়। 

কাপিল! বন্ুধা আক্ষেপে, রে রক্ষোপুরি,."-তুই» স্বর্ণময়ি-__অচেতন 
বস্তকে চেতনাবিশিষ্ট রূপে কল্পনা করিয়া! আকন্মিক লদ্বোধনকে ইংরেজি অলঙ্কারশান্ত্রে 
82086:001)6 অলঙ্কার বলে। এখানে ইংরেজি 50081:05)009 বা সম্বোধন অলঙ্কার 
অনুকৃত হুইয়াছে। ভারতীয় সমাসোক্তি অলঙ্কারেও অচেতনের উপর চেতনার 
আরোপ হয় বটে, কিন্তু সেখানে অচেতনের উপর চেতনার আরোপ ছাড়াও সমান 
কার্ধ বা লমান ধর্ম আরোপ কর হয়। 
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কুক্ধটিকাবৃত যেন দেব ত্বিষাম্পতি ইত্যাদি--মাঁয়ামেঘের বারা আবৃত থাকায় 
তেজন্বী লক্ণকে কুয়াসায় আবৃত কৃর্ধের স্তায়, অথবা ধূমে আবৃত অগ্নির ন্যায় অল্পষ্ট- 
ভাবে দেখা যাইতেছিল। 
বারুসখা- অগ্নি; বায়ু সখা যাহার ( বহুব্রীহি )। 
ম্বগবরে- হুন্দর হরিণকে ; বর শব্ধ এখানে বৈশিষ্টাস্থচক। 
গুল্স-আবরণে ঝোপ-ঝাড়ের অন্তর(লে থাকিয়া । 
স্ুযোগপ্রয়।সা-হ্ৃবিধামত শিকারের উপর ঝণাপা ইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তত। 
কে আজ রক্ষিবে, হায়, ইত্যাদি_-প্রথম সংস্করণের পাঠ £-- 
কে কাজ রক্ষিবে, হায়, রাক্ষপভরসা ২৯৪ 
মেঘনাদে ? এতদিনে মজিলি ছূর্মতি ২৯৫ 
রাবণ! গহন বনে, হেবি দূরে যথা ২৯৬ 
মুগবরে, চলে হরি গুল-আবরণে ২৯৭ 
স্থযোগপ্রয়ানী ; ২৯৮ 
দ্বিতীয় সংস্করণে অনবধানতাবশত: ২৯৫তম পংক্তি স্থলিত হইয়াছিল। ষ্ঠ 
সংস্করণে এই প্রমাদ ধরা পড়ায় ২৯৫তম পংক্তি বাদ দিয়! সংশোধিত রূপ দাড়াইল :-_ 
কে আজ রক্ষিবে, হায়, রাক্ষপভরসা ২৯৪ 
রাবণিরে! ঘন বনে হেরি যথা দুরে ২৯৫ 
মুগবরে, চলে ব্যান গুল্স-আবরণে, ২৯৬ 
সুযোগপ্রয়ামী; ২৯৭ 
ফলে পংক্তি-গণনায় এখানে প্রথম সংস্করণ হইতে একটি পংক্তি কম হইয়াছে। 
অবগাহুকেরে- ম্নানকাধে রত ব্যক্তিকে । 
যমচক্ররূগী নক্র-যমের চতক্রস্বরূপ ভীষণ কু্ভীর। যমের দণ্ড ও পাশ অগ্মই 
প্রসিদ্ধ। নক্র শবের সহিত অন্থ্প্রাস স্থষ্টির জন্য “যম্চক্র” 
কীদিল। মাধবপ্রিম্নাঁ ভক্তের আমন্ন বিপদ হেতু । কিস্তুএই বিপদ সংঘটনের 
প্রধান উদ্যোক্তী ত মাধবপ্রিয়া নিজেই ! 
উল্লাসে শুধিল। অশ্রঃবিন্দু বনুদ্ধর1-লক্দীদেবীর অশ্রবিন্দু অতি অমূল্য সম্পদ 
বলিয়! পৃথিবী হর্যবশতঃ সেই অশ্রবিন্দুসমূহকে শোষণ করিল। 
শুষে শুক্তি বথ। ইত্যাদি--স্বাতী নক্ষত্র আকাশে বর্তমান থাকার সময় যদি 
মেঘ জলবর্ষণ করে, তবে নেই বর্ষাবিন্দু শুক্তিসমূহ যেরূপ আগ্রহ-সহকারে শোষণ বা! 
পান করে সেইরপে। স্বাতীনক্ষত্রাপ্রিত মেঘের বৃষ্টিবিন্দ শুক্তিগর্তে পতিত হইয়া 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৬ষ্ঠ সর্গ,--পৃষ্ট। ৬৬-৬৭ ২৬৭ 


মুক্তার সৃষ্টি করে বলিয়া লোকগ্রসিদ্ধি আছে। এস্থলে কাদস্বিনী অর্থাৎ মেঘমালায়। 
চৈতন্য আরোপ করিয়া, চেতনাবিশিষ্ট মানবের ধর্ম অশ্রমোচনের ভাব তাহার উপর 
আরোপিত হওয়ায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে। 

কুস্মম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে- স্বন্দর ফুলরাঁশির মধ্যে গোপনে 
কালসর্পের প্রবেশরূপ অপ্রস্তাবিত বিষয়ের ছারা» স্থন্দর লঙ্ক(পুরীতে গোঁপনে লক্ষ্মণ ও 
বিভীষণের প্রবেশরপ প্রস্তাবিত বিষয় সমঘিত হইয়াছে বলিয়া অপ্রস্ততপ্রশংসা 
অলঙ্কার । 

চতুরজ বল-_রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতি-এই চারিটি অঙগবিশিষ্ট সেনাদল। 

মাতঙ্গে নিষাদী-_-গজারোহী সৈনিক। 

তুরজমে সাপিবৃন্দ__অশ্বারোহী সৈনিকগণ। 

কালানল-সম বিভ্ভা__অসংখা সৈন্তের অগণিত অস্ত্রশস্ত্র ও বর্মাদি হইতে নির্গত 
প্রচণ্ড দীপ্তি প্রলয়কালীন অগ্নির মত । 

হেরিল! সন্ভয়ে বলী-_বীর হইলেও লক্ষণ ভীষণ রাক্ষদবাহিনী দর্শনে মনে মনে' 
ভীত হইলেন। 

বিরূপাক্ষ, তালজওঘ।, কালনেমি, গ্রমত্ত, চিক্ষুর-_রাক্ষম সেনানীগণের' 
নাম। চিক্ষুর রামায়ণে নাই। এই নামটি মার্কত্েয় পুরাণ ( চণ্ডী ) হইতে গৃহীত । 
মহিষাস্থরের অন্যতম সেনাপতির নাম ছিল চিক্ষুর। 

সর্বভুক্রূপী- অগ্নির ন্যায় তেজস্বী 

প্রক্ষেড়িন-_লৌহময় বাণ নারাচ অস্্। 

স্যান্দন--রথ। 

মুর-অরি-মুরারি__মুর নামক অন্থরবিনাশক বিষু। 

রিপুকুলকাল- শত্রগণের পক্ষে যমস্বরূপ। 

বিশারদ রণে হুদ্ধবিদ্যায় স্থনিপুণ। 

বীরমদে প্রমন্ত সতত প্রমত্ত-_সর্দ| নিজের বীরত্বের গর্বে গবিত গ্রমত্ত নামক 
রাক্ষম। 

দেউল-দেবকুল" দেবালয়, মন্দির | 

যথ৷ স্থুরপুরে- লঙ্কার নান! বতৃখচিত অস্ত্রাগার, নাট্যশালা প্রভৃতি স্বর্গের এ 
সকল গৃহের মতই স্থন্দর ও সুলজ্জিত। 

লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে ইত্যাদি-_অদৃষ্ঠভাবে লঙ্কার রাজপথ . 
দিয়া অগ্রসর হইবার সময়ে লক্ষণ লঙ্কার চারিদিকে যে প্রাচুর্য ও এই্বর-সম্ভার 


২৬৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


দেখিলেন তাহা অবর্ণনীয় । লঙ্কার এশ্বর্য দেবতাগণের পক্ষে লেঁভের এবং টৈত্যগণের 
পক্ষে ঈর্ধার বস্ভ। আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র এবং লমুদ্রগর্ভে স্থিত অগণিত রত্ব যেমন 
গণনার বহিভূ্তি, লঙ্কার এশ্বর্যও তদ্রপ। 


ভাতে- প্রভা বিকিরণ করে । 


হেমকুট শৃাবলী যথ! বিভাময়া-_গন্ধর্বগণের আবাসভূমি স্বণ্ময় হেমকুট 
পর্বতের স্থ-উচ্চ স্বর্ণ শূঙ্গসমূহ যেরূপ দীপ্তিশালী, লঙ্কার স্বর্ণময় উন্নত প্রাসাদশীর্ষসমূহও 
তদ্রপ। 

হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ ইত্যাদি__-লঙ্কার অট্রালিকাসমূহের দ্বার ও বাতায়নসমূহ 
শুভর হস্তিদস্ত দ্বার নিমিত এবং ন্বর্ণখচিত। প্রভাতে শুভ্র তুষারের উপর রক্তিম স্থর্য- 
কিরণ প্রতিফলিত হইলে যেরূপ মনোহর শোভা! ধারণ করে, শুভ্র গজদস্তের উপর 
স্বর্ণের রক্তিম আভা সেইরূপ নেত্রমুধ্ধকর । 

বিষাদে নিশ্বাস ছাঁড়ি__রাঁবণের অতুল এশ্বর্ধ ও পরাক্রম সত্বেও তাহার বিনাশ 
যে অবধারিত ও আসন্ন এই কথা ম্মরণ করিয়া । 

সাগর-তরঙ্গ যথা-_তুলনীয়_“মিলি মিলি জাওব সাগর-লহরী সমান1।” 

(বিচ্ভাপতি ) 


অমরতা লভ, দেব, যশঃস্ুধা! পানে মেঘনাদের ন্তায় ত্রিতুবনবিজয়ীকে বধ 
করিয়া! যে-কীন্তি অর্জন করিবে, তাহার ফলে জগতে অমর অর্থাৎ চিরম্মরণীয় হইয়া 
থাকিবে । 

ম্বগাক্ষী-গঞ্জিনী-_মৃগাক্ষীগণের অর্থাৎ বিশাললোচন| সুন্দরীগণের সৌনর্য- 
গর্বহারিণী। 

স্থহাসি- নয়নমুগ্ধকর হাস্য । 

আয়সী-আবৃত-_লৌহময় বর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত দেহ। 

ত্যজি ফুলশষ্যা_ রাত্রির কুনমান্তীর্ণ কোমল বিলাস-শযা]। 

তৈরবে--উৈরব বা ভয়ানক শবে । ক্রিয়াবিশেষণ। 

বাজিপাল- অশ্বরক্ষক। পাল-পালক। 

প্রমদে- মদে মত হইয়া। 

শোস্ভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে ইত্যাদি_ হস্তিসমূহের পৃষ্ঠদেশে রেশমি কাপড়ের 
আচ্ছাদন এবং আচ্ছাদনের প্রান্তস্থিত ঝালরগুলি মুক্তাথচিত। 


বিশদ টাকা-টিপ্লনী ও দুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি-৬ষ্ঠ সর্গ)_. ৬৭-৬৮ ২৬৯ 


বাজিছে মন্দিরবৃন্দে ইত্যাদি__ প্রভাতে লঙ্কাপুরীর দেবালয়সমূহে প্রাত:কালীন 
আরতির বা্যধ্বনি, দেবদোল উৎসব সম্পাদনকালে দেবগণকর্তৃক বাদিত স্বগগাঁয় বান্য- 
ধ্বনির ন্যায় মনোহর । 

দেবদোলোৎসব-ফাল্ধনী পুণিমায় শ্রীকৃষ্ণের দৌলযাত্রা-পর্ব-উপলক্ষে দেবতারা! 
প্রভাতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া প্রথমে শ্রীরুষ্ের দোলোৎ্সব সম্পন্ন করেন বলিয়া 
প্রসিদ্ধি আছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি বাঁল্যে কবির মনে ষে প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছিল তাহার পরিচয় “দেবদোল” নামক চতুর্দশপদী কবিতায় পাওয়া যায়। 

ফুল-পরিমলে-_'পরিমল' বাংলায় সাধারণ সৌরত অর্থে বুল প্রযুক্ত হইলেও, 
শব্দটির আভিধানিক অর্থ হইতেছে মর্দিত বন্ত হইতে নির্গত স্থগন্ধ। *বিমর্দোথে 
পরিমলঃ”--( অমরকোষ )। 

ভারী-ভারবাহক। 

প্রল্ভে_ প্রগল্ভভাবে ; দত্তের সহিত উচ্চকণ্ঠে। ক্রিয়াবিশেষণ। 

দহিবে বিপক্ষ দলে শুক্কতৃণে যথ! দছে বহি--তুলনীয়,__ 


“ক্ষণেন তত মহাসৈন্যযস্থবাণাং তথাদ্বিক]। 
নিন্যে ক্ষয়ং যথ! বহ্িস্তণদারুমহাচয়মূ॥৮ ( চত্ী--২।৬৭ ) 
রিপুদমী-_শক্রর নিগ্রহে সমর্থ মেঘনাদ । 
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাধিবে অধমে- অেষ্টার্ঘক তাত শব্দের সহিত অধম 
শব্দের প্রয়োগ অসমর্থনীয়। তাত শব্খটিকে এখানে খুল্লতাত শব্ের সংকীর্ণ রূপ 
হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। 
হাসি মনে মনে- রাঁক্ষসের! তাহাঁদের দেখিতে ন পাইয়া অসঙ্কোচে তীহাদের 
সদ্বন্ধে যে মনোভাব প্রকাশ করিতেছে, তাহা শুনিয়া কৌতুক বোধ করিয়া । 
কুশাসনে ইন্দ্রজি পুজে ইষ্টদেবে- এস্থলে মেঘনাদের যজ্জগৃহের যে বর্ণনা 
পাই তাহা নিখু'তভাবে আর্ধবংশীয় যে-কোন ভক্তের পুজাগৃহের চিত্র। এখানে 
কুশাসন, ক্ষৌমবন্্, পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ, নৈবেষ্ঠ, ঘণ্টা, এমন কি গঙ্গাজলে পূর্ণ 
কোষাকুষীর পর্যস্ত অভাব নাই। 
গণ্ডারের শৃঙ্গে গুড়া গণ্ডারের শে প্রস্তত কোষাকুষী দেবার্চনার চেয়ে পিতৃ- 
তর্পণ ও শ্রাদ্ধেই প্রশস্ত বলিয়। শাস্ত্রে উক্ত। 
গোন্ঠগৃছে-_-গোশালায়, বাথানে। 
মায়াবলে--ছার রুদ্ধ থাকিলেও মায়াদেবীর কৃপায় ঘার নিজে হইতে মুক্ত হইল 
এবং লক্ষণের প্রবেশ করিতে বাধা ঘটিল না। 


২9০ মেঘনাদবধ কাব্য 


ধ্বনিল বাজি তুণীর ফলকে- পৃষ্ঠে আবদ্ধ তুণ ও ঢালেরু পরম্পর সংঘর্ষে শব 
হইল। 

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শর ইত্যাদি--স্থরক্ষিত লঙ্কাপুরীর মধ্যে সুরক্ষিততর যজ্ঞগৃহে 
শত্রু লক্ষণের আগমন কল্পনারও অতীত । হ্থতরাং দেবতার ন্যায় কাস্তিযুক্ত লক্ষমণকে 
ধ্যানভঙ্গের পর সম্মুখে দেখিয়া, স্বভাবতঃ তাঁহাকে লক্ষণের রূপ ধারণ করিয়৷ বরদান 
করিতে সমাগত নিজের ইষ্টদেব অগ্নি নিশ্চয় করিয়! মেঘনাদ ভূমিলুষ্ঠিত হইয়া ভক্তি- 
ভাবে প্রণাম করিলেন । 

জানুদয়, পদদয়, করছয়, বক্ষঃ, শির? বুদ্ধি, বাক্য ও দৃষ্টি,_এই আটটি অঙ্গ। 

“জান্ুভ্যাং চ তথা পদ্ভ্যাং পাঁণিভ্যামুরস] ধিয়া। 
শিরস] বচলা৷ দৃষ্্যা প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥* 

অথবা, ছুই জান্থ, ছুই পদ, ছুই হস্ত, হনয় এবং ললাট,_-এই আটটি অঙ্গ । 

প্রসাদিতে- বরদানে তুষ্ট করিতে। 

রৌদ্র-রুদ্রের স্তায় ভীষণ । 

যথা পথে সহস। হেবিলে ইত্যাদি--নিশ্চিন্তভাঁবে পথে চলিতে চলিতে পথিক 
যদ্দি হঠাৎ উদ্যতফণ! ভীষণ কালনর্পের সম্মুখে পতিত হয়, তখন সে ত্রাসে যেরূপ 
গতিহীন ও কিংকর্তব্যবিমূঢ হুইয়া পড়ে, লক্ষ্মণের পরিচয় পাইয় মেঘনাঁদের অবস্থাও 
ঠিক সেইরূপ হইল। শক্রর পক্ষে দুর্গমতম নিকুস্তিলায় আগমন অমস্তব ব্যাপার। 
এই অসম্ভবও যখন সম্ভবপর হইয়াছে, তখন অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করার চেষ্টা 
বুখা ।-_ইহাই মেঘনাদের ত্রামের কারণ। 

পিশু-_লৌহাদি ধাতুর কঠিন তাল। 

মিছিরে_ হৃর্যকে । 

নিদাঘ-_গ্রীম্মরতু। 

সভয় হইল আজি.'.নলের শরীরে--পর পর চারিটি দৃষ্টান্ত দ্বারা মেঘনাদের 
নির্ভাক হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার ব্যক্ত হওয়ায় এস্থলে মালাদৃষ্টাস্ত অলঙ্কার হইয়াছে। 

পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে- পৌরাণিক প্রসজ (€&1159০5) 
অলঙ্কার । ধর্মাত্বা নলের প্রতি বিদ্বেব্শতঃ.কলি তাহার দেহে গ্রবেশ করিয়া তাহার 
ক্ষতিাধনের জন্য বিন চেষ্টা করিয়াও কোন স্থযোগ পায় নাই। অবশেষে একদিন 
ভ্রমবশতঃ নল অশুচি অবস্থায় সন্ধ্যাহ্িক করাতে সেই সুযোগে কলি তাহাকে আশ্রয় 
করে এবং তাহাকে রাঁজচ্যুত এবং স্ত্রী দময়ন্তী হইতে বিচ্ছিন্ন করে। মেঘনাদের মনেও 
এতকাল ভয় প্রবেশ করিবার কোন স্থযোগ পায় নাই। আজ যজ্ঞশালায় লক্ষণের 
'আবির্ভাবে বিনাশের কারণস্বরূপ ভয় কৌশলে তাহার মনে প্রবেশ করিল। 


বিশদ টাকা-টিগ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_৬ষ্ঠ সর্গ,_ পৃষ্ঠা ৬৮৬৯ ২৭১ 


সত্য যদ্দি তুমি রামান্ুজ_-একান্ত অবিশ্বান্ত ব্যাপার বলিয়া লক্ষ্মণ নিজের 
পরিচয় দাঁন সত্বেও মেঘনার সংশয় ঘুচিতেছে না । 

শৃগধরসম- পর্বতের '্যায় । 

চক্রাবলীরূপে-_ঘৃণ্যযান চক্রসমূহের ন্যায় বাধা স্থষ্টি করিয়া। 

কোন্‌ মায়াবলে-_কারণ, দৈব ষড়যন্ত্র এবং মায়াদেবীর সাহাযোর কথা 
মেঘনাদের অজ্ঞাত। 

মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোস্তবে ইত্যাদি_তুমি লক্ষণ, সাধারণ মান্ুষকুলে 
তোমার জন্ম। সাধারণ মানুষ ত দুরের কথা, দেবকুলে উৎপন্ন দেবগণের মধ্যেও 
এমন শক্তিমান কে আছে যে, লঙ্কার এই সকল বীর যোদ্ধাকে একাকী যুদ্ধে পরাস্ত 
করিয়া এই ষজ্্রগৃহে আসিতে পারে ? 

প্রপঞ্চে- মায়ায়, ছলনায় । 

নছে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ইত্যাদি লক্ষণ দেহধারী মনুয্ত, দেহহীন 
বায়বীয় পদার্থ নহে; কি করিয়| সে অর্গলবদ্ধ দ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ 
করিবে? গৃহের ঘ্বার যেমন অর্গলবদ্ধ ছিল, এখনও সেইবূপই রহিয়াছে । স্থতরাঁং 
তুমি নিশ্চয়ই আমার উপাস্য অগ্রিদেব, ভক্তের সহিত রহস্য করিবার জন্ত শত্রু লক্ষণের 
রূপে আবিভূতি হইয়াছ। 

নিঃশঙ্ক।- শঙ্কাহীনা ) লঙ্কার বিশেষণ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ | 

শৃজনাদিগ্রাম_যুদ্ধে সৈন্যগণকে আহবানকারী শৃঙ্গবাদকগণ। গ্রাম সমূহার্থক শব। 

বিদাও--(নামধাতু )-বিদায় দাও। 

সৌমিত্রি কেশরী-_কেশরী শব্দটি বহুস্থলে লক্ষণের স্থির বিশেষণরূপে প্রযুক্ত 
হইলেও এই সর্গে মেঘনাদদ-ব্ধ ব্যাপারে তাহার চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হুইয়াছে 
তাহাতে এই বীরত্বস্ছচক বিশেষণটি নিরর্থক হইয়া উঠিয়াছে। 

কৃতান্ত আমি রে তোর ইত্যাদি_পরিচয় দিবার পরও মেঘনাদ তাহাকে 
নিজের উপাশ্য দেবত1 বলিয়া দুঢ় নিশ্চয় দেখিয়া, লক্ষ্মণ তাহাকে তীব্র 'ব্যঙ্গ করিয়া 
বলিলেন ষে, তিনি মেঘনাদের উপান্য দেবতা নহেন,_-তিনি তাহার যম। কাল পূর্ণ 
হইলে দৃঢ় কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়াও সর্প উঠিয়া! দংশন করিতে পারে। সেইরূপ 
মেঘনাদের কাল পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই দৃঢ়ভাবে রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যেও লক্ষণের প্রবেশ 
সম্ভবপর হইয়াছে। ' কঠিন নিশ্ছিত্র মুত্তিকা ভেদ করিয়া দর্পের আবির্তীব অনস্ভাব্য 
ব্যাপার হইলেও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে এইরূপ অনভ্ভবও সম্ভব হয়,_এই 
প্রস্তাবিত সাধারণ ঘটনাটি দ্বারা, মেঘনাদের মৃত্যু অবধারিত বলিয়াই,. অর্গলবদ্ধ্বার 
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গৃহের মধ্যে লক্ষণের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছে,-এই অন্ত বিশেষ ঘটনাটি 
সমথিত হইতেছে বলিয়। এ স্থলে অপ্রস্তত প্রশংস। অলঙ্কার । 
দেব-বলে বলী-_অগ্নিদেবের কৃপায় শক্তিমান। 
দেবকুলে- ইন্দ্রা্দি অন্য মকল দেবতাকে । 
মজিলি-মস্জ, ধাতু-_নিমগ্ন হইলি, ডুবিলি, অর্থাৎ বিপদে পড়িলি। 
উলঙ্রিলা_কোযমুক্ত করিল। অবনগ্র১ওনল্গ ওলঙ্গ উলঙগ-_-আবরণশূন্য, নগ্ন । 
ভৈরবে- ভীষণ হস্কারের সহিত। ক্রিয়াবিশেষণ। 
আখি-অঙ্ি-অক্ষি। অক্ষি শব্ধে অন্ুনাসিক ধ্বনি না থাকিলেও প্রাকৃত 
“অঙ্গি শবে অন্থনাপিকত্বহেতু বাংলা বানানে অন্থনাসিক হইয়াছে । 
শাক্রকরে যথ। ইরম্মদময় বজ্-_ইন্দ্রের করধৃত বজ্রাগ্ি-পরিপূর্ণ বের ন্যায় 
লক্ষণের হস্তস্থিত দৈব তরবারি প্রখর দীপ্তিতে চক্ষু ঝলপাইয়া উধ্র্ব উত্তোলিত হইল। 
মহাহবে- ভীষণ যুদ্ধে, মহা+আহব (যুদ্ধ )। 
আতিথেয়-সেবা__অতিথি-পেবাপরায়ণ ব্যক্তির পরিচর্যা বা অভ্যর্থনা । 
রক্ষোরিপু ভুমি তবু ইত্যাদি-_তুমি রাক্ষপগণের শক্র হইলেও যখন রাক্ষস- 
গৃহে পদার্পণ করিয়াছ, তখন অভ্যাগতের সম্মান তোমার প্রথম গ্রাপা। 
জলদ-প্রতিম-স্বনে- মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীর স্বরে । 
আনায় মাঝারে-_ফাদের বা জালের মধ্যে পতিত অবস্থায় । 
অবোধ- বৃদ্ধিহীন; শক্রর নিকটে অস্ত্রসজ্জিত হইবার সময়-প্রার্থনাহেতু। 
ক্ত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব ইত্যাদি__মেঘনাদের বীরত্বপূর্ণ সংযত ও 
শিষ্ট চরিত্রের বৈপরীত্যহেতু লক্্ণচরিত্র এই স্থলেই সর্বাপেক্ষ৷ গ্লানিজনক হইয়! 
উঠিয়াছে। 
“মারি অরি পারি যে কৌশলে ।” 
এই উক্তি ভারতীয় বীরত্বের আদর্শের সহিত একেবারেই সামগ্স্যযুক্ত নহে। 
গান্ধারীর আবেদন” কাবো ছুর্যোধনও এই জাতীয় কথা বলিয়াছে 
“ব্যান সনে নখদস্তে নহিক সমান, 
তাই বলি ধহ্থ:শরে বধি তার প্রাণ, 
কোন নর লজ্জা! পায়? যার যাহা বল, 
তাই তার কাছে পিতঃ ! যুদ্ধের সম্বল ।” 
কিন্ত এইরূপ উক্তি ঈর্ধযাপরায়ণ, খল দুর্ধোধনের মুখেই মানায়? “সৌমিত্র 
কেশরীর'. মুখে ইহা নিতাস্তই অঙ্গচিত ও বিমদৃশ হইয়াছে । লঙ্কাকাণ্ডের ৮৮-৯* 
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সর্গে মেঘনাদের সহিত সংগ্রামে লক্মণচরিত্র কিন্তু বীরত্বগৌরবে উদ্ভাসিত হইয়। 
উঠিয়াছে। 

অভিমন্যু যথ। হেরি সপগু শুরে- অজুনিপুত্র অভিমস্থ্যকে দুঃশাসন, শকুনি, 
কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বখামা এবং জয়দ্রথ__-এই সপ্চরথী একসঙ্গে আক্রমণ করিতে 
আসিলে, সে রখিগণের কাপুরুযোচিত আচরণে ক্রুদ্ধ হুইয়া যেরূপে তাহাদিগকে 
ধিক্কার দিয়াছিল, সেইরূপে। 


কাঁকোদর--সর্প। কু অক (গমন, গতিভঙ্গি) কাক। কাক (বক্রগতিবিশিষ্ট) 
উদর যাহার। আকিয়! বাঁকিয়া চলে বলিয়! সর্পের নাম কাকোদর। 


ধরিল। সত্বরে দেব-অসি ইন্দ্রজিও__মেঘনাদের নিক্ষিপ্ত কোষার আঘাতে 
লক্ষণ রক্তাক্তদেহে ভূপতিত ও মৃছিত হইলে, তিনি তাহার হস্তস্থিত দৈব অসি 
কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। 


নারিল। তুলিতে তাহায়--মায়ার প্রভাবে দৈব তরবারি এত ভারী হইয়া 
উঠিল যে, মেঘনাদ তাহা উত্তোলন করিতেই পাঁরিলেন না। 


যথ৷ শুগুধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়। ইত্যাদি__হস্তী অত্যন্ত বলবান হইলেও 
সে যেমন শুপ্ডের সাহায্যে পর্বতশৃঙ্গকে আকর্ষণ করিয়া স্থানচ্যুত করিতে অক্ষম হয়, 
সেইরূপ শক্তিমান হইলেও মেঘনাদ লক্ষণের পৃষ্ঠে আবদ্ধ তৃণটি কাড়িয়া লইবার জন্য 
প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইলেন। 


মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে !_ মায়াদেবীর প্রভাবে জগতে একান্ত অসম্ভাব্য 
ঘটনাও সম্ভবপর হয়। 
চাহিল। দুয়ার পানে অভিমানে মানী- আত্মশক্তিতে একাস্ত নির্ভরশীল 
মেঘনাদ তাহার কোষার আঘাতে মুছিত লক্ষণের দেহস্থিত সামান্য কয়েকটি অস্ত 
প্রাণপণ চেষ্টাতেও তুলিতে না পারিয়। এই প্রথম বুঝিতে পাঁরিলেন যে, ইহার মধ্যে 
একটি দৈব ষড়যন্ত্র রহিয়াছে । আত্মমর্ধাদায় আঘাত লাগায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া 
দুয়ারের দ্রিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, অন্ত কেহ তাহার এই ব্যর্থ চেষ্টা দেখিল কি ন1। 
সচকিতে-_ভয়ের রা ভ্রামের সহিত। 
ধুমকেতু সম- ধূমকেতুর ন্যায় অমঙ্গলস্থচক। ধূমকেতুর আবির্ভাবকে সকল 
দেশেই লোকে অমঙ্গলস্চক বলিয়! মনে করিত । তুলনীয়, 
"উপপ্রবায় লৌকানাং ধৃূমকেতুরিবোখিতঃ” (কুমার, ২৩২) 
"্ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্‌।” (জয়দেব) 
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এতক্ষণে ইত্যাি--বিভীষণকে দ্বারপথে শুলহস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়! মেঘনাদ 
অত্যন্ত খেদের সহিত বলিলেন যে, এতক্ষণে তিনি লক্ষণের পুর প্রবেশের রহস্য বুঝিতে 
পারিলেন। 


নিকষ হ্মালী রাক্ষসের কন্তা, বিশ্ব! খষির পত্তী, এবং রাবণ ইত্যাদির মাতা 
নিকষ! ব। কৈকসী ! 


শৃলী শল্তুনিভ-_এই কাব্যে কুন্তকর্ণের স্থির বিশেষণ । 


লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে-এতকাল লঙ্কা যে অতি তুচ্ছ শক্রকর্তৃক 
অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, আজ যুদ্ধে শত্রুকে পরাঁজিত করিয়! বীর রাক্ষমগণের মাতৃভূমি 
লঙ্কার সেই কলঙ্ক দূর করিব। 


কাতরে-বিভীষণের রামাশ্গত্য স্বীকাররূপ অমর্ধাদাকর বাক্যে মর্মাহত হইয়া। 
স্থাগুর ললাটে__মহাদেবের কপালে বা মন্তকে। 


স্থাপিল। বিধুরে বিধি.....কেব। সে অধম রাম? এখানে মহাদেবের 
লরাটস্থিত চন্দ্র কখনও পৃথিবীতে পতিত হইয় ধূলায় লুষ্ঠিত হয় না,_এই দৃষ্টান্তের 
উন্নেখ দ্বারা, মহৎ রাক্ষপকুলে জম্মিয়। বিভীষণের হীন মানব-বংশজাত রামের আহুগত্য 
যে অত্যন্ত অসঙ্গত ও লজ্জাজনক,__এই বিষয়টি সমধিত হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার 
হইয়াছে। 
স্বচ্ছ সরোবরে..... শৈবালদলের ধাম ?-_এস্লেও দৃষ্টান্ত অলঙ্কার । 
স্বগেজ্্ কেশরী-_মৃগেন্দ্র ও কেশরী উভয় শবের অর্থ ই মিংহ। এস্থলে মৃগেন্ত্ 
শবকে পশুরাজ অর্থে গ্রহণ করিলে পুনরুক্তি দোষ এড়ানো যায়। তুলনীয়,_ 
“কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন | 
অংশ্তমালী ।” (১।২০-২০৭) 
কষুদ্রমতি-_হীনচেতাঃ কাপুরুষ। 
অন্দোধে সংগ্রামে-যুদ্ধে আহবার্ন করে। 
কছ মহারথি, এ কি মছারথি*প্রথা-তুমি নিজে বীরবংশজাত একজন 
পরাক্রমশালী যোদ্ধা) নুতরাং লক্ষণের আচরণ যে কতদূর নিন্দনীয় ও গ্লানিজনক 
তাহা! তোমার বোঝা উচিত। প্রথম মহারথি শব্দে সম্বোধনে ইকার; ধিতীয়ে তৎসম 
শব্ের/সহিত মমাঁসহেতু ইকার। | 


বিশদ টীকা-টিগ্ননী ও ছুরহ অংশের ব্যাধ্যাদি-_যষ্ঠ সর্গ,_পৃষ্ঠা ৭০1৭১ ২৭৫ 


নাহি শিশু লঙ্কাপুরে-_বীরভূমি লঙ্কার প্রবীণ বীরগণ ত দুরের কথা, এমন কি 
এখানকার বুদ্ধিহীন শিশুরাও জানে যে, অস্ত্রহীন শত্রকে আক্রমণ করা একাস্ত 
কাপুরুষের কার্ধ। তাহারাঁও লক্ষণের আচরণের কথ শুনিয়। অবজ্ঞার হালি হাসিবে। 

ছেন দুর্বল মানবে-নিরস্ত্র শত্রর নিক্ষিপ্ত একটি মাত্র কোমাঁর আঘাতে যে 
মৃছিত হইয়া পড়ে, এইরূপ শক্তিহীন লক্ষ্মণকে। 

প্রগল্ভে-ধৃষ্ঠতার সহিত, অন্গচিত সাহসের সহিত। 

নন্দন-কাননে ভ্রমে ছুরাচার দৈত্য-_দৈত্য-বংশের জামাতা বলিয়।৷ কথিত 
ইন্দ্রদ্বেধী মেঘনাদের মুখে উক্তিটি খুব স্বাভাবিক হয় নাই। 

মহামন্ত্রবলে- মর্পবশীকরণের অব্যর্থ মন্ত্রের শক্তিতে । 

মলিনবদন লাজে-_মেঘনাদ তাহার বংশগৌরবের উল্লেখ করিয়া ধিক্কার 
দেওয়ায় লজ্জায় ম্লান মুখে। 

লক্ষি্যি--লক্ষ্য করিয়া, উদ্দেশ করিয়া । 

নিজ কর্মপদোষে-_-সীতার অপহরণরূপ দুষ্কার্ষের জন্য । 

প্রলয়ে যেমতি বন্ুধ! ইত্যার্দি-_প্রলয়কালে মকল পৃথিবী জলে প্লাবিত হইয়া 
যেভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, লঙ্কাও সেইরূপ এই পাপ-প্লাবনে ডূবিয়া অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবে। 

নিশীথে অন্ধরে মন্দ্রে জীমুতেক্র কোপি- রাত্রির নিস্তবূতার মধ্যে আকাশে 
স্ববৃহৎ মেঘের ক্রুদ্ধ গর্জন যেরূপ গম্ভীর শুনায়, সেইরূপ গম্ভীর কণে। কোপি-- 
কুপিত হইয়া । 


ধর্মপথগামী ইত্যাদি__বালীকি বিভীষণ-চরিত্র এইরূপেই কল্পনা করিয়াছেন । 


কোন্‌ ধর্মমতে, কহ দাসে শুনি ইত্যাদি-_বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের 

তিরস্কারবাণীসমূহ রামায়ণ হইতে প্রায় অবিকল অন্ুবাদরূপে গৃহীত। তুঁলনীয়,-- 

"ন জ্ঞাতিত্ব ন সৌহার্দ্যং ন জাতি স্তব দুর্মতে। 

প্রমাণং ন চ সৌদর্যং ন ধর্মে ধর্মদূষণ |” (লঙ্কা ৮৭1১২) 
রামায়ণ ও মেঘনাদবধ্‌ কাব্যে মেধনাদের ভতপনার ভাষা এক হইলেও, ভংনার 
ভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। রামায়ণে মেঘনাদ বিভীষণকে পরম শত্রু বলিয়াই 
গণ্য করিয়াছেন এবং “ছুর্মতি' ধর্মদূষণ প্রভৃতি পরুষ বাক্যে তাহাকে তিরস্কার 
করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদ কিন্ত কখনও চরিত্রের সংযম হারান নাই.। 
তীস্ষ বাক্যবাণে বিভীষণকে বিদ্ধ করিলেও, চরম উত্তেজনার মধ্যেও তিনি বিভীষণকে 


২৭৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


“তাত” “পিতৃব্য* প্রভৃতি লম্মানস্চক শবে সম্বোধন করিয়াছেন এবং সর্বদাই নিজেকে 
বিভীষণের “দাম? বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 

শাস্ত্র বলে, গুণবান যদি পরজন ইত্যাদি--এটি কোন বিশেষ শাস্ত্রের চন 
নহে, বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের রামায়ণোক্ত তিরস্কারের অন্থ্বাদ। তুলনীয়,_ 

“গুণবান্‌ বা পরজনঃ স্বজনো নিগুণোহপি বা। 
নিগুণঃ স্বজন: শ্রেয়ান্‌ যঃ পরঃ পর এব সঃ॥৮ (লঙ্কা কাণ্ড, ৮৭।১৫) 
পরঃ পরঃ সদা ছন্দের সমতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে 'পর" শব ছুইটির 
অ-কারান্ত উচ্চারণ জ্ঞাপনার্থ বিসর্গের প্রয়োগ করা "হইয়াছে । 

এ শিক্ষা! হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ?-মহৎ রাক্ষসকুলে জন্ম গ্রহণ 
করিয়! বংশ-মর্ধাদা, জ্ঞাতি-গ্রীতি, ভ্রাতি-ভক্তি প্রভৃতি মদ্‌গুণ কোন রাক্ষদই একেবারে 
বিসর্জন দিতে পারে না। বিভীষণ রাক্ষল-বংশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়াও জ্ঞাতিত্ব, 
্রাতৃত্ব, স্বজাতি-বাৎসল্য প্রভৃতি গুণকে অবহেলা! কবার শিক্ষা কোথায় পাইলেন? 

কিন্তু বৃথ! গঞ্জি তোমা! ইত্যার্দি-বিভীষণের অবাক্ষসোচিত নিননীয় 
স্বভাবের জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতে করিতে মেঘনাঁদের হঠাৎ মনে পড়িল যে, 
রাক্ষলরাজ-সভ1 পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি তিনি হীনমতিগতিবিশিষ্ট রামের সংসর্গে 
রহিয়াছেন বলিয়া তাহার চরিত্রের অবনতি অপরিহার্য স্থৃতব।ং সংসর্গজ চরিত্রের 
হীনতা কোন ভত্পনাতেই দূর হইবে না বলিয়। ভগ্ন! করা বৃথা । রামায়ণেও 
মেঘনাদ বলিয়াছে £-- 

“ক চ স্বজন-সংবাসঃ রু চ নীচ-পরাশ্রয়ঃ॥৮ ( লঙ্কাকাণ্ড, ৮৭২৫) 

নীচ ব্যক্তির সংস্পর্শে আমিলে চরিত্রের অবনতি ঘটে,_-এই সাধারণ সত্যটির 
উল্লেখ দ্বারা, নীচ রামের সংস্পর্শে আগত বিভীষণের নীচত্ব-লাভরূপ বিশেষ ব্যাপারটি 
সমধিত হইতেছে বলিয়া এখানে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হইয়াছে। 

ছেথায় ইত্যবসরে ; মেঘনাদ ও বিভীষণের বাদ-গ্রাতিবাদ কালের মধ্যে । 

সন্ধানি--( অসমাপিকা ক্রিয়! ) সন্ধান অর্থাৎ ধন্ুতে শর যোজন! করিয়া । 

তিতিয়া!__সিক্ত করিয়া, ভিজাইয়া। ( পদ্ঘে প্রযুক্ত ) 

অধীর ব্যথায় রখী সাপটি সত্বরে ইত্যাদি__ছুঃশীমন প্রস্তুতি সপ্তরথি-কর্তৃক 
একযোগে আক্রান্ত হইয়া অন্তরহীন হইলে, অভিমস্থা আত্মরক্ষার জন্য ভগ্ন রথের বিভিন্ন 

ংশ, ভগ্ন ও অব্যবহার্ধ তরবারি, ছিন্নভিন্ন ঢাল এবং বিদীর্ণ বর্ম প্রভৃতি যাহা কিছু 
হাতের সামনে পাইয়াছিলেন, তাহাই যেমন শক্রগণের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,-- 
সেইরূপ লাক্মণ কর্তৃক মৃহ্মূঃ নিক্ষিপ্ত শরে ক্ষত-বিক্ষত-দেহ মেঘনাদও যন্ত্রণায় অস্থির 


বিশদ টীকা-টিপ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_৬ষ্ঠ সর্গ,__পৃষ্ঠা ৭১-৭২ ২৭৭ 


হুইয়া, অস্ত্রের অভাবে পূজার উপচার শঙ্খ, ঘণ্টা, পুষ্পপাত্রাদি যাহ! পাইলেন তাহাই 
তুলিয়। লইয়া, কুদ্ধভাবে লক্ষণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 


কিন্তু মায়াময়ী মায়! বাচ্ছ প্রসরণে ইত্যাদি__মাঁতা যে ভাবে হস্ত সঞ্চালন 
করিয়! নিদ্দিত শিশুঘস্তানের দেহ হইতে মশক তাড়াইয়৷ দেন, সেইরূপ লক্ষণের প্রতি 
মেঘনাদ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বস্তগুলিকে মায়াদেবী তাহার অদৃশ্য হস্ত সঞ্চালনে দূরে নিক্ষেপ 
করিলেন। ইলিয়ড কাব্যের চতুর্থ র্গে মেনেলাসের প্রতি প্যাগ্রাস কর্তৃক নিক্ষিথ 
শর মিন।র্ভ| দেবী ব্যর্থ করেন। সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে £-- 


7091169 ৪8831868, ৪100 (98100101011) 169 10:68) 
[01595 609 98000, 11000 169 068610+0 00089 £ 
90 (2000 1)9: 10876, ড711971 ৪1010092 988,18 1)18 99, 


[109 8,601100] 108061)91 6৪ 65১ 60562002070 25, 
(01150, [ড, 160-69) 


দেবদেবীগণ কর্তৃক শত্রুর আক্রমণ হইতে স্ব স্ব ভক্তকে রক্ষা কর। ইলিয়ড কাব্যে 
একটি সাধারণ ব্যাপার। ওয় সর্গে উক্ত হইয়াছে ষে, পারিসের প্রতি মেনেলীউসের 
নিক্ষিপ্ত শর আফ্রোদিতি বা ভেনাস্‌ ব্যর্থ করেন; এবং ২*শ সর্গে উক্ত হইয়াছে যে, 
হেক্টটরের প্রতি একিলিসের নিক্ষিপ্ত বর্শা এপোলো ব্যর্থ করেন। 


সরোষে রাবণি ধাইল! লক্ষণ পানে ইত্যাদি__আক্রমণকারী ব্যক্তিকে 
সম্মুখে দেখিতে পাইলে মিংহ যেমন ভীষণ গর্জন করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হয়, 
শন্ত্রনিক্ষেপকারী লক্ষণের প্রতি নিজের নিক্ষিপ্ত সকল বস্তই লক্ষ্যত্রষ্ট হইতেছে দেখিয়া) 
প্রচণ্ড আক্রোশে মেঘনাদ অবশেষে তাহার প্রতি সেই পিংহের মতই ভীমগর্জনে 
ধাবিত হইলেন। 

মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে ইত্যাদি লক্ষণের প্রতি ধাবিত 
মেঘনাদ মায়াদেবীর কৌশলে নিজের চারিপাশে মহিষারূঢ যমকে, শুলধারী রুদ্রকে এবং 
শঙ্খচক্রগ্দাধারী চতুতূর্জ বিষুকে এবং ন্বগীয় বিমানযানে অবস্থিত অন্যান্ত দেবগণকে 
দেখিতে পাইলেন। আসন্ন মৃত্যুকালে ষমের দর্শনলীভ কিংবা অন্ান্ত বিভীষিকা 
দর্শন অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়! গ্রসিদ্ধ। কিন্তু শিবভক্ত রাক্ষমবীরের নিকট' শির অকিষ্টরূপে 
কেন আবিভূ্তি হইবেন তাহা! বুঝা! যায় না । হয়ত, কবি শিবের প্রলয় রুত্রমৃত্তিকে 
ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। মেঘনাদবধ ব্যাপারে এই মব অলৌক্ষিক ঘটনার 
অবতারণ! তাহার বীরত্বকে অপামান্যতা দান করিয়াছে। 


২৭৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


শঙ্খ, চক্র, গদ| চতুভু'জে চতুভু জ-_বিষণর চতুতূ'জে শন্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম 
ধৃত। এস্থলে পদ্ম কি ছন্দের অন্থরোধেই পরিত্যক্ত হুইয়াছে? চুযুত সংস্কৃতি 
দোষ । 

নিক্ষল--বীর্যহীন, শক্তিহীন। “কলাঁধর" অর্থাৎ চন্ত্রপক্ষে নিফল শব্দের 'অর্থ 
কলারহিত অর্থাৎ জ্যোতিহীঁন। 


ঝলদিল। ফলক-আলোকে নয়ন__দৈব তরবারির অত্যুজ্জল ফলকের দীপ্চিতে 
চক্ষু ঝলপিয়া গেল। ফলক শবটি মণুস্থদন অধিকাংশ স্থলে ঢাল অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন; কিন্তু এখানে 'অপি-ফলক' অর্থাৎ তরবাঁরির ফল! বা পাত অর্থ হইবে। 

হায়রে অন্ধ অরিন্দম বলী ইত্যাদি_-শক্রজয়ী শক্তিমান বীর মেঘনাদ 
দৈবান্ত্ের প্রথর দীপ্চিতে অন্ধ হওয়ায় মৃত্যুকালে শক্রর আঘাত এড়াইবার জন্য কোন 
চেষ্টাই করিতে না পারিয় রক্তাক্ত দেহে ভূমিতে পতিত হইলেন। দৈবের বিরুদ্ধে 
কোন শক্তিই দীড়াইতে পারে না, এই যে সত্যটি মেঘনাদবধ কাব্যে কবি ব্যক্ত 
করিতে চাহিয়াছেন, তাহা! ইন্দ্রজয়ী বীর মেঘনাদের অনহায় পণুবৎ নিধনের ভিতর 
দিয়া অতি করুণ ও চমৎকার ভাবে ইঙ্গিত হইয়াছে। 

থর থরি কাপিল! বন্ুধ। ইত্যাদি ইন্দ্রপাত হইলে সমস্ত বিশ্বে একটা 
আলোড়ন ও বিক্ষোভ ঘটে ; ইন্দ্রজিতের পতনে উহ! আরও প্রচণ্ড হইবার কথা । 

কবুরপতি__রাক্ষলরাজ রাবণ। 

সহুস! পড়িল কনক মুকুট থসি-_কারণ, তাহার শেষ অবলম্বন মেঘনাদের 
মৃত্যুতে তাহার বিনাশও আসন্ন । | 

সশগ্ক লক্ষেশ শুর ল্মরিল। শঙ্করে-_কারণ রাবণ শিবভক্ত ছিলেন। বৃত্তানু- 
প্রাস অলঙ্কার। কারণ 'শ' ( ন) ও গ্ছ" ক্রমানসারে বহুবার ধ্বনিত হইয়াছে । 

বামেতর নয়ন--বাম ভিন্ন অন্তটি, অর্থাৎ দক্ষিণ নেত্র। স্ত্রীলোকের দক্ষিণ ও 
পুরুষের বাম চক্ষু স্পন্দিত হওয়া অমঙ্গলের লক্ষণ। 

আত্মবিস্বৃতিতে হায়, অকল্মা সতী ইত্যাদি_ প্রমীল! কপালে হাত দিতে 
ঘাইয়৷ অন্তমনস্কভাবে সাধব্যের চিহ্ন লিনদুরের ফোটাটি স্বহস্তে মুছিয়! ফেলিলেন। 

মুছিলা রাক্ষসেন্াণী মন্দোদরী দেবী আচন্ঘিতে-__সম্ভান 'ঘতদূরে যেখানেই 
থাকুক না কেন, তাহার বিপদ মাতার নিজ্ঞ্ণন মন জানিতে পারে। যজ্ঞশালায় 
মেঘনাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মাত] মন্দোদরী অন্তঃপুরে নিজের কক্ষে কোন কারণ 
ব্যতিরেকে অকম্মাৎ মৃছিত হুইয়! পড়িলেন। 


মধুপুরে -সখুরপুরে। 


বিশদ টীকা-টিপ্ননী ও দুরূহ অংশের বাখ্যাদি--৬ সর্গ, পৃষ্টা ৭২৭৩ ২৭৯ 


অন্থুরারি রিপু-_অন্থরগণের শক্র ইন্দ্র? তীহার শত্রু মেঘনাদ । 

পরুষ বচনে- তীত্র কঠোর বাক্যে। 

রাবণ-নন্দন আমি না ডরি শমনে! ইত্যাদি--বীর রাবণের পুত্র আমি 
মৃত্যুকে ভয় করি না। কিন্তু দৈত্য-বিজয়ী ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অবশেষে 
তোর মত কাপুরুষ তুচ্ছ মানবের হস্তে যে আমাকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হইল, 
মৃত্যুযন্বণাপেক্ষাও এই ক্ষোভ আমার মনকে বেশী পীড়িত করিতেছে । 

বারত।বার্তা-_সংবাদ। 

পশিবে সে দেশে রাজরোষ-_গভীর সমুদ্র-গর্ভে জলের মধ্যে যাইয়া আত্ম- 
গোপন করিলেও রাক্ষমরাঁজ রাঁবণের ক্রোধ সেখানে ও তোকে অন্ুনরণ করিবে। 

বাড়বাগ্নি-রাশি সম তেজে-_বাড়বাগ্নি যেমন জলে নির্বাপিত হয় না, সেইরূপ 
রাবণের ক্রোধাগ্রিও সমুদ্রজলে নির্বাপিত হইবে না। 

ক্ত্রিযগণ কর্তৃক উর্ব খধির মাতা! লাঞ্চিতা হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া উর্ব নিজের তপস্তাগ্রিতে 
সষ্টি ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন। পিতৃগণ স্ট্ি-প্বংদ করিতে নিষেধ করিলে, উর্ব 
তপশ্তার তেজঃ সমুদ্রে বিসর্জন করেন। সেই তপন্তাগ্রি বড়বা অর্থাৎ ঘোঁটকীর আকৃতি 
ধারণ করিয়া সমুদ্র-জলে বিচরণ করে বলিয়া তাহার নাম বড়বাঁনল বা বাড়বাগ্নি। 

দাবাগ্সি-_দাবে ( বনে ) প্রজলিত অগ্রি। অথবা দাবদাহক অগ্নি। মধ্যপদলোপী 
সমাপ। | 

কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে কলঙ্কি !_ইষ্টপূজায় রত শত্রুর 
গৃহে গোপনে আগমন করিয়া, নিরস্ত্র অবস্থায় তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করার 
কলঙ্ক লক্ষণের কখনও ঘুচিবে না। 

চিরানন্দ- মেঘনাদের জীবনের স্থির আনন্দম্বূপ। চিরানন্দ শব্দটিকে বিধেয় 
বিশেষ্য রূপে প্রয়োগ কর] হইয়াছে । 

লোছ- রক্ত । 

লঙ্কার পক্কজরবি-_লঙ্কারূপ পল্সের পক্ষে হৃর্সদূশ ৷ মেঘনাদের স্থির বিশেষণ 
রূপে কবি বহুবার কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন । শবটির সমাসবাক্য গঠন স্বাভাবিক 
হয় নাই। “লঙ্কাপস্কজের রবি” অথবা “লঙ্কা-পক্কজিনী-রবি” শুদ্ধতর প্রয়োগ হইত । 
আসত্তবি বা সন্বদ্ধ অনুলারে প্রথমে লঙ্কার সহিত পঙ্কজের রূপক কর্মধারয় সমাস না 
করিয়া পদ্জজের সহিত রবির সমান সমর্থনীয় নছে। কিন্তু হুস্পষ্টভাবে অর্থবোধ হইলে 
এরূপ সমাসের বিধি সংস্কৃত ব্যাকরণেও ( সাপেক্ষত্বেহপি গমকত্বাৎ সমাসঃ ) আছে । 


২৮০ মেঘনাদবধ কাব্য 


নির্বাণ পাবক যথা, কিছ্ব। ত্বিষাম্পতি শান্তরশ্মি_«প্রাণশৃন্য হইলে বীর্য ও 
তেজঃপূর্ণ মেঘনাদের দেহ নির্বাপিত অগ্নির মত, অথবা প্রশমিততেজঃ অস্তায়মান 
সুর্যের মত প্লান হইয়া গেল। তুলনীয়,_ 

“শান্তরশ্রিরিবাদিত্যে নির্বাণ ইব পাঁবকঃ:1” ( লঙ্কাকাণ্ড, ৯১/৮৩) 
কহিল! র।বণনুজ সজল নয়নে-_রামচন্দ্রের অনুগত হইলেও, বীর ভ্রাতৃপুত্রের 
শোচনীয় মৃত্যুতে বিভীধণ শোকার্ত হইয়। উঠিলেন। বিশেষতঃ, তিনিই যে অস্ত্রাগারে 
যাইবার পথ রুদ্ধ করিয়া যেঘনাদের মৃত্যুংঘটনে সাহায্য করিয়াছেন, এইজন্য তাহার 
প্রবল অনুতাপ হইল। রামীয়ণেও বিভীষণ বলিয়াছেন যে, তিনি মেঘনাঁদকে বিনীশ 
করিতে উদ্ভত হইলেও সে তাহার ভ্রাতুপ্ুত্র বলিয়া তাহার চক্ষু অশ্রপূর্ণ হইতেছে । 


“হন্তকামস্ত মে বাষ্পং চক্ষুশ্সৈব নিরুধ্য তি” ( লঙ্কাকাণ্ড, ৯০১৮) 
করিতে অভ্যান্ত। 


কি বিরাগে- কোন্‌ দুঃখে । 

স্থরবাল।-গানি-ূপে দিতিস্থুত। যত কিস্করী-_প্রমীলার স্থন্দরী অন্ুচরীগণ, 
যাহাদের রূপ দেবকন্যাগণের বূপ-খ্যাতিকেও মলিন করিয়াছে । 

খুলিব এখনি তব অনুরোধে ছার ইত্যাদ্দি__বিপন্ন মেঘনাদের একাস্ত কাঁকুতি- 
মিনতিতেও বিভীষণ দ্বার মুক্ত করেন নাই বলিয়া, বীর ভ্রাতৃপুত্রের মৃত্যুতে তিনি 
অন্তাপানলে দগ্ধ হইয়া বলিতেছেন যে, এখনই তিনি দ্বার মুক্ত করিয়া দিবেন; 
মেঘনাদ অস্ত্রাগার হইতে অন্তর আনিয়া শত্র ধবংম করিয়া লঙ্কার কলঙ্ক দূর করুন। 

হে কবুরিকুলগর্ব.....পড়ি হে ভূতলে ?__মধ্যাহুকালে সূর্য পরিপূর্ণ তেজ: 
ও আলোক বিকিরণকালে কখন ৪ অন্ত যান না; সেইরূপ পরিপূর্ণ যৌবন ও যশঃ ভোগ 
করিবার কালে অসময়ে মেঘনার্দের জীবনাস্ত হওয়াও উচিত নয়। এস্থলে মধ্যাহুকালীন 
্রদীপ্ত সূর্য উপমান, পরিপূর্ণ যৌবনবিশিষ্ট তেজস্বী মেঘনাদ উপমেয় এবং উভয়ের 
সাধারণ ধর্ম অলময়ে অন্তর্ধান; ছুইটি উক্তি পৃথক্‌ পৃথক বাক্যে প্রকাশিত এবং 
তুলনাবাচক যথা প্রভৃতি কোন শব প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া প্রতিবস্তু,পম অলঙ্কার 
হইয়াছে। | 
৷ রক্ষঃ-অনীকিনী- হুবৃহৎ রাক্ষদ লেনাদল। অনীকিনী অক্ষৌহিণীর পূর্ববর্তী 
২১৮৭০ সৈন্য সংখ্যাবিশিষ্ট বৃহৎ মেনাদলের নাম। বাঙ্গাল! ভাষায় সর্বত্রই অনীকিনী 
সাধারণ মৈন্তদল অর্থে প্রযুক্ত হয়। 

৷ শোকী- শোকার্ত ( অপ্রচবিত )। 


বিশদ টাকা-টিগপ্লমী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৬ষ্ঠ সর্গ-_ ৭৩ ২৮১ 


বুথ! খেদে-_অর্থহীন বিলাপে । কারণ ইহাতে মেঘনাদ গুন্জীবন লাভ করিবে না। 

অপরাধ নহে তোমার-__বিভীষণের মনের অনুতাপ ও গ্লানি দূর করিবার জন্য 
লক্ষণ বলিতেছেন যে, ভগবানের ইচ্ছাতেই মেঘনাদের মত পরাক্রমশালী বীর তাহার 
হস্তে নিহত হইয়াছে; ইহাতে বিভীষণের কোন দায়িত্ব বা অপরাধ নাই। 


চিন্ত/কুল চিন্তামণি__লক্মরণের নিকট ইট্টদেবের ন্যায় আরাধ্য ছুশ্শিস্তামগ্ 
রামচন্ত্র। লম্ষ্মণকে নিকুস্তিলায় প্রেরণকালে রামের মনের দুশ্চিন্তা ও ব্যাকুলতা দর্গের 
প্রথমাংশে বণিত হইয়াছে । 

চিন্তামণি__অভীষ্টপূরণক্ষম মণি, ভগবান্‌। এস্থলে, লক্ষণের নিকট ঈশ্বরতুল্য 
পূজনীয় রামচন্দ্র । 

বাঞ্জিছে মজলবা্ভ ইত্যাদি-_মেঘনাদের নিধন যে দেবগণের একান্ত অভিপ্রেত 
ছিল, এবং দিব্য বা্যধ্বনির দ্বার] তাহারা যে মনের আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছেন, তংপ্রতি 
ধর্মপরায়ণ বিভীষণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্মণ তাহাঁকে সান্তনা দিতে চাহিতেছেন। 

স্বপনে যেমনি মনোহর--স্বপ্নের মধ্যে শ্রুত মধুর ধ্বনিকে যেরূপ মধুরতর 
মনে হয় সেইরূপ মধুর বাছাধ্বনি | 

ভীমা-_ভীষণা ব্যান্ত্ী। 

কিন্া যথা ভ্রোণপুত্র ইত্যাদি__পাগুবগণ কর্তৃক দ্রোণবধের প্রতিশোধ লইবার 
জন্য দ্রোণপুত্র অশ্বখায়া নিশীথে গোপনে পাগুব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া পঞ্চপাগুবভ্রমে 
তৌপদীর স্ৃপ্ত পঞ্চপুত্রকে বধ করিয়া যেরূপ আনন্দ ও ভীতিপূর্ণ হৃদয়ে দ্বৈপায়ন হদে 
লুক্কায়িত দুর্যোধনের নিকটে দ্রুত প্রস্থান করিয়াছিলেন, সেইভাবে । 

মনোরথ গতি-_মাহষের ইচ্ছা বা চিন্তার স্ায় দ্রুত গতিতে ; ইংরেজী 29108 
৪৪ 61)098176-এর অনুকরণে । 

হুরষে তরাসে ব্যগ্র- শক্রনিধনের জন্ হর্ষ এবং পাগ্ুবপক্ষীয়গণের হস্তে ধৃত 
হইবার সম্ভাবনায় ত্রাস। 

যথা-_ে স্থলে, দ্বৈপায়ন হদে। 

দুর্যোধন যথ! ভগ্র-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র রণে_ভীমের গদাঘাতে 
দুর্ধোধনের উরুভঙ্গ হইবার পর, ছুর্ধযোধন পাগুবগণের নিকট পরাজিত হইয়। দ্বৈপায়ন 
হদে আত্মগোপন করিয়াছিলেন । 

করপুটে-_যুক্তকরে, কতাঞ্জলি হইয়া । 

অবতংস--কর্ণ বা মন্তকের ভূষণ। 

শক্রজিও- ইন্দ্রজিৎ। 
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লভিনু সীতায় আজি ইত্যাদি ছুদাস্ত মেঘনাদ নিহত হওয়ায় রাবণ অবিলবেই 
নিহত হইবে,__ন্থৃতরাং সীতার ও উদ্ধার প্রত্যাসন্ন ও অবধারিত। 


রাঘবকুলমজল তুমি রক্ষোবেশে_ রাক্ষমরূপ ধারণ করিয়! তুমি রঘুকুলের 
গ্রমূর্ত কল্যাণ-স্ববূপ। 

গ্রহরাজ দিননাথ যথা! ইত্যাি--গ্রহগণের মধ্যে যেরূপ স্ৃর্ধ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ 
মিত্রগণের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ 

বষ্টিলা-( নামধাতু ) বর্ষণ করিল? কবিতায় সাধারণ প্রয়োগে বিধিল। 

আতঙ্কে কনকলঙ্ক। জাগিল সে রবে_ মেঘনাদবধের পর লক্ষণ শিবিরে 
প্রত্ত্যাগমন করিলে রামচন্দ্রের সৈম্তগণ “জয় সীতাঁপতি জয়? বলিয়া যে দিংহনাদ করিয়া 
উঠিল, মেই শব্দে লঙ্কার অধিবাপিগণ ভীত মন্থ্তভাবে জাগিয়া উঠিল। লক্ষণ অতি 
প্রত্যুষে নিকুপ্তিলায় প্রবেশ করিয়া মেঘনাদকে নিহত করেন, ইহাই কবির বাচ্য। 
কিন্তু ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কার রাজপথের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে লঙ্কার অধিবাশীর। 
ইতিপূর্বেই বহুসংখ্যায় রাজপথে চলাচল করিতেছে বলিয়৷ দেখিতে পাওয়া যায় 
( ৩৬০-৩৯৬ পংক্তি )। সুতরাং যাহার! বিলন্কে শষ্যাত্যাগ করে তাহারাই রামসৈন্যের 
জয়ধবনিতে চমকিত হইয়! জাগ্রত হইল, এইরূপ ব্যাখ্য। করিতে হইবে। অঞ্ম সর্গের 
আরম ও হইয়াছে,__“উদ্দিল! আদিত্য এবে উদয়-অচলে”__এই বণনা দ্বারা । 


বধে! নাম যষ্ঠঃ সর্গ;__এই সর্গটিতে মেঘনাদের নিধন বর্ধিত হইয়াছে বলিয়া 
সর্গের নাম “বধ রাখা হইয়াছে । 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাথ্যাদি 
সপ্তম সগ 

সপ্তম সর্গে বধিত মূল ঘটনাটি হইতেছে,_মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে রাবণের' 
ক্রোধ, এবং প্রতিহিংমাপরায়ণ রাবণের সহিত যুদ্ধে শক্তিশেলাহত হইয়া! লক্ষণের 
পতন। এই মূল ঘটনাটি রামায়ণ হইতে গৃহীত। কিন্তু রাঁবণের শোকে মহাদেবের 
সমবেদন1) বীরভদ্রকে দূতরূপে লঙ্কায় প্রেরণ এবং রাবণকে রুদ্রতেজ দান; রাবণের 
দৈশ্তলজ্জা দর্শনে উদ্দিগ্া। লক্্মীদেবীর স্বর্গে গমন এবং ইন্ত্রকে রামচন্দ্রের সাহায্যের জন্য 
অনুরোধ 7 দেবতাগণের, রাক্ষলগণের ও রামচন্দত্রের সৈন্যসজ্জ দর্শনে ভীতা পৃথিবীর 
বৈকুণে গমন এবং তীহার প্রার্থনায় বিষ্ুর দেবতেজঃ হরণের জন্য গরুড়কে মত্যে 
প্রেরণ? দেবগণের সহিত রাবণের সম্মুখ মমর এবং রাব্ণ-হস্তে সকলের পরাজয়,-এই 
সকল ঘটনাই রামায়ণ-বহিভূতি এবং কবির স্বকপোল-কল্পিত। এই নর্গের আর একটি 
বৈশিষ্ট্য এই ষে, অন্ঠান্ত সর্গের মত এই সর্গে পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাবও খুব বেশি 
পরিমাণে প্রতিফলিত হয় নাই। 

কাব্যে বিত কালের বিচার-_মেঘনাদবধকাব্যের ষ্ঠ ও সথুম সর্গে বণিত 
ঘটনা বীরবাহুর মৃত্যুর পরদিবদে সংঘটিত হুইয়াছে। মায়াদেবীর কৃপায় নিকুস্তিকণ' 
যজ্ঞশালায় বিভীষণের হিত অনৃষ্ঠভাবে» উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ মেঘনাদকে নিরন্তর 
অবস্থায় বধ করিয়! রামচন্দ্রের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করার পর হৃর্যোদয় হইল। পঞ্চম 
, অর্গেব শেষে বল! হইয়াছে যে, অতি গ্রত্যুষে মেঘনাঁদকে প্রমীলা যজ্শালার পথে বিদায়' 
দিয়া মন্দোদরীর প্রাসাদে ফিরিয়া আমিলেন। এই স্বল্প অবকাশটুকুর মধ্যেই এই 
কাঁব্যে বণিত ঘটনার চরম পরিণতি ঘটিয়াছে, লক্ষণের হস্তে মেঘনাদ নিহত 
হইয়াছেন । পঞ্চম সর্গে বধিত শেষরাত্রে লক্ষণের স্বপ্রদর্শনের পর হইতে ৬ষ্ঠ সর্গের' 
পরিসমাপ্তি পর্বস্ত ঘটনাপ্রবাহ অতিদ্রতবেগে বহিয়! চলিয়াছে। লক্ষণের স্বপ্নদর্শন' 
হইতে মেঘনাদবধের পর লক্ষণের রামশিবিরে প্রত্যাবর্তন পর্যস্ত সমগ্র ঘটনাবলীর 
বিস্তৃতিকাল ছুই তিন ঘণ্টার অধিক হইতে পারে না। 

বিষয়-সংক্ষেপ 2" মেঘনাদ নিহত হইবার পর স্র্ধোদয় হইল। প্রমীলা গ্রাতঃ- 
নান করিয়া বেশভূষা ধারণ করিতে যাইয়া মান! ছুনিমিত্ত দর্শনে তাহার সখী বাসস্তীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অলঙ্কার ধারণ করিতে যাইয়া তিনি আজ দেহে ব্যথা অন্ভব, 
করিতেছেন কেন; কেনই বা তিনি লক্কাপুরে অদৃশ্ঠ ক্রন্দন শব শুনিতেছেন? তাহার 
দক্ষিণ-চন্ছু স্পন্দিত হইতেছে এবং মন ব্যাকুল হুইয়া উঠিতেছে। তিনি বামস্তীকে: 
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অন্রোধ করিলেন, মে যেন যজ্ঞশালায় যাইয়! তাহার দোহাই দিয়া আজ মেঘনাদকে 
যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিয়া আসে। 

বাসস্তীও ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া বলিল যে, লঙ্ক।বাসিগণের ক্রন্দনের কারণ কি 
তাহ! তাহার অজ্ঞাত। শিবালয়ে মন্দোদরী যেখানে শিবপৃজায় রত সেইস্থানে 
যাইবার প্রস্তাব সে করিল; কারণ রাজপথ তখন রণমত্ত সেনাদল দ্বারা পূর্ণ হওয়ায়, 
একাকিনী তাহাঁর পক্ষে দূরস্থিত যজ্ঞশাল[য় যাওয়া লম্তবপর নহে। তখন উভয়ে 
মন্দোদরীর নিকটে যাত্রা করিলেন। 

এদিকে কৈল(সে শিব বিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যগ করিয়া দেবীকে বলিলেন ষে, 
দেবীর মনোরম পূর্ণ হইয়াছে * মায়ার সহায়তায় লক্ষণ যজ্রশালায় মেঘনাদকে নিহত 
করিয়াছে । ভক্ত রাবণের দুঃখে তিনি অত্যন্ত ছুঃখিত। তিনি রুদ্রতেজঃ দান ন] 
করিলে পুত্রশোকের প্রচণ্ড আঘাত রাঁবণ সহা করিতে পারিবে না । দেবীর অনুরোধে 
তিনি ইন্দ্রের প্রতি অন্টগ্রহ করিয়। মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করিয়াছেন,_-এক্ষণে তিনি 
ভক্ত রাবণকে কিছু অনুগ্রহ করিতে চান। প্রত্যাত্তরে দেবী বলিলেন যে, শিব যাহ 
ইচ্ছ। হয় করিতে পারেন; কেবল এইটুকু ষেন তিনি স্মরণ রাখেন যে, রামও দেবীর 
ভক্ত। রামের যেন কোন অকল্যাণ না ঘটে। 

শিব তখন তাঁহার অন্থচর বীরভদ্রকে ডাকিয়া! বলিলেন যে, যজ্ঞশালায় মেঘনাদ 
নিহত হইয়াছে, এই সংবাদ কেহ রাবণকে দিতে সাহস করিতেছে না। মেঘনাদ যে 
কি ভাবে নিহত হইল তাহাও রাক্ষমেরা কেহ জানে না। বীরভদ্র ষেন রাক্ষস-দূতের 
বেশে রাবণের সভায় উপস্থিত হইয়া! তাহাকে রুদ্রতেজে পূর্ণ করিয়া এই সংবাদ 
জানাইয়া আদেন। 

শিবের আদেশে বীরভদ্র আকাশ-পথে যাত্রা করিলেন। লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া 
প্রথমে তিনি নিকুত্তিলা ঘজ্ঞশালায় যাইয়৷ নিহত মেঘনাদের দেহ দর্শন করিলেন। তার 
পর তিনি রাবণের রাজসভায় রাক্ষস দূতের বেশে প্রবেশ করিয়া, মনে মনে রাবণকে 
আশীর্বাদ করিয়া অশ্রপূর্ণ নেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন। দূতের শোকার্তভাব দর্শনে বিস্মিত 
হইয়। রাবণ তাঁহাকে. বিদ্রপ' করিয়া বলিলেন যে, সে ত আর বামের ভৃত্য নহে; 
তবে আজ তাহার মুখ ম্লান কেন? আজ মেঘনাদ যখন যুদ্ধে গমন করিয়াছে, তখন 
কোন অমঙ্গলবার্তী শ্রবণ অসম্ভব। ইতিমধ্যেই মেঘনাদের হস্তে যদি রামের মৃত্যু 
ঘটিয়! থাকে, তবে সে শ্ুভসংবাদ পাইলে তিনি দূতকে উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন। 
ছদ্মবেশী বীরভদ্র উত্তর করিলেন যে,তিনি অমঙ্গলবার্ভতাই আনিয়াছেন। সংবাদ বলিবার 
পূর্বে তিপ্নি রাবণের নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছেন। রাবণ বলিলেন যে, জগতে 
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শুভাশুভ ভগবানের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়; তিনি অভয় দিতেছেন,__দূত তাহার সংবাদ 
নিবেদন করুক। ছদ্মবেশী বীরভদ্র তখন দংবাদ দিলেন যে, মেঘনাদ যুদ্ধে নিহত 
হইয়ছে। 

এই ভীষণ মংবাদ শুনিয়া রাবণ সিংহাসন হইতে মৃছিত হইয়া ভূতলে পতিত 
হইলেন। মন্ত্রিগণ হাহাকার শবে রাবণকে ঝেষ্টন করিলেন। ইত্যব্রে বীরভদ্্র 
রাঁবণের মধ্যে রদ্রতেজঃ সথশরিত করিয়া দিলে, রাবণ সহদা! চেতন] ফিরিয়া পাইয়। 
উঠিয়! বসিয়া, কে ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছে তাহা জানিতে চাহিলেন। 

ছদ্মবেশী বীরভদ্র বলিলেন যে, ছন্মবেশে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিয়া অন্যায় যুদ্ধে 
পাপিষ্ঠ লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিয়াছে । তাহার দেহ যজ্ঞশালায় পতিত রহিয়াছে। 
ষে পাপিষ্ঠ পুত্রকে বধ করিয়াছে, তাহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া! রাবণ যেন লঙ্কীবাসীর 
শোক দূর করেন। এই কথা বলিয়াই বীরভদ্ স্বরূপ ধারণপূর্বক অনৃশ্ঠ হইলেন। 
দেবদূতের আবির্ভাবহেতু সভ! দিব্যগন্ধে পূর্ণ হইল। 'দবারপথে নিষ্রান্ত বীরভদ্রের 
ৃষ্ঠবিলম্বী দীর্ঘ জট! এবং ত্রিশূলের ছায়] দেখিতে পাইয়৷ রাবণ ক্ষুব্বকণ্ঠে বলিলেন ষে, 
এতদিনে কি শিব ভক্তের কথা মনে করিয়াছেন? কিন্তু এখন সর্বাগ্রে তিনি শিবের আদেশ 
পালন করিবেন,_-পবে তীহ্ার সকল দুঃখের কথা তাহার চরণে নিবেদন করিবেন । 

রুদ্রুতৈজে পূর্ণ রাব্ণ তখনই সৈম্তগণকে যুদ্ধ-সঙ্জা করিতে আদেশ দিলেন। 
সভাস্থলে রণদামাম] বাঞজিয়। উঠিল? বাঁক্ষসবাহিনী তৎক্ষণাৎ চতুরঙ্গ বলে সজ্জিত হইয়া 
দূলে দলে বহিরগত হইল। তাহাদের পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইল, সমুদ্র উচ্ছৃদিত 
হইয়া উঠিল এবং তাহাঁদের ভীষণ রণ-হঙ্কার পর্বতসমূহে প্রতিধ্বনিত হইতে 
লাগিল। 

চারিদিকে হঠাৎ প্রচণ্ড আলোড়নে রাম চমকিত হুইয়! বিভীষণকে এই অকাল- 
প্রলয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিভীষণ ভয়ে বিবর্ণমুখে বলিলেন যে, এগুলি প্রলয়ের 
চিহ্ন নহে, রাবণ পুত্রশোকে আকুল হইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করায় পৃথিবী এইরূপ 
অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। রাম এক্ষণে লক্ষ্মণকে এবং অন্তান্ত বীর সেনাঁনীকে কিভাবে 
রক্ষা করিবেন তাহার চিন্তা করুন। রাম তখন সেনাপতিগণকে আহ্বান করার জন্য 
বিভীষণকে অন্থরোধ করিলেন । 

বিভীষণ শূঙ্গধবনি করিলে স্থগ্রীব, অঙ্গদ, নল, নীল, হনুমান, জন্ববান, শরভ, 
গবাক্ষ, রক্তাক্ষ প্রভৃতি রামের সেনানায়কগণ আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। রাম 
তাহাদিগকে. যধোপযুক্ত সম্ভাষণ জানাইয়৷ রাঁবণের যুদ্ধোগ্যমের সংবাদ বলিলেন এবং 
তাহাদের সকলকে অবিলঙ্গে যুদ্ধ-নজ্জ! করিয়] লক্কার হুতাবশিষ্ট একমাত্র বীর রাবণকে 
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বধ করিয়! সীতার উদ্ধার করিবার জন্য কাতর অন্থরোধ জানটইলেন। লেীনীগণের 
প্রতিনিধিরূপে স্থগ্রীব রামচন্ত্রকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে,তাহারা প্রাণপণে রাবণের 
সহিত যুদ্ধ করিবেন। স্থগ্রীবের বীরবাক্যশ্রবণে রামসৈন্য “জয় রাম" রবে গর্জন করিয়া 
উঠিল এবং লঙ্কার রাক্ষমসৈম্ত তাহ! শুনিয়। প্রতিগর্জন করিল। 

যেখানে লক্ষ্মীদেবী স্বমন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে এই গর্জন-ধ্বনি 
প্রবেশ করিলে তিনি চমকিত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, দলে দলে রাক্ষস- 
সৈন্ত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতেছে । লক্মীদেবী তখনই স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন। 

ত্বর্গে ইন্দ্রসভায় তখন আনন্দের লহরী খেলিতেছে। লক্ষমীদেবীকে উপস্থিত দেখিয়া 
ইন্্র তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন যে, প্রধানতঃ তাহার চেষ্টাতেই আজ মেঘনাদের 
মৃত্যু হওয়ায় ইন্দ্র এখন নিঃশঙ্ক। লক্ষমীদেবী উত্তর করিলেন যে, মেঘনাদ নিহত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু পুত্রহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ রাবণ যুদ্ধের আয়েশজন করিতেছে । 
লক্ষণ মেঘনাদকে বধ করিয়৷ ইন্দ্রের মহৌপকাঁর করিয়াছে । এখন লক্ষণকে রক্ষা 
করার ব্যবস্থা ইন্দ্রের করা উচিত। ইন্দ্র ত্ব্গের উত্তর প্রান্তে রণসজ্জায় সজ্জিত 
দেবসৈন্য দেখাইয়া লক্ষ্মীকে বলিলেন যে, মেঘনাদ নিহত হওয়ার এখন আর তিনি 
রাবণকে ভগ্ন করেন না,_রাবণ যুদ্ধ করিতে বাহির হইলে দেবতারা রাবণের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিবেন। লক্ষ্ীর্দেবী তখন যতদুর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্ধস্ত, কাতারে কা'তারে 
অনংখ্য দেবসৈন্তের সমাবেশ দেখিলেন। কিন্তু সৈন্তদলের মধ্যে বায়ুর্দেব প্রভৃতি 
দিকৃপালকে না দেখিতে পাইয়া তাহাদের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করায় ইন্দ্র 
বলিলেন যে, আনন্ন যুদ্ধের ভীষণতার কথা মনে করিয়৷ তিনি দিকৃপাঁলগণকে স্ব ন্ব 
রাজা রক্ষা করিতে পাঠাইয়াছেন। ইন্দ্রের রণসজ্জা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া লক্্মীদেবী : 
'লঙ্কায় স্বমন্দিরে ফিরিয়া! রাক্ষলগণের ছুঃখে বিষ্নবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

রাবণ যুদ্ধযাত্রার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন লময়ে রাণী মন্দোদরবী আপিয়া 
রাবণের পদতলে শোকার্তভাবে লুন্তিত হইলেন। রাবণ সযত্বে মহিষীকে তুলিয়া 
বলিলেন যে, এখন তাহাদের উভয়ের প্রতি ভগবান বিরূপ। এখনও যে তিনি বাচিয়া 
রহিয়াছেন সে কেবল পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ত। যুদ্ক্ষেত্রে যাত্রাকালে 
*শোকাশ্র বারা মন্দোদরী যেন তাহার ক্রৌধাগ্নিকে নির্বাপিত না করেন। শক্র বধ 
করিয়া ফিরিয়। আপিয়! তাঁহার] সার] জীবন ধরিয়। পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া বিলাপ 
করিবেন। 

সখীগণ রাণীকে ধরাধরি করিয়! অস্তঃপুরে লইয়া গেল। রাবণ ক্রোধভরে বাহিরে 
'আগিক্া! সৈশ্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, এতকাল পর্যন্ত যাহার পরাক্রমে 
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রাক্ষলপৈর্ সর্বত্র জয়লাভ করিয়াছে, সেই বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদকে লক্ষ্মণ চোরের স্তায় 
যজ্ঞশালায় গ্রবেশ করিয়! নিরম্ত্র অবস্থায় বধ করিয়াছে । তিনি এতকাল পুত্রনিবিশেষে 
প্রজাগণকে পালন করিয়া আপিয়াছেন। তাহার বীরত্বেই রাক্ষলবংশ জগতে এখন 
সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে । কিন্তু তাহার এতদিনের সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। তিনি এখন 
আর বিলাঁপ করিবেন না। আজ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে কপটনমরী লক্ষণকে বধ করিবেন 
এবং তাহ করিতে না! পারেন ত আর লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিবেন না; এই তাহার 
স্থির প্রতিজ্ঞা। তিনি মেঘনাদের কথা স্মরণ করিয়৷ সৈন্থগণকে রণস্থলে ধাবিত 
হইতে আদেশ করিলেন। রাবণের বাক্য শুনিয়া রাক্ষসসৈম্ত ক্রোধে ক্ষোভে গর্জন 
করিয় উঠিল। রাক্ষপসৈন্যের গর্জন শুনিয়া রামসৈন্তও বিকট গর্জন করিল এবং 
স্বর্গে ইন্দ্রও ক্রোধে রণনৃস্কার ছাড়িলেন। রাম-লক্ষণ ও স্তুগ্রীবাদি ক্রোধে যুদ্ধার্থগ্রস্তত 
হুইলেন। দেব-নর-রাক্ষল, তিনটি সৈন্যদলের হস্কারে ও রণোন্নাদনায় পৃথিবীতে প্রলয় 
আমন্ন হইল। 

আসন্ন প্রলয়ের ভয়ে ভীত। পৃথ্থী বৈকৃে বিষুর নিকটে উপস্থিত হইয়া! পূর্ব পূর্ব 
বারের ন্যায় এবারও তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কাঁতর প্রার্থনা জানাইলেন। বিষু 
তাহাকে উপস্থিত বিপদ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, লঙ্কায় রাবণ, রাম 
এবং ইন্দ্র একসঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন, সর্বজ্ঞ বিষু ইহা নিশ্চয়ই জানেন। 
যুধ্যমান এই তিন বীর অবিলদ্বে খন কাল যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন, তখন তাহার ভীষণ 
বেগ তিনি সহ করিতে পারিবেন না। বিষণ লঙ্কার দিকে চাহিয়! দেখিলেন যে, 
সত্যই রাঁবণসৈন্য, রঘুসৈন্ত এবং দেবসৈন্ত যুদ্ধের জন্য সমবেত হইতেছে এবং তাহাদের 
ভীষণ গর্জনে সমস্ত জগৎ সম্বস্ত। তিনি ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, নত্যই 
পৃথীদেবীর বিপদ উপস্থিত, কারণ শিব রাবণকে রুদ্রতেজে পূর্ণ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে 
বিষুর কিছু করিবার নাই,_তিনি পৃথ্বীকে শিবের নিকটে যাইতে উপদেশ 
দিলেন। পৃথ্থী বলিলেন, যে রুদ্রের কার্ই হইতেছে জগতের ধ্বংসসাধন। 
বিষু তাহার রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে আর কে করিবে? বিষ তখন ঈষৎ 
হাসিয়া! বলিলেন যে, দেববীর্ধ হরণ করিয়া তিনি সংগ্রামের ভীষণতা কমাইয়া 
পৃর্থীর ভার লাঘব করিবেন) রাবণ রুদ্রতেজে বলবান বলিয়। ইন্দ্র কিছুতেই লক্ষ্ণকে 
রক্ষা করিতে পারিবেন না। 

বিষুর আশ্বাসে পৃথিবী সন্বষ্টচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বিষ্ণু গরুড়কে 
ডাকিয়া রণক্ষেত্রে উড্জীন হুইয়। দেবতেজঃ হরণ করিতে আদেশ দিলেন। 


এদিকে লঙ্কার চারি দ্বার দিয়া দলে দলে রাক্ষলসৈন্ত ভীষণ গন করিতে করিতে 


২৮৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


বহির্গত হইল। রঘু-সৈন্ত তাহাদের দেখিয়া প্রতিগর্জন করিয়৷ উঠিল।' ইন্্রাদি 
দেবগণও স্ব ন্ব বাহনে রণক্ষেত্রে আগমন করিলেন। রাম্নচন্দ্র ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া! বলিলেন ষে, পূর্বজন্মাজিত পুণ্যফলে তিনি এই বিপদের সময়ে 
দেবরাজের আশ্রম লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্র রামকে বলিলেন যে, রাম চিরকালই 
দেবকুলপ্রিয়। দেবদত্ব রথে আরোহণ করিয়া তিনি পাপিষ্ঠ রাবণকে বধ করুন। 
দেবগণ সীতাকে উদ্ধার করিয়া আজ রামচন্জরেরে হস্তে অর্পণ করিবেন। 
অনস্তর দেবত1 ও মানবের সম্মিলিত শক্তির সহিত রাক্ষলগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ত 
হইল। শঙ্খ ও ধন্তকের নির্ঘোষে করু-বধির হইল; আকাশ তীরজালে আচ্ছন্ন 
হইল; অসংখ্য রাক্ষল ও মানুষ সৈন্য, হস্তী ও অশ্ব রণক্ষেত্রে পতিত হইল । যুদ্ধক্ষেত্র 
ভীষণ কোলাহলে পূর্ণ হইল। চাঁমরের সহিত চিত্ররথের, উদগ্রের সহিত স্থগ্রীবের, 
বাস্কলের সহিত অঙ্গদের, অসিলোমার সহিত শরভের, বিড়ালাক্ষের সহিত হনৃমানের 
গ্রাম আরম্ভ হইল। রাম ও লক্ষণ দ্বিতীয় ইন্দ্র ও কান্িকের ন্যায় রণক্ষেত্র 
আবিভূ্তি হইলেন । ইন্দ্র অপূর্ব ব্যুহ রচনা করিলেন। 
রাবণ পুষ্পকরথে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া! সারথিকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন ষে, 
মান্য আজ আর একা যুদ্ধ করিতেছে না? দেবদৈন্য রামসৈন্যের সহিত মিলিত 
হইয়াছে । আজ ইন্দ্রজিৎ নিহত শুনিয়৷ ইন্দ্র লঙ্কায় আগমন করিয়াছে! তিনি 
সারথিকে ইন্দ্রের অভিমুখে রথচালন1 করিতে বলিলেন । রাবণকে আদিতে দেখিয়। 
রঘুসৈ্য উধ্বশ্বানে চতুদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।- রাবণ অনায়াসে ইন্দ্রের রচিত 
ব্যুহ ভেদ করিলে কাণ্তিক আসিয়া তাহাকে বাধা দিলেন। রাবণ তাহাকে বলিলেন, 
যে, শঙ্কর-শঙ্করীর ভক্ত রাঁবণের শত্রদলের মধ্যে তিনি কেন রহিয়াছেন? নরাধম রামকে 
তিনি কেন সাহাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? অন্ায় যুদ্ধে লক্ষ্মণ মেঘনাঁদকে 'ব্ধ 
করিয়াছে ৮_-তিনি কপট যোদ্ধা! লক্ণকে বধ করিবেন; কাত্তিক তাহাকে পথ ছাড়িয়। 
দিন। কাঞ্িক উত্তর দিলেন ষে, দেবরাজের আদেশে তিনি লক্ষণকে রক্ষা করিবেন ; 
রাবণ বাহুবলে কাতিককে পরান্ত না করিয়! নিজের অভিলাষ পূর্ণ করিতে চ/পারিবেন 
না। রুদ্রতেজে পূর্ণ রাব্ণ সক্রোধে কাণ্তিককে তীক্ষ শরজালে বিদ্ধ করিতে থাকিলে, 
কৈলাসে দেবী বিজয়াঁকে ডাকিয়! বলিলেন, যে, রাবণ নির্দয়ভাবে কার্তিককে শরবিদ্ধ 
করিতেছে । এদিকে রাবণ রুদ্রতেজে পূর্ণ, অন্যদিকে গরুড় অলক্ষিতভাবে দেবতেজঃ 
হরণ করিতেছে । কাণ্তিককে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিবার কথা বলিবার জন্ত তিনি 
বিজয়াকে রণক্ষেত্রে পাঠাইলেন। বিজয়া অনৃশ্ঠভাবে কার্তিককে মাতার আদেশ 
জানাইলে, কার্তিক যুদ্ধকষেত্র ত্যাগ করিলেন। . তখন রাবণ বিনা বাধায় ইন্জের দিকে 


বিশদ টীকা-টিগ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৭ম সর্গ ২৮৪ 


ধাবিত হইলেন। গন্ধর্ব ও নরসৈন্ত রাবণকে বাঁধা পিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রাবণের 
ভীষণ হস্কারে ভীত হইয়া নকলে পলায়ন করিল। রাবণ তীব্র বিদ্রপ করিয়া ইন্ত্রকে 
বলিলেন, "যার ভয়ে এতকাল তুমি কম্পমান ছিলে, সে আজ তোমারই চত্রাস্তে 
অন্তায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছে শুনিয়! তুমি লঙ্কায় আসিয়াছ! তুমি অমর; নতুবা আজ 
তোমাকে বধ করিয়া মনের খেদ মিটাইতাম। কিন্তু আজ তুমি কিছুতেই লক্ষ্মণকে 
বাচাইতে পারিবে না।” ইহা বলিয়া রাব্ণ গদাহন্তে রথ হইতে ভূমিতে অবতরণ 
করিলেন। ইন্দ্র বজ্ত ধারণ করিলেন বটে, কিন্তু গরুড় দেবতেজ: হরণ করাঁয় তিনি 
বজ্ত উত্তোলন করিতে অপমর্থ হইলেন । রাবণের ভীষণ গদাঘাতে এরাবত হাটু গাড়িয়। 
বমিয়া পড়িল। মাতলি মৃহূর্তের মধ্যে নৃতন রথ জোগাইলেন বটে, কিন্ত 
অভিমানে ইন্ত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। তখন রামচন্দ্র যুদ্ধ করিতে আমিলেন। 
রাবণ তাঁহাকে বলিলেন যে, আজ তিনি রামকে চাহেন না; তিনি চাহেন কপটসমরী 
লক্মণকে। দুরে রাক্ষদ-সৈন্য-মথনকারী লক্ষ্ণকে দেখিয়! রাবণ ক্রোখে গর্জন করিয়া 
তাহার দিকে রথ চালনা করিলেন । দেব ও নর সৈন্য লক্ষমণকে রক্ষা করিবার জন্য 
ছুটিয়া আলিল। বিড়ালাক্ষকে পরান্ত করিয়! প্রথমে হনুমান লক্মণকে রক্ষ৷ করিতে 
আমিল। রাবণের প্রচণ্ড শরাঘাতে অস্থির হুইয়৷ হনুমান পিতা পবনদেবকে স্মরণ 
করিলে পবনদেব নিজের শক্তি হনূমানের মধ্যে সঞ্চার করিলেন বটে,_কিন্তু কুদ্রবলে 
বলীয়ান রাবণের সহিত যুদ্ধে হনূমান অবশেষে পৃষ্ট প্রদর্শন করিতে বাধ্য হুইল। 
হনুমানের পর উদ্দগ্রকে পরাজিত করিয়া আসিলেন স্থগ্রীব। বিধবা ভ্রাতৃবধূ 
তারাকে বিবাহ করায়, রাবণ তাহাঁকে শ্লেষ বাক্যে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন ষে, 
কিক্বিদ্বাা-রাজ্য ত্যাগ করিয়া কুক্ষণে স্ুগ্রীব লঙ্কায় আসিয়াছেন্‌। স্থগ্রীব গ্রত্যুত্তরে 
রাবণকে বলিলেন থে, তাহার ন্যায় পাপিষ্ঠ কেহ নাই। পরস্ত্রীলোভে সে 
সবংশে ধ্বংস হইল। তাহাকে ব্ধ করিয়। তিনি আজ সীতাকে উদ্ধার করিবেন। 
সথগ্রীব ও রাবণের ঘোর যুদ্ধ বাঁধিল; অবশেষে রাবণের তীক্ষ অন্ত্রাধাতে স্থুগ্রীবও 
পলায়ন করিলেন। দেবসৈন্য ও রঘুসৈন্য রাবণের বিক্রমে দলে দলে পলায়ন করিতে 
লাগিল। রাবণ অবশেষে লক্ষণের সম্মুখীন হুইয়া ভীষণ আক্রোশে ব্িলেন, “এতক্ষণে 
তোকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাইলাম! তোর রক্ষাকর্তা ইন্দ্র, কান্তিক, রাম, সুগ্রীব 
ইহারা কোথায় গেল? আনন্নকালে তুই মাত ও পত্বীর কথা স্মরণ কর। তোকে 
বধ করিয়া তোর মাংস মাংসাশী প্রাণিগণকে দান করিব এবং তোর বক্তশ্োত 
মাটিতে শোধিত হইবে। চোরের মত রক্ষঃপুরে প্রবেশ করিয়া তুই রাক্ষগণের 
সর্বতেষ্ঠ রত্ব হরণ করিয়াছি ।* লক্ষণ উত্তর করিলেন, “ক্ষত্রিয় আমি, যমকেও ভয় 
১৯ 
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করি না, তোমাকে ভয় কেন করিব? তোমার সাধ্যমত যুদ্ধ কর । তোমাকে পুত্রের 
নিকট প্রেরণ করিয়া তোমার শোক এখনই নিবারণ করিব।” 

তুমুল যুদ্ধ বাধিল। দেবতা ও মান্ুষ সে যুদ্ধে উভয়ের বীরত্ব দেখিয়! বিস্মিত হইল। 
রাবণ লক্ষণের বীরত্ব দশশনে তাহার প্রশংস। করিয়! বলিলেন (য, কার্তিকের চেয়েও লক্ষ্মণ 
অধিকতর শক্তিমান হইলেও রাঁবণের হাতে তাহার রক্ষা নাই। ইহা বলিয়৷ রাবণ 
বিরাট শক্তি অস্ত্র তুলিয়! লক্ষণের প্রতি নিক্ষেপ করিলে লক্ষণ আহত হইয়া ভূতলে 
পতিত হুইলেন। রাবণ রথ হইতে নামিয়! লক্ষণের দেহ গ্রহণ করিতে গেলে, চারিদিক 
হইতে হাহাকার ধ্বনিতে দেবসৈন্য ও রঘুসৈন্য ছুটিয়া৷ আপিল । 

কৈলাসে শঙ্করী শঙ্করকে বলিলেন যে, রাবণ লক্ষমণকে বধ করিয়াছে । ভক্ত 
রাবণের জন্য শিব ইন্দ্রের বীরত্বগর্বও ক্ষুপ্ন করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে দেবী শিবের নিকটে 
লক্ষণের দেহটি ভিক্ষা চাহিতেছেন। শিব তখন বীরভদ্রকে ডাকিয়া রাবণকে নিরস্ত 
করিতে বলিলেন। বীরভদ্র অদৃশ্তভাবে রাঁবণের কানে কানে বলিলেন যে, শত্রু নিহত 
হইয়াছে, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই ; বাঁবণ লঙ্বণগ্ প্রত্যাবর্তন করুন। 

বীরভদ্রের আদেশে রাবণ রথে আরোহণ করিয়! বিজয়ী সেম্যসহ লঙ্কায় প্রবেশ 
করিলেন। বন্দনাকারিগণ রাক্ষস সৈন্যের বিজয়গীতি গাহিতে লাগিল। 

এদিকে রাবণের নিকট পরাজিত হুইয়। দেবসৈন্যসহ ইন্দ্র মহা অভিমানে রণক্ষেত্র 
হইতে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । 





উদ্দিল। আদিত্য এবে উদয় অচলে- মেঘনাদকে বধ করিয়া লক্ষণ শিবিরে 
গ্রত্যাগমন করিবার,.পর সুর্যোদয় হইল । 

পল্মপর্ণে__ পদ্মদলে, পদ্মের পাপড়ির উপর । পর্ণ শবের অর্থ পত্র; কিন্তু মধুস্দূন 
এই কাব্যে সর্বত্রই পদ্মুদল অর্থে পদ্মপর্ণ শব ব্যবহার করিয়াছেন । 


তুলনীয়,_ “নিশার শিশিরে পূর্ণ পদ্মপর্ণ ষেন” (১৩৩১) 
“কে ছেড়ে পদ্মের পর্ণ?” (৪1৮১) 
“পন্নগর্ণবর্ণ বিভারাশি” (৮৬৪০ ) 


পল্মযোনি--কারণদলিলে শায়িত বিষুর নাভিপন্ম হইতে উদ্ভুত ব্রহ্ধা। 

পল্মপর্ণে দ্বপ্ত দেব ইত্যাদি--অরুণরাগে রঞ্জিত পূর্ব দিকৃচক্রবালে লোহিত্তবর্ণ 
সূর্য উদ্দিত হইলে মনে হইল, ফেন ঈষৎ রক্তিম পদ্মদলের উপর শায়িত রক বর্ণ ব্রহ্ধা 
আবিভূত হইয়! প্রসন্নভাবে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত কিলেন। উপমেয় হুর্ং ও উপমান 
-ব্রদ্ধার/মধ্োসাদৃশ্তহেতু সংশয় প্রকাশ পাওয়ায় উৎপ্রেক্ষ। অলঙ্কার । 


বিশদ টীকা-টিগ্ননী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৭ম সর্গ,__পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫ ২৯১ 


উল্লাসে হাসিল। কুম্ুমকুস্তল। মহী-হৃষ্টিকর্া ব্রহ্ধার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের 
জন্যই ষেন পুষ্পসস্ভারে সঙ্জিত অন্ধকারমুক্ত পৃথিবী আলোকে ঝলমল করিয়া উঠিল। 

মুক্তামাল! গলে- _রাত্রিকালে পতিত মুক্তাশ্রেণীবং শিশিরের মালা কে ধারণ 
করিয়া। উপমেয় শিশিরের আদৌ উল্লেখ না করিয়া উপমান মুক্তমালাকেই শিশিরবিনু- 
সমূহের শ্রেণী বলিয়া গ্রহণ করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার । 

উঞ্চলল-_প্লাবিত করিল। উতৎ4-স্থল শব্ধ হইতে উৎপন্ন । 

উথলিল ন্ম্বরলহুরী নিকুর্জে_ প্রভাতের আগমনে বনে বনে পাখী মধুরম্বরে 
ডাকিয়া! উঠিল। 

স্থলে অমপ্রেমাকাঙক্ষী হেম স্ুর্যমুখী-_হুর্যোদয়ের লঙ্গে সঙ্গে সরোবরে যেমন 
পন্মসমূহ বিকশিত হুইয়া উঠিল, তেমনই উদ্যানেও পদ্মের মত সুর্যের প্রেমাকাজ্জী 
সূর্যমুখী ফুল প্রস্ফুটিত হইল। পদ্মের মত স্্ধমুখী ফুলও দিনের বেলায় প্রস্ফুটিত ও 
রাত্রিকালে মুদিত হয় এবং সর্বদা সর্ষের অভিমুখীন থাকে বলিয়া, উভয়কে ত্থ্যের সমান 
প্রেমাম্পদ বলা হইয়াছে। 

অবগাছে দেহ- দেহ নিমজ্জন করিয়া স্নান করে। অবগাহন শবের অর্থ ই দেহ 
নিমজ্জনপূর্বক স্নান স্থৃতরাং দেহ শবের প্রয়োগ অনাবশ্তক। অধিকপদতা দোষ । 

বিনানিল।-_ব্ণৌরচনা কবিল। চিকণ১চিন্কণ-_ উজ্জল, সুন্দর । 

চক্দ্রমার রেখ। যথ! ঘনাবলী মাঝে শরদে--প্রমীলার ঘনকুষ্ণ কেশদামের 
মধ্যে মুক্তানিমিত উজ্জল সীথি কৃষ্ণবর্ণ মেঘের প্রান্তে প্রতিফলিত শুত্র শারদ জ্যোত্সার 
ন্যায় মনোহর দেখাইতেছিল। ' শরদে--শর্ৎকালে। 'শরতে' সাধারণ প্রয়োগ । 

বেদনিল-_-বেদনা বা ব্যথ! দিল; ( নামধাতু নিষ্পন্ন রূপ )। 

কোমলকণ্ছে স্বর্ণকণ্ঠমাল। ব্যথিল !_“বন্থমতী ও 'লাহিত্য পরিষ? 
সংস্করণে “কোমলকঠে স্বর্ণকমালা ব্যথিত কোঁমলকঞ্ঠে 1” পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
এই অর্থহীন পাঠ মুদ্রাকর-প্রমাদজনিত বলিয়। মনে হয়। পূর্ববর্তী বাক্যে “বেদনিল 
বাহু,..*.-কঙ্কণ!” বল! হইয়াছে) উহার সহিত সামগ্রন্ত রক্ষা করিয়া “কোমলকণে 
্বর্ণকঠমাল! ব্যথিল!” এই পাঠই সঙ্গত মনে করি। নতুবা বাক্যটি অর্থহীন হইয়া 
পড়ে এবং দ্বিতীয় “কোমলকণ্ে” শবের সহিত অন্বয় হয় ন|। 

ব্যথিল-_-বন্থমতি' ও 'দাহিত্য পরিষদ” সংস্করণে "কোমলকে স্বর্ণকঠযালা 
ব্যথিত কোমলকণ্ে !*"***” পাঠ আছে। এই অর্থহীন পাঠ মুদ্রাকর প্রমাদ বলিয়। 
মমে হয়। পুর্ব বাকো. কম্ধণ 'বেদনিল বাছ' বলা হইয়াছে। উহার লহিত সামধস্ত 
বাখিয়াবর্ণকমাল। ব্যথিল 1. এইক্সপ পাঠই সঙ্গত মনে করি।, 
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সম্ভাবি বিল্ময়ে-_কারণ ইতিপূর্বে অলঙ্কার ধারণ করিব্টর সময়ে কখনও ব্যথা 
পান নাই। 

বামেতর--বাম হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ দক্ষিণ। অ্ত্রীলৌকের দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন 
অমঙ্গলহচক। 

এ কুদিনে-_নানারূপ অমঙ্গলের সুচনাকারী আঞজিকার এই বিশেষ দিনটিতে । 

কহিও জীবেশে ইত্যাদি__-রণপ্রিয় বীর মেঘনাঁদ পাছে অন্থরোধ -রক্ষা না 
করেন, এই আশঙ্কায় প্রমীলা মেঘনাদকে বলিয়া পাঠাইতেছেন যে, ইহা তাহার 
সনির্বন্ধ কাতর অন্থরোধ । 

বীণাবাণী-_ মধুর-ভাষিণী ; বীণাধ্বনির ম্যায় বাণী যাহার ( বন্থতরীহি সমাস ) 

দেবের মন্দিরে যথ। ইত্যাদি--পঞ্চম সর্গের শেষাঁংশে মেঘনাদ যখন অতি 
প্রত্যুষে মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আপিয়াছিলেন, তখনও মন্দোদরী পুত্রের 
মঙ্গল কামনায় মন্দিরে শিবপূজ1 করিতেছিলেন। মেঘনাদ ষজ্ঞশালায় গমন করিলে 
তিনি অসমাগ পূজা! সম্পন্ন করার জন্য পুনরায় দেবালয়ে গিয়াছিলেন। 

বৃথা_কারণ ইতিপূর্বেই মেঘনাদ নিহত হইয়াছে । 

বিরসবদন এবে কৈলাসসদনে গিরিশ- শিবের বিষপ্রবদনে অবস্থানের 
কারণ কেবল পরমভক্ত রাবণের চরম বিপদই নহে; ইন্দ্রের স্বার্থরক্ষার জন্য পার্বতীর 
অন্রোধে তিনিই ষে ভক্তের বিপদ ঘটিতে সাহাধ্য করিয়াছেন,_-এই চিস্তাও তাহাকে 
গীড়িত করিতেছিল। 

ূর্জটি__মহাদেব। ধৃর (সংসারভার) বহন করেন বলিয়া, অথবা ধূনবর্ণ 
জটাজাল ধারণ করেন বলিয়া এই নাম। ধ্র+জট+ই। 

ছৈমবতী-_হিমালয়-কন্তা! পার্বতী, উমা। হিমবৎ+( অপত্যার্থে) ষ৫+ঈ 
(স্ত্রীলিঙ্গে )। 

পুর্ণ মনোরথ তব-__দ্বিতীয় স্গে দেবী মেঘনাদবধের অন্ুরোৌধ করিতে শিবের 
নিকটে গিয়াছিলেন। দেবীর অভিপ্রায় ছিল মেঘনাদের মৃত্যু-সংঘটন; সে অভিপ্রায় 
পূর্ণ হইয়াছে। 

চিরস্থায়ী হায়, দে বেদনা, ইত্যাদি পুরশোকের বেদনা লোকের মনে 
চিরকাল সমভাবে বর্তমান থাকে । কালবশে সকল বদ্তরই বিলোপ ঘটে বটে, কিন্ত এ 
বেদনার উপশম হয় না। 

তুষি্তু বাসবে সাধিব, ভব অনুরোধে দেবীর অস্থরোধে ইঞ্জের বাসনা পূর্ণ 
করিবার:জন্ত শিব মেঘনাদের অকানমৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছেন। “দৈব বা! দেবতার 
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ইচ্ছাই মেঘনাদবধ কাব্যের সকল ঘটনার নিয়ামক । মেঘনান্ববধে রামের স্বার্থের 
চেয়েও যেন ইন্দ্রের স্বার্থই বেশি ছিল বলিয়া দেখানে। হইয়াছে এবং তাহার ফলেই 
মেঘনাদবধ সংঘটিত হইয়াছে । 


দাসীর ভকত প্রভূ দাশরথি রথী ইত্যাদি-_শিব এক্ষণে পুত্রশোকাতুর 
রাবণকে অন্গগ্রহ করিতে চাঁন শুনিয়া, দেবী তাহার ভক্ত রামচন্দ্রের অমঙ্গলের ভয়ে 
বিচলিত হইয়া বলিলেন যে, শিব আপন ভক্তের অন্থৃকৃল কোন কার্য করিতে যাইয়া 
দেবীর ভক্ত রামচন্দ্রের কোন অহিত ন1 ঘটান,__ইহাই তাহার একান্ত প্রার্থন]। 
হাসিয়া ভক্তবৎসল! দেবীর মনোভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া। 
বীরভদ্্র-_শিবাহুচরবিশেষ। পুরাণে বর্ধিত হইয়াছে যে, দক্ষষজ্ঞনাশের সময় 
ক্রুদ্ধ শিবের ললাট ( মতান্তরে, ছিন্ন জটা ) হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। 
সাষ্টাে-_ভূষি লুঠিত হইয়|। 
“জান্তভ্যাং চ তথা পদ্ভাং পাণিভ্যামুরসা ধিয়]। 
শিরসা বচলা! দৃষ্ট্যা প্রণামোহ্টাঙ্গ ঈরিতঃ |” 
জানু, চরণ, হত্ত, বক্ষ, বুদ্ধি, মত্তক, বাক্য ও দৃষ্টি-এই আটটি অঙ্গ দ্বারা । 
বিশেষতঃ কি কৌশলে বলী ইত্যাদি__লক্ষণ ও বিভীষণ মায়ার কৃপায় 
অনৃশ্ভাবে যজ্ঞশালায় যাইয়া মেঘনাদকে রুদ্বপ্ধার ষজ্ঞগৃহের মধ্যে নিহত করিয়া 
আবার অনৃশ্ঠভাবেই ফিরিয়৷ গিয়াছিলেন। স্থতরাং দুতেরা মেঘনাদের রক্তাক্ত 
মৃতদেহই দেখিতেছে,__কিভাবে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহা কেহই জানে না। 
দেব ভিন্ন রখি, কার সাধ্য ইত্যাদি-_দেবতার ইচ্ছা বা দৈববশে লাঁধিত 
'কার্ধের গতি ও প্রকৃতি দেবতা ভিন্ন অপরের বুদ্ধির অগম্য। স্থতয়াং মেঘনাদবধের 
রহস্য রাবণকে বুঝাইবার জন্য বীরভদ্দররের ন্যায় দেবতার লঙ্কায় গমন প্রয়োজন । 
ভর, রুদ্রতেজে, ইত্যা্দি_ পুত্রশৌকের প্রচণ্ড আঘাত মহা করিবার উপযোগী 
শৈবতেজে রাবণের হৃদয় পূর্ণ কর। 
ব্যোমচর লমিলা চৌদ্দিকে সভয়ে-_ভীষণ তেজঃপুঞ্জ দেহধারী বীরভদ্র 
আকাশপথে কৈলাঁন হইতে পৃথিবীতে অবতরণকালে, আকাশচারী দিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব 
প্রভৃতি দেবযোনি তাহার উজ্জর্প দেহচ্ছট1 দেখিয়া ভীতভাবে তাহাকে প্রণাম 
করিলেন । 
ব্যোমচর- দিদ্ধ, দক্ষ প্রভৃতি গগনচারী দেবযোনি। ব্যোমচর অর্থে পক্ষীও 
বুঝায় । কিন্তু সর্ষের আবির্ভাবে চন্দ্র যেরূপ ম্লান হইয়া যায়, বীরভদ্রের আকাশে 
আবির্ভাব সূর্য নিজেই সেইরূপ. মান হইয়া গেল,_-পরে এই কথাটির দ্বারা বীরভত্রের 


২৯৪ মেখনাদবধ কাব্য 


দেহের উজ্জ্বলতা! যেভাবে ব্যক্ত হইয়াছে তাহার লহিত সামধরশ্য,রাখিয়! ব্যাখ্যা করিতে 
হইলে ব্যোমচর শব্দটিকে সাধারণ পক্ষী অর্থে গ্রহণ না করিয়! দেবযোনি অর্থেই গ্রহণ 
করা সঙ্গত। ৃ 

সুধাংশু নিরংশু যথ। চন্দ্র ঘেমন অংশুহীন বা কিরণহীন হয়। 

ভয়ঙ্করী-_শূলছায়ার বিশেষণ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ । 

অয়ঙ্করী শুলছায়া পড়িল ভূতলে _বীরভদ্রের ভীষণ প্রদীপ্ত দেহের সম্মুখে 
অবস্থিত বলিয়া তাহার হস্তধৃত বিশ[ল শৃলের ছায়! পৃথিবীর উপর পতিত হইল । 

অন্ভুরাশিপতি-_সমুদ্রপতি বরুণ। 

ভৈরব দূতে-_শিবাহচর বীরভদ্রকে । 

প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি ইত্যাদি__মেঘনাদ জীবিতা বস্থায় অসামান্য 
সৌন্দর্যের অধিকারী হইলেও, এক্ষণে বক্তাক্তদেহে ভূপাতিত হওয়ায় তাঁহাকে 
ঝটিকাবেগে ভূপাতিত পলাশফুলের ন্যায় দেখাইতেছিল। প্রস্ফুটিত পলাশ-ফুলের 
রক্তিমাভার সহিত মেঘনাদের রক্রপ্লীবিত দেহের সাদৃশ্য কল্পিত হইয়াছে । 

উতরিলা-_-অবতীর্ণ হইলেন; উপস্থিত হইলেন। 

ভম্মরাশি মাঝে গুপ্ত বিভাবস্ত্র সম-_রাবণের সভায় প্রবেশ করিবার পূর্বে 
বীরভদ্র ভম্মাচ্ছ। দিত অগ্নির স্তায় নিজের প্রদীপ্ দেহচ্ছট! সংবরণ করিয়৷ রাক্ষদূতের 
বেশ ধারণ করিলেন। 

প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে-শিবভক্ত রাবণ শিবানুচরের 
আশীর্বাদদের পাত্র; কিন্তু তিনি আজ আসিয়াঁছেন রাঁক্ষদদূতের ছল্মবেশে। স্থতরাং 
তিনি রাব্ণকে প্রণাম করিবার ভঙ্গীতে মস্তক নত করিয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্বাদ 
করিলেন। 

করপুটে_ জোড়হাতে। 

বিল্ময়ে- ইন্দরজয়ী বীরপুত্ন যুদ্ধে গিয়াছে বলিয়া জয় যেখানে অবধারিত, সেখানে 
অশ্রপূর্ণনেত্রে বিষগ্রবদন দূতের 'মাবিতাঁবে বিশ্মিত হুইয়]। 

সুধিল|__জিন্ঞাম! করিলেন। 'শুধিলা? বানান বেশি প্রচলিত। 

বিরত -সাধিতে স্বকর্ম_দূতের কর্ম হইতেছে সংবাদ জ্ঞাপন ; কিন্তু দূতবেশী 
বীরভদ্র বিষপ্নবদনে মৌনভাবে অবস্থান করিতেছেন । 

মানব রাম, নহ ভৃত্য তৃমি রাঘবের, ইত্যাদি-_আজ মেঘনাদের যুদ্ধো্াম 
দিবসে যদি কাহারও আশঙ্কা ও বিপদের সম্ভাবন! থাকে তবে তাহা হইতেছে লামান্ত 
মানুষ রামের । কিন্তু তুমি ত আর রামের দূত নও) তবে তোমার মুখ যান কেন? 
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লঙ্কার পন্কজরবি- _লঙ্কারূপ পদ্মের পক্ষে স্্যন্বরূপ মেঘনাদ। বথাটি কৰি 
বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। 'লঙ্কা-পক্কজিনী-রবি” অথবা 'লঙ্কা-পদ্থজের রবি, সমাস 
হিনাবে সার্থকতর প্রয়োগ হইত। কবি চতুর্দশপদী কবিতায় “কবিতা-পক্কজ-রবি 
শ্রীকবিকঙ্কণ” এইরূপ সার্থক প্রয়োগও করিয়াছেন। 


ব্যগ্রচিত্তে -দূতের মুখে অমঙ্গলবার্তার কথ। শুনিয়া অত্যন্ত উদ্দিন হইয়। 

বিরূপাক্ষ চর-_শিবদূত বীরভদ্র। 

নশ্বর শরে--প্রাণবিনাশক বাণদ্বারা। কবি নশ্বর? শব্দটি বিনাশক বা ধ্বংসকারী 
অর্থে একাধিকবার প্রয়েগ করিয়াছেন। তুলনীয়,_“নশ্বর দংশনে” (৫1২৭২); 
“নশ্বর সংগ্রামে” (৬৬), “নশ্বর রণে” (৮১২২)। অবাচকতা দোষ। 

হরি_ সিংহ। 

বিউনিল- বীজন করিল, পাখা দিয়৷ বাতাস করিল। বীজনী-বিউনি হইতে 
নামধাতুনি্পন্ন ক্রিয়াপদর। | 

বারুদ--( তুকী- শব্দ) বন্দুক ইত্যাদির গুলি নিক্ষেপ করিবার জন্য ব্যবহৃত 
বিশ্ফোরক চূর্ণ" 

অগ্নিকণ। পরশে যেমতি বারুদ-_অগ্রিক্ষুলিজের সংস্পর্শে আপিলে বারুদ 
যেভাবে প্রচণ্ড শক্তিলহকাঁরে জলিয়া উঠে, রুদ্রতেজে পূর্ণ হইয়া মৃছিত রাবণের 
সেইরূপ অবস্থা হইল। 

বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, রক্ষোনাথ ইত্যাদি-তুমি প্রখ্যাতনাঁমা বীর, বীরের যোগ্য 
কার্ধ কর অর্থাৎ অন্যায় যুদ্ধে পুত্রের নিধনকর্তা শত্রুকে দগ্ুদানের ব্যবস্থা করিয়া, 
সেই কার্ধের মণ্যে পুত্রশোক আপাততঃ বিস্বৃত হও। লঙ্কাপুরীতে মেঘনাদের মৃত্যুতে 
শোক করিবার লোকের অভাব হইবে না; রক্ষঃকুলনারীগণ শোকাশ্র বর্ষণ করিয়া 
পৃথিবীকে পিক্ত করিবে। | 

পুত্রহানী -পুত্রহা__পুত্রবধকারী। (হানি+ইন-হানী অনাভিধানিক শব )। 
কবি পুত্রহা শব্ষটিও ব্যবহার করিয়াছেন £-_ 

“চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে 
পুত্রহা পৌমিত্রি শূরে।” (৬৫৮) 
“তব সিংহাসনে 
বলেছে পুত্রহা রিপু মিআ্রোততম এবে!”  (বীরাঙ্গনা--১১1২৪) 

মহেত্বাস- মহীবীর, মহাঁধনুর্ধর । ইযু (শর)-অস্‌ (নিক্ষেপে)+ঘঞ অপাদান 

বাক্যে-ইধাস্ধঃ) মহাঁন্‌ ইঘাল যাহার-মহেঘাস- মহাধনর্ধর, বন্ত্রীহি সমাস। 


২৯৬ মেখনাদবধ কাব্য 


অথবা ইযু--অস্+ধণ কর্তৃবাচ্যে-_ইথাস-শরনিক্ষেপক ; ইঘাস-_মহেঘাস, কর্মধারয় 
সমাপ। 

স্বর্গীয় সৌরনে সভ। পুরিল চৌদিকে ইত্যাদি_-বীরভদ্র অস্তহিত হইবার 
পূর্বে ছন্নবেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন । তিনি স্বরূপ ধারণ করায় দেবদেহস্থলভ স্থুগন্ধে 
সভাস্থল পূর্ণ হইল। দ্বারপথে অপত্তিয়মাণ বীরভদ্রের সমগ্র দেহ রাবণ দেখিতে না 
পাইলেও, তাহার পৃষ্ঠে বিলক্ষিত জটারাশি এবং তাহার হস্তধৃত ত্রিশূলের ছায়! রাবণ 
চকিতের জন্য দেখিতে পাইলেন। অন্থরূপ বর্ণনা বিভীষণের লক্মীদেবীর দর্শন গ্রনঙ্গে 
পাওয়! যায় £- 

“গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদস্থিনীরূপী 
কবরী; ভাতিছে কেশে রত্বরাশি। মরি?” (৬।১১০--১১১) 
কৃতাগ্জলিপুটে প্রণমি-জটাজ,ট ও ত্রিশুলচ্ছায়া দর্শনে বাঁবণ স্থীয় উপাস্ত 
শিবের আঁবি9াব হইয়াছিল ভাবিয়াছিলেন। 

এতদ্দিনে- আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা ছুর্গতির সময়ে । 

এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব ইত্য।দি-_শিব যে তাহার ভক্তের প্রতি অন্থগ্রহ- 
শীল, রামের সহিত সংগ্রামে পদে পদে তুচ্ছ শত্র-কর্তৃক লাঞ্চিত হওয়ায় রাবণ তাহা 
বিশ্বাই করিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার শেষ ও শ্রেষ্ঠ সহায় মেঘনাদের 
মৃত্যু হইলে শিব তাহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন কেন করিলেন, তাহা রাবণের বুদ্ধির 
অগোচর। 

রাজীব পদে-_পন্নবৎ কোমল ও স্থন্দর চরণে। 

চতুরঙে- ( চতুঃ+অঙ্গে) গজ, রথ, অশ্ব ও পদাতি,_পৈন্যের এই চারিটি 
অঙ্গের সহিত) সমগ্র বাহিনীসমেত। 

এ বিষম জ্বাল! যদ্দি পারি রে ভূলিতে-__পু্রশোকের দুঃসহ যন্ত্রণা যে 
কিছুতেই ভূল যায় না “যদ্ি' এই সন্দেহবাচক শব্ধ দ্বারা তাহাই বাক্ত হইয়াছে। 

ছুন্দুভির ধবনি-_ভেরীনিমাদ। 

শৃ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে ইত্যাদি প্রলয়কালে তাগ্ডব-নৃত্যরত 
রুদ্র প্রলয়বিষাণ ধ্বনিত করিলে যেবপ ভয়াবহ শব উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর, সেইরূপ 
ভয়াবহ শবে ভেরীদমৃহ সভাস্থল পূর্ণ করিল। খৃষটীয় ধর্মশাস্ত্েও গ্রলয়কালে শূঙ্গ-ধ্বনির 
উল্লেখ আছে। এম্থলে রুদ্রের উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে শূঙ্গনিনাদক শবটি 
প্রশ্নোগ করিবার সময়ে কি সেই চিত্রটিই কবির মনে উদ্দিত হইয়াছিল? 


বিশদ টাকা-টিগ্লনী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৭ম সর্গ,__পৃষ্ঠা ৭) ২৯৭ 


যথা সে ভৈরবরবে কৈলাস শিখরে ইত্যাদি__এই চিত্রটি ভারতচন্দ্রে 
অন্নদামগল কাব্য হইতে গৃহীত বলিয়! মনে হয়। 
তুলনীয়,__ 
“মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে। 
ভবন্তম্‌ ভবন্তম্‌ শি! ঘোর বাজে । 
লটাপট্‌ জটাজ্‌ট সংঘ গ।। 
ছলচ্ছল্‌ টলটুল্‌ কলকল্‌ তরঙ্গ ॥ 
সহত্রে সহম্রে চলে ভূত দান! । 
হুহুঙ্কার হাকে উড়ে সর্পবাণ! ॥ 
চলে ভৈরবী-ভৈরবে নন্দি-ভুঙ্গী | 
মহাকাঁল বেতাল তাল ত্রিশৃজী ॥ 
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে । 
চলে শাখিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে ॥৮- ইত্যাদি । 
চামর, উদগ্র, বাস্কল, অসিলোম।, বিড়ালাক্ষ--রাক্ষমসেনানীগণের এই নাম 
পাঁচটি চণ্ডী হইতে গৃহীত। মহিষাস্থরের সেনানীরপে ইহারা দেবীর সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিল। এই নাম কয়টি এবং কিছু পরেই রাক্ষম বাহিনীর সহিত 
চণ্ডীর তুলনা হইতে কবির মনের উপর মার্কগ্ডেয় পুরাণের বা চত্তীর প্রভাব বুঝিতে 
পারা যায়। 
চতুরজে আইলা গর্জিয়। চামর, অমরক্রাস-_-দেবগণের পক্ষেও ভীতিস্বল- 
স্বরূপ চামর নামক রাবণের প্রধান সেনানায়ক রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিক বাহিনী 
লইয়া হুম্কার-ধ্বনি সহকারে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল । 
উদগ্র, সমরে উগ্র--যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রচণ্ড শক্তিশালী উদগ্র নামক রথারূঢ লেনার 
অধিনায়ক। 
গজবৃন্দ মাঝে বাস্কল, ইত্যাদি_মেঘসমৃহের মধ্যবর্তা মেঘবাহন ঝজ্ঞান্ত্রধারী 
ইন্দ্রের ন্যায় ক্ষমতাশালী গজারোহী সৈন্যের অধিনায়ক বাস্ধল মেঘের স্ভায় বিশাল 
হস্তিসমূহের দ্বারা বেত হইয়া! বহি্গত হইল । 
অশ্বপতি-_-অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক অদিলোমা। 
বিড়ালাক্ষ পদাতিক দলে-_পদাতিক সৈন্ের অধিনায়ক বিড়ালাক্ষ পদাতিক 
বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইল। | 


৯৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


উড়িল পতাকা, ধুমকেতুরাশি যেন ইত্যাদি-_ধ্মকেতুসমূহের 2াঁয় উজ্জল 
অথচ ভয়োদ্রেককাবী রাক্ষসদিগের যুদ্ধের পতাকানমৃহ আকাশে উড়িতে 
লাগিল। ধৃমকেতুকে ভয়জনক বস্ত বপিয়া জয়দেবও দশাবতার স্তোত্রে উল্লেখ 
করিয়াছেন £-_ 


প্ধ্মকেতুমিব কিমপি করালম্‌।” 


যথা দ্রেবতেজে জন্সি দানবনাশিনী চণ্ডী মার্ক পুরাণে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, ত্রহ্ষা, বিষু শিব, এবং মহিযাস্থর-গীড়িত অন্যান্য দেবগণের দেহ হইতে 
নিঃস্থত তেজ একত্র মিলিত হইয়! চণ্ডিকাঁর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই চণ্ডিকাকে 
যেরূপ দেবগণ স্ব স্ব অস্থে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন,_চণ্ডিকার 
তায় গ্রচণ্ড শক্তিশালিনী লঙ্কার রাক্ষনবাহিনী ও সেইরূপ নানাপ্রকার ভীষণ অন্ত্রাদিতে 
সজ্জিত হইয়া! যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিল। 


গজরাজতেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে, ইত্যাদি--চ্ডিকার সর্ববিষয়ে 
রাক্ষলবাহিনীর সমতা কল্পিত হইয়াছে । চগ্ডতিকার বাহুতে ছিল মত্হস্তীর বল,_ 
রাক্ষলবাহিনীর সঙ্গে আছে শক্তিশালী গজসৈন্য ; চণ্ডিকার চরণে ছিল অশ্বের ন্যায় 
দ্রতগতি,-_রাক্ষপবাহিনীর সঙ্গে আছে দ্রুতগামী অশ্বারোহী সন্ত ; চগ্ডিকাঁর মস্তকে 
ছিল রত্বশোভিত স্বর্ণমুকুট-_রাক্ষপবাহিনীতে আছে মুকুটের আকুতিবিশিষ্ট স্বর্ণখচিত 
রথচূড়া ; চপ্ডিকার ছিল রত্ব-খচিত বস্বাঞ্চল, _রাক্ষপব্যহিনীতে রহিয়াছে বস্ত্রাঞ্চলের 
ন্যায় রত্ব-খচিত পতাকাসমৃহ। চগ্ডিকার সহিত ছিল পিংহনাদকারী তাহার বাহন 
সিংহ, রাক্ষবাহিনীতে রহিয়াছে সিংহ-গর্জনের ন্যায় গম্ভীর-নিনাদী ভেরী, তুরী 
প্রভৃতি রণবাগ্য; চণ্ডিকার ছিল শাণিত দস্তপংক্তি, রাক্ষলবাহিনীতে আছে শেল, 
শক্তি প্রভৃতি স্বশাণিত অন্ত্রসমূহ; চণ্ডিকার ছিল অগ্নির ন্যায় প্রদীপ নয়নত্রয়_ 
রাক্ষপবাহিনীতেও রহিয়াছে অত্যুজ্জল বর্মনমূহ হইতে বিচ্ছুরিত অগ্রির ন্যায় প্রচণ্ড 
দীপ্তি। এস্থলে উপমেয় ও উপমানে সৌনাদৃশ্ঠহেতু অভেদ কল্পনায় প্রত্যেকটি অঙ্গে 
রূপক অলঙ্কার হওয়ায় সাঙ্জরূপক অলম্কারই কবির লক্ষ্য ছিল বটে; কিন্তু 
অন্দী উপমেয় বক্ষ:কুল-অনীকিনী এবং উপমান চত্তীর মধ্যে “যথা” শৰের হ্থারা সাদুসঠ 
ব্যক্ত হওয়ায় সেখানে অভেদত্বের অভাবহেতৃ উপম। অলঙ্কার হইয়াছে বলিয়া! এস্থলে 
অলঙ্কার সাক্কর্য ঘটিয়াছে। 


অনীকিনী-_অক্ষৌহিণীর পূর্ববর্তী বৃহত্তম সেনাদল। বাংলায় সাধারণতঃ দেনাদল 
অর্থেই ব্যবহৃত ; গ্রাচীন ভারতীয় সৈন্ের ক্ষুদ্রতম দলের নাম ছিল 'পত্তি' এবং ইহ 


বিশদ টাকা-টিগ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৭ম সর্গ,_পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮ ২৯৯ 


১টি রথ+-১টি হস্তী+৩ অশ্ব+৫ পদাতিক এই ১০টি সেন! ছারা গঠিত হইত। ইছা' 
হইতে ক্রমশঃ, 
৩পত্তিতে ১ সেনামুখন৩০ ৩বাহিনীতে ১ পৃতনা-২৪৩ৎ 


৩ দেনামুখে ১ গুল্ম ৯০ ৩পৃতনাতে ১চমৃ ৭২৯ 
৩ গুলে ১ গণ- ২৭০ ৩ চমৃতে ১ অনীকিনী - ২১৮৭০ 
৩ গণে ১ বাহিনী-৮১০ এবং ১* অনীকিনীতে ১ অক্ষৌহিণী-২১৮৭*০ 


সৈন্ত পরিমাপিত হইত। 

ভেরী, তুরী, ছুন্দুভি, দামামা চর্মাচ্ছাদিত নানা আকৃতিবিশিষ্ট বাগ্যযন্। 

শেল-শল্য- নিক্ষেপণীয় শত্ত্রবিশেষ | 

শক্তি_-শল্যজাতীয় অন্যবিধ শস্ত্রবিশেষ | 

জাটি ( জাঠা)-_লৌহদগু। 

তোমর-_-শাবল জাতীয় লৌহময় অস্ত্র। 

ভোমর এভ্রমর-_তুরপুন-জীতীয় বিধবার উপযোগী অন্ত্রবিশেষ। 

পর শ-_খড়াজাতীয় প্রাচীন অস্ব। 

নারাচ__লৌহময় বাণ। 

কৌন্তএকস্ত-_-ভল্ল বা বল্লম। 

সাজোয়াসংযোগিকা--বর্ম। 

অধীর ভূধরব্রজ, ভীমার গর্জনে- চণ্ডীর ন্তায় প্রচণ্ড শক্তিশালিনী রাক্ষম- 
বাহিনীর ভীষণ গর্জনে লঙ্কার পর্বতগুলিও যেন প্রকম্পিত হইতে লাগিল। 

পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিল। রোষে__দত্যুগে দেবগণের দেহনিঃন্ত 
তেজঃ হইতে উৎপন্ন চণ্ডী ত্রুদ্ধা হইয়া! যেরূপ রণহঙ্কার দিয়াছিলেন, মনে হইল যেন' 
এই ত্রেতা যুগেও তিনি বাক্ষ-বাহিনীরূপে পুনরায় আবিভূত হইয়া সেইরূপ রগহৃষ্কার 
দিতেছেন। 

ঘন ঘনবূপে- গাঢ় মেঘের ভ্যায়। 

কালাগ্রি-সম্ভব1-_গ্রলয়কালীন অগ্নি হইতে উৎপন্ন। বিভা জ্ীবাচক শব 
বলিয়া বিশেষণ 'ভয়গ্করী” ও 'কালাগ্নি-সম্ভবা” শবে স্ত্ী-প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। 

লয়িতে-_লয় অর্থাৎ ধ্বংস করিতে । (নামধাতু ) 

কহিল।-_-দত্রাসে পাওুগণ্ডদেশ রক্ষঃ__ভয়ে রক্তহীন পাতুর বদনে বিভীষণ 
উত্তর করিলেন। বাক্যটি যেভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে 'িত্রাসে' শবটিকে 
“কহিলা ক্রিয়ার বিশেষণরূপে গ্রহণ করা যায় না। “কহিল! সত্রাসে, কথার পর 


নু মেঘনাদবধ কাব্য 


'ছেদচিহ্ন থাকিলে এবং “কহিলা"র পর-_রেখাচিহ্ন ন! থাকিলে উহা! কব! যাইত। 
পসত্রাসে পাও্গগ্ডদেশ” কথাব পরিবর্তে "ত্রাসে পাুগগুদেশ” শুদ্ধ প্রয়োগ হইত । 


কাপিছে এ পুরী রক্ষোবীরপদভরে "" মাতি বীরমদে-_এস্বলে ভূকম্পন, 
কালাগ্নিসস্তবা বিভা, এবং পিন্ুধ্বনি, এই তিনটি উপমানকে নিষিদ্ধ কবিযা 
বক্ষোবীবপদভর, স্বর্ণবর্ণ আভা, এবং রাক্ষমচমূব গর্জন,_-এই তিনটি উপমেষ সত্য 
বলিয়! গৃহীত হওয়ায়, প্রতি বাকোই একটি করিয়া! নিশ্চয় অলঙ্কার হইয়াছে । 
“নিশ্চয়ের" বিপরীত হইতেছে “অপহৃ,তিঃ। 


পুত্রেজ্দ শোকে-_পুত্রগণেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ মেঘনাদের শোকে । 
সৈন্যাধ্যক্ষ দলে__সেনাপতিগণকে, প্রধান প্রধান বীর সেনানায়কগণকে । 


দ্েবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে- মেঘনাঁদবধ কাব্যে বামচন্দ্রেব জয়লাভেব মূলে 
দৈব সাহাধ্যই তাহার প্রধান অবলঙ্গন ছিল। আদনন সম্কটেও তাই দেবগণেব উপর 
তিনি একান্ত নির্ভরশীল 


শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিল1 ভৈরবে__বিভীষণ গন্ভীব শৃষ্গধ্বনি দ্বাবা সকলকে 
মমবেত হইবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। 


নল, নীল দেবাকৃতি-_যথাক্রমে বিশ্বকর্মা ও অগ্নিদেবেৰ পুত্র বলিয়! দেবতাব 
যায় সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট নল ও নীল। বামের "অরণ্যচব ক্ষুদ্র প্রাণী” বানবসৈন্যের 
প্রতি মধুহ্ছদনেব সহান্গভূতিব একান্ত অভাব থাকলেও, তিনি এই কাব্যে সর্বত্রই 
তাহাদিগকে স্ববেশ ও স্থদর্শনবূপে কল্পন কবিয়াছেন--কুত্রাপি লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানববূপে 
কল্পনা কবেন নাই । কবি এরাজনারায়ণ বাবুকে লিখিয়াছিলেন :--4] ৪019৫6 
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6০90 ”এই সর্গে শৌরববী্ধসম্পন্ন হু গ্রীক, অঙ্গদ, হচ্ছুমান প্রভৃতির চিত্র অঙ্কন করিযা 
এবং মল-নীলকে “দেবাঁকতি” কবিয়! সেই প্রতিশ্রুতি তিনি কতকটা রক্ষ। কবিয়াছেন। 
১৭৫ পৃষ্ঠা তরষ্টব্য। 

তোমর। সকলে ত্রিভুবনজয়ী রণে--দেনাপতিগণকে সাহস ও উৎসাহ- 
দাঁনার্থ গ্রশংসাবচন। রামের সেনানীগণের মধ্যে বীর অনেকেই ছিলেন বটে, কিন্ত 
কেহই ত্রিভুবনজয়ী ছিলেন ন!। 

একমাত্র রী মেঘনাদের মৃত্যুর পর বাধণই লঙ্কার হতাবশিষ্ট একমাত্র বীর। 

কুল, মান; প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি, ইত্যাদি-_তোমরা রঘুবংশের একান্ত 
বাদ্ধব) সৃতবাং রাক্ষদের কৌশলে অপন্ৃতা ও রাক্ষ-পুরীতে অবরুদ্ধা রঘুকুলবধূ 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যার্দি--৭ম সর্গ,_ পৃষ্ঠা! ৭৮-৭৯ ৩০১ 


সীতার উদ্ধারসাধন করিয়া আমার বংশের গৌরব, আমার নিজের সম্মান এবং আমার 
জীবন রক্ষা কর। 

স্বেছপণে কিনিয়াছ রামে ইত্যাদি-_-তোমার্দের আস্তরিক ভালবাসার গুথে 
আমি রামচন্দ্র ত ইতিপূর্বেই তোমাদের একাস্ত বশীভূত হুইয়াছি, এক্ষণে রঘুকুলবধূর' 
উদ্ধার করিয়া দক্ষিণাপথ কিছিন্ধ্যার অধিবানী তোমরা রঘুকুলোভুত মকল ব্যক্তিকেই' 
কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কর। 

দাক্ষিণ্য_ অনুগ্রহ। 

সজল নয়নে-_আদন্ন বিপদে নিজের অসহায়তার কথা স্মরণ করিয়!। 

ভূর্জি রাজ্যন্খ, নাথ, তোমার প্রসাদে-_কারণ রামই বালিকে বধ করিয়া। 
স্থগ্রীবকে কিক্ষিদ্ধ্যার সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন । 

বিকট ঠাট- ভীষণ বানর সেনাদল। 

দানব নিনাদে__দানবগণের রণহস্কারের প্রত্যুত্তরে | 

আরাব- রামপক্ষীয় ও রাক্ষসপক্ষীয় সেনাগণের সম্মিলিত গর্জন । 

জীবকুল-কুলক্ষণ__প্রাণিগণের পক্ষে অমলের চিহ্বরূপ। 

শৃন্যপথে চলিল! ইন্দিরা এই কাব্যে মেঘনাদের ও রাবণের ধ্বংসে রামচন্ত্রের 
স্বার্থ ও আগ্রহের চেয়ে ইন্দ্রেরই স্বার্থ ও আগ্রহ যেন অধিকতর । এবং ইন্দ্রের স্বার্থ ও 
আগ্রহের চেয়েও লক্ষমীদেবীর স্বার্থ ও আগ্রহ যেন আরও বেশি। স্বৃতরাং মেঘনাদ ও 
রাবণ বধের ব্যবস্থা করিবার জন্য ইহাকে বারংবার লঙ্কা হইতে স্বর্গে যাতায়াত করিতে 
দেখা যায়। 

নিঃশম্ক দাস তোমার প্রসাদে-_কারণ প্রথমতঃ যে দৈব-ষড় যন্ত্রের ফলে 
মেঘনাদের মৃত্যু হইয়াছে এবং ইন্দ্র মেঘনাদের ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, লক্ষমীদেবীই 
সেই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্ত ( ২য় সর্গ )) দ্বিতীয়তঃ, নিজের তেজঃ সংবরণ করিয়া, 
তিনি দেবমায়ায় অনৃশ্ঠ লক্ম্মণের লক্ব! প্রবেশের পথ সথগম করিয়াছিলেন (৬ সর্গ )। 

হাসি উত্তরিল। মেঘনাদের মৃত্যুতে ইন্দ্র ও লক্ষ্মী উভয়েরই মনস্কামনা পর্ণ 
হইয়াছে বলিয়াও বটে,--আবার মেঘনার্দের মৃত্যুতে ইন্দ্র যেভাবে সকল বিপদের 
অবসান হইয়াছে বলিয়া! মনে করিতেছেন, তাহা যে ইন্দ্রের ভূল ধারণ! ইন্র তাহা 
এখনও জানেন না৷ বলিয়াও বটে,-লক্্মী ঈষৎ হাসিয়া রাবণের যুদ্ধোগ্ঘমের কথ) 
বলিলেন। 

রক্ষোবলদলে-_রাক্ষদ সেনাগণের সহিত। ক্রিয়াবিশেষণ। 

প্রতিবিধানিতে - প্রতিশোধ লইতে । নামধাতু। 


০০৮, মেঘনাদবধ কাব্য 


আদিতেয়-_অদ্দিতির পুত্র, ইন্দ্। 

শত্র- ইন্দ্র । 

জগদম্ে-_-(সন্বোধনে) হে জগজ্জননি লক্ষমীদেবি! নিহতার্থকতা দোষ ; কারণ 
জগদস্ব৷ শবে দুর্গাদেবীকেই বুঝায় । 

সমরিব- সমর বা যুদ্ধ করিব। নামধাতু। 

বিহনে১বিহীনে-_ব্যতীত। 

বাসবীয়-_বাসবের, ইন্দ্রের । 

যতদুর চলে দেবদৃষ্টি__দেবতার দৃষ্টিশক্তি মানুষের দৃষ্টিশক্তির চেয়ে অনেক 
বেশি তীক্ষ। সেই দেবদৃষ্টি বাবাও দেবসৈন্তের পরিমাপ সম্ভবপর নহে, সৈন্যসংখ্যা 
এতই বিরাঁট। 

সাদী-_ অশ্বারোহী । 

নিষাদী_গজারোহী | 

শিখিধবজরথে ক্বন্দ তারকারি সেনানী-_দেব সেনাপতি তারকান্ুরের 
ব্ধকর্ত! কান্তিক ময়ুরচিহ্ৃবিশিষ্ট রথে অবস্থিত ছিলেন। 

বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী-_গম্বর্পতি বীর চিত্ররথ নানাবর্ণে রপ্চিত্ত রথে 
অবস্থিত ছিলেন। 


জ্বলিছে অন্ধর ষথ। ইত্যাঁদি-দীবানলে বন দগ্ধ হইবার সময়ে যেমন সকল বন 
অগ্নিতেজে উদ্দীপ্ত হয়, সেইরূপ দেবগণের ছ্যতিষান দেহ ও তীক্ষু অন্ত্রাদি হইতে 
নির্গত তেজে সকল আকাশ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। অগ্নির সহিত যেমন ধৃম থাকে 
'দেবসৈন্যের মধ্যেও মেইরূপ ধূমের ম্যায় কৃষ্ণবর্ণ অসংখ্য হস্তী রহিয়াছে? এবং দাবানলের £ 
অগ্নিশিখাসমূহের ন্যায় দেবগণের অত্যুজ্জল শুলাগ্রভাগসমূহ চক্ষু ধাধিয়া উত্বে” উখিত 
হইয়া রহিয়াছে । 

চপল! যেন অচলা, শৌভিছে পতাক।; ইত্যাদি-_স্থসজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ বিশাল 
'দেবসৈন্তের উজ্জল পতাকাগুলি স্থিরবিদ্যুতের স্তায় শোভা! পাইতেছে; দেবসৈন্ের 
অত্যুজ্জল ঢালগুলি যেন সুর্ধগোলকের : চেয়েও উজ্জ্বলতর এবং তাহাদের পরিহিত 
বর্মগুলিও অত্যধিক ওঁজ্জল্যহেতু বলমল করিতেছে । 

গ্রভঞ্জন আদি দিকৃপাল- ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈষ্কতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, 
ত্রশ্া ও অনস্ত,ইহারা যথাক্রমে পূর্ব, অগ্নিকোণ, দক্ষিণ, নৈষ্কতকোণ, পশ্চিম, 
বায়ুকোণ, উত্তর, ঈশানকোণ, উধ্ব দেশ ও অধোদেশের রক্ষক দিকপাল বা দিকপতি। 

নুহ্যা-_অপূর্ণ, অঙ্গহীন। 


বিশদ টীকা-টিপ্লনী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি-__-৭ম সর্গ,--পৃষ্ঠা ৭৯-৮* ৩৩ 


এ বিরহছে-_এই নকল দিকৃপালের অভাবে। 

নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিক্‌পালে আদেশিনু ইত্যাদি--দেবতা ও 
রাক্ষম উভয় পক্ষই অত্যন্ত প্রবল এবং উভয়ের সংঘাতে বিশ্বে একটা মহা আলোড়নের 
সৃটি হইয়া জগং ধ্বংস হইতে পারে ভাবিয়া, দিকৃপালগণকে স্ব স্ব অধিকাঁর সতর্কভাবে 
রক্ষা করিতে আদেশ দিয়াছি। দিক্পালগণের বিষয় উল্লেখকালে ইন্দ্র নিজেই থে 
পূর্বদিক্পাল ইহা হয়ত কবির ম্মরণ ছিল না। 

আশীষিয়া- ইন্দ্রের অভীষ্ট সিদ্ধ হউক এই আশীর্বাদ ক'রয়া। আশীষ, শব্দটি 
বাংলায় আশীর্বাদ অর্থে বল প্রচলিত। তৎসম “আশী+ (আশীর্‌) ও 'আঁশিস্‌, 
শবের সাহ্কর্যে ইহার উৎপত্তি । “আশিম্‌ শুদ্ধতর বূপ। 

সুকেশিনী এক্বকেশী, স্বকেশা- নিবিড়কুস্তলা ; ছন্দের অন্নরোধে স্ত্রীলিঙ্গে -ইনী 
প্রত্যয়। 

জ্ববর্ণ ঘনবাহনে-্বর্ণবর্ণমেঘে আরোহণ করিয়া । 

পশি স্বমন্দিরে, বিষাদে কমলাসনে ইত্যাদি্বর্গে যাইয়া দেবগণকে 
রাবণের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইতে বলিয়া, লঙ্কায় ফিরিয়। আপিয়াই লক্ষমীদেবী আবার ভক্ত 
রাবণের দুঃখে বিষাদে শ্নানমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল! ভারতীয় 
দেবীচরিত্রের সহিত ক্রুরা হিংসাপরায়ণা গ্রীক দেবীচরিত্রের সাম্রশ্যবিধান অসম্ভব 
বলিয়াই মধুস্থদন-কল্পসিত দেবদেবীচরিত্র অধিকাংশস্থলে সামগ্রশ্যহীন, অস্বাভাবিক ও 
স্ববিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। 

হেমকুট-_গন্ধর্গণের আবামস্থল বলিয়া কল্পিত পুরাণোল্লিখিত পর্বতবিশেষ। 
'হেম (স্বর্ণ) কূট (শৃঙ্গ ) যে পর্বতের । 

হেমকুট-হেমশৃজ-সমোজ্ভল তেজে-_রাক্ষদবীরগণ দেহের বিশালতায় এবং 
দেহবর্ণের উজ্জলতায় হেমকুট পর্বতের ন্বর্ণময় চুড়াসমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। 

প্রতিবিধিৎসিতে- প্রতিবিধান করিতে প্রতিশোধ লইতে। প্রতিবিধিৎসা 
(প্রতি+বি+ধা+সন্‌) শষের অর্থ গ্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা । সুতরাং ইহা হইতে 
নামধাতু নিশন্ন ক্রিয়াপদের অর্থও হইবে প্রতিবিধানের ইচ্ছা করিতে। মধুহদন 
ইচ্ছামত প্রতিবিধানিতে এবং প্রতিবিধিৎসিতে একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। 
অবাচকতা দোষ। 

তুলনীয়, “আকুল রাজ! প্রতিবিধানিতে পুত্রবধ * (২৮৫ পংক্তি ) 

এবং “প্রবীর পুত্রের মৃত্যু গ্রতিবিধিৎসিতে* (বীরাঙ্গনাকা ব্য--১১।৬) 
বৃথা রাজ্যন্থখে, সতি, জলাঞ্চলি দিয়া সস্তানহীন জীবনে বিশাল বজ্য- 


৩৩৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


শাসনের স্থখ ও গৌরব বৃথা) কারণ উত্তরাধিকারীর অভাবে সে রাজ্যের কোনই 
স্থায়িত্ব নাই। 

বন-স্থুশোন্তন শাল ভূপতিত আজি--বনের শোভা ও গৌরববর্ধক বিশাল 
শালবৃক্ষের স্তায় রাক্ষমবংশের শোভা ও গৌরববর্ধক য়েঘনাদ আজ শ্ক্রহন্তে নিহত। 


চর্ণ তুঙ্গতম শৃজ গিরিবরশিরে-_স্থ-উচ্চ পর্বতের উপরস্থিত উচ্চতম চূড়ার ন্যায় 
শ্রেষ্ঠ বাক্ষলবংশের সর্বোত্তম বীর মেঘনাদ বিধ্বস্ত হইল। 

গগনরতন শশী চিররাহ্ছগ্রাসে-গগনের শোভা চন্দ্রের ন্যায় রাক্ষপকুলের 
শোভা মেঘনাদ চিরকালের জন্য অনৃস্থ | 

উল্লিখিত তিনটি বাঁক্যেই উপমেয়ের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমানত্রয়কে উপমেয়- 
রূপে গ্রহণে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার । 

অবরোধে অন্তঃপুরে। 

ভৈরবে- ভৈরব রবে, ভীষণ স্ববে। 

নিভৃতে নির্জন স্থানে, জনশূন্য ষজ্ঞশালায় । 

দ্রয়িতা- প্রিয়া, পত্রী । 

কিন্তু দেব-নরে পরাভবি, কীন্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে বৃথ। _ বাহুবলে দেব- 
গণকে ও বীর নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া রাক্ষপবংশের গৌরববর্ধনে যে কীতি 
স্থাপন করিয়াছি, হতাবশিষ্ট একমাত্র পুত্র বীর মেঘনাদের মৃত্যুতে উত্তরাধিকারিশৃন্য 
হওয়ায়, আমার সেই কীতি আজ আমার নিকট অর্থহীন । 

নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে ইত্যাদি-__বিধাতা সম্প্রতি আমার প্রতি বিরূপ 
হইয়াছিলেন; কিন্তু আজ তিনি আমার প্রতি বিরূপতম হইয়া আমার চরম সর্বনাশ* 
সাধন করিয়াছেন । 

আলবাল- বৃক্ষে জলসেচনের জন্য বৃক্ষের তলদেশস্থ গোলাকার বেষ্টনী বা বীধ। 

অকাল নিদাঘে-_অসময়ে আবিভূতি গ্রীন্মে। 

তেই শুকাইল জলপুর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে__বিধাতা আমার প্রতি 
অত্যন্ত বিরূপ বলিয়া আমার জীবনের ৮৪ সুখ ও সৌভাগ্য অসময়ে অপ্রত্যাশিত- 
ভাঁষে বিনষ্ট হইল। 

দ্রবে- দ্রব অর্থাৎ গলিত করে; করুণায় কোমল করে। 

কপট-সমরী--যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম-লঙ্ঘনকারী ভণ্ড যোদ্ধা । 

মেঘনাদ হত রণে, এ বারত। শুনি ইত্যাদি -রাক্ষলবংশ বীরের বংশ; সেই 
ৰংশের 'ীর্বস্থল বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ যাতৃভূমির সন্মানরক্ষার্থ শক্রর হৃত্তে প্রাণ বিসর্জন 
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দিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিবার পর, শক্র-নিধন না করিয়া কোন বীর রাক্ষসই জীবনের 
মানায় চুপ করিয়া বপিয়! থাকিতে পারে না। 
নির্ধেষে_ ভীষণ শবে । ক্রিয়াবিশেষণ। 
তিতিয়। _ সিক্ত করিয়া, ভিজাইয়া। (পঞ্্ে প্রযুক্ত )। 
নয়ন-আসারে-_অশ্রধারায়। “ধারাসম্পাত আসারঃ শীকরোহস্বুকণাঃ ম্থুতাঃ।” 
( অমরকোধষ ) 
নেতৃনিধি যত, রক্ষোযম-_রাক্ষপগণের পক্ষে যমস্বরূপ শ্রেষ্ঠ সেনানায়কগণ। 
মন্দ্রিলা মন্ত্র অর্থাৎ গর্জনধবনি করিল । 
ইরম্মে__বজাগ্নি ঘ্বারা। মধুস্থদন কর্তৃক বহুলপ্রযুক্ত শব্দ। 
মক্দ্রিল। জীমূতবৃন্দ আবরি অন্ধরে ইত্যাদি-এক পক্ষে রাবণের রাক্ষমসৈন্ত 
এবং অপর পক্ষে ইন্দ্র ও রামের সম্মিলিত দেব ও নর সৈন্ত যুদ্ধার্থ বহির্গত হুইয়া 
ভীষণ হুস্কারধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে, পৃথিবীতে ভীষণ দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিল । 
আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া অনবরত বজ্রপাত ও বিছ্যদ্বিকাশ হইতে লাগিল; 
সথর্য অন্ধকারে অনৃশ্ত হইল) চারিদিক হইতে অত্যন্ত তপ্ত ঝটিকা প্রবাহ ছুটিয়! 
আপিল; বনে দাবানল প্রজপিত হইল) সমুদ্র উচ্ছৃনিত হইয়া স্থলভাগ প্লাবিত 
করিল এবং মুহুমুদ্ছঃ ভূমিকম্প হইয়া বৃক্ষ ও অট্টালিকা ধ্বসিয়া পড়িতে লাগিল। 
মহাভয়ে ভীত। মহ্ী--আসন্ন গ্রলয়ের সম্ভাবনাহেতু অত্যন্ত ভীত হইয়া । 
আরাধিল। দেবে -_বিষুুর আরাধনা] বা স্তব করিলেন। 
অধীনীরে €অধীনা_ একাস্তভাবে আশ্রিতা ও অন্থগত। আমাকে। অস্তদ্ধগ্রয়োগ । 
তরাইলে-বিপদ্‌ উত্তীর্ণ করিলে; ত্রাণ করিলে। ত্‌ ধাতু হইতে বাংল! ণিজস্ত 
ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপর্দ। 
বনু মুর্তি ধরি__যুগে যুগে নানা অবতারে নানারূপে আবিভূর্তি হইয়া। 
কুর্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইল। দাসীরে প্রলয়ে ইত্যাদি__জয়দেবের বিখ্যাত দশাবতার 
স্তোত্রে বিষ্ণুর মতস্য, কৃর্ম, বরাহ, হৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ এবং 
কন্কি অবতারের উল্লেখ আছে। এস্কলে ত্রেতা যুগে রামের আবির্ভাবের পূর্বে আবিভূতি 
ষড়বতারের মধ্যে প্রথম মৎস্য অবতার এবং ষষ্ঠ পরশুরাম অব্তারকে বাদ দরিয়া, 
মধ্যবর্তী চারিটি অবতারের উল্লেখ করা হইয়াছে। মত্যাঁৰতারে ভূভার-হুরণের 
পরিবর্তে বেদ-ধারণের উল্লেখ আছে বলিয়া এবং পরশুরামাবতার সমসাময়িক অবতার 
বলিম্না সম্ভবতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছেন। 
তিষ্ঠাইল।--স্থাপন করিলে, প্রতিষ্ঠিত করিলে। সংস্কৃত স্থা৷ (তিষ্ঠ.) ধাতু, বাংল! 


ছও 


৩০৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


তিষ্ঠ ধাতুর পিজ্ত রূপ। তুলনীয়,_“ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে।” 
(জয়দেব)। প্রলয় সলিলে মগ্ন পৃথিবীকে বিঞ্ু কৃর্মরূপে নিজের পৃষ্ঠে ধারণ করেন । 

শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখ! সদৃশী- জয়দেবের “শশিনি কলক্ক-কলেব 
. নিমগ্না”্র অঙ্থবাদমাত্র । হিরণ্যাক্ষ দৈত্য ব্রহ্মার বরে শক্তিম়ান্‌ হুইয়া পৃথিবীকে 
পাতালে লইয়া গেলে, বিষণ বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন, এবং স্বীয় দত্তের 
অগ্রভাগে স্থাপন করিয়! পৃথিবীকে পাতাল হইতে উদ্ধার করেন। 

নরসিংহুবেশে বিনাশিয়া হিরণ্যকশিপু দৈত্যে-বরাহ কর্তৃক ভ্রাতার 
নিধনের পর, হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু ব্রদ্ধার তপস্যা করিয়া তাহার নিকটে 
এই বর প্রার্থনা করে যে, মে জলে, স্থলে বা শৃন্যদেশে ; দিবসে অথবা রাত্রিতে; যে 
কোন স্থানে এবং যে কোন কালে; সর্জজীবের অবধ্য এবং সকল প্রকার অস্ত্রে অভেগ্ 
হইবে। এইরূপ বরলাভের পর সে নিজেকে অমর বিবেচন! করিয়া ঘথেচ্ছাচারী এবং 
ভ্রাতার শত্রু বিষুর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। হিরণ্যকশিপুর দুর্ভাগ্যবশত: তাহার পুত্র 
প্রহলাদ পরম বিষুভক্ত হুইয়াছিলেন। শত্রু বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান্‌ হইবার অপরাধে 
হিরণ্যকশিপু পুত্রের উপর নানারূপ নির্যাতন চালাইতে থাকে। অবশেষে বিষ 
সাধারণ জীবের বহিভূ্ত অর্ধনর ও অর্ধ-সিংহ “নৃসিংহ মৃতি' ধারণ করিয়া! সাধারণ 
অস্ত্রের বহিভূর্ত নিজের “তীক্ষ নখর দ্বারা” জল-স্থল-শৃন্যের বহিভূ্ত “নিজের জাঙগর 
উপর” হিরণ্যকশিপুকে স্থাপন করিয়া, দিবা ও রাত্রির বহিভূতি “প্রদ্দোষকালে” তাহাকে 
নিহত করেন। 

খর্ষিল৷ বলির গর্ব ইত্যাদি__ছিরপ্যকশিপুর পুত্র বিষুভক্ত প্রহলাদ। প্রহ্নাঁদের 


পুত্র বিরোচন এবং বিরোচনের পুত্র বলি। বলিও তপস্ঠাবলে মহাপরাক্রান্ত হইয়া, 


স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। বলি দৈত্য হইলেও ধায়িক ছিলেন বলিয়া, দেবগণ 
তাহাকে পরাস্ত করিবার কোন উপায় না পাইয়া বিষুুর শরণাপন্ন হইলে, বিষুঃ কশ্তপ 
খধির গৃহে তাহার বামন অর্থাৎ খর্বাকৃতি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। একবার বলির 
যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হুইয়। বামন। ব্রিপাদ-পরিমিত ভূষি দনি প্রার্থনা করিলে বলি উহা 
দিতে স্বীকৃত হন। সঙ্গে সঙ্গে বামন বিরাট মৃত্তি ধারণ করিয়। ছুইটি পদদ্ধারা বর্গ ও 
মর্ত্য অধিকার করিয়। তৃতীয় পার্দের জন্য, ভূমি চাহিলে, দানের গর্বে গবিত বলি তৃতীয় 
চরণ স্থাপনের জন্ত নিজের মস্তক পাতিয়া দেন, এবং এইরূপে চিরকালের জন্ 
বামলাবতারের নিকট বন্দী হম। 

এ বিপত্তিকালে- দেব-নর-রাক্ষল-সংগ্রামের ভীষণ সংঘাতে স্যষ্ি ধংস হইবার 
কালে। 


বত 


বিশদ টাকা-টিপ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_“ম সর্গ-_পৃষ্ঠা ৮১-৮২ ৩০৭ 


মুরারি-_মূর নামক দৈত্যের নিধনকর্তা বিষু। 

জগন্মাতঃ-_( সক্ষোধনে ) হে জীবধাত্রি ধরিত্রি ! পূর্বে লক্ষী অর্থে প্রযুক্ত জগদস্বা 
শবটির ন্যায় জগন্মাতা শব্দটিও “যোগরূঢ শব । এই স্থলেও নিহতার্থত দোষ। 
'কারণ জগন্মাতা শবটির দ্বার। দুর্গা, কালী প্রভৃতি আস্ঘাশক্তির বিভিন্ন মুত্তিকেই বুঝায়। 

আয়াপে-_(নামধাতু ) আয়াম অর্থাৎ ক্লেশ বা যন্ত্রণা দান করে। 

মদকল করিত্রয়__যদমত্ত হস্তীর ন্যায় রণমত্ত রাবণ, রামচন্দ্র ও ইন্দ্র এই তিন 
যুযুত্হ। 

কাল রণ_ হষ্টি-বিধ্বংসী যুদ্ধ । 

গীতাম্বর-_পীতবননধারী বিষণ ( সঞ্যোধনে )। 

চাহিল। রমেশ হাসি--পৃথিবীর এতট৷ বিচলিত হইবার হেতু সতাই ঘটিগ়াছে 
কিনা জানিবার জন্য বিষণ ঈষৎ হাস্য করিয়া লঙ্কার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন । 

দলে অসংখ্য-অনংখ্য মৈন্তদলে বিভক্ত হইয়া | 

প্রতিঘ-অন্ধ_ক্রোধান্ধ; ক্রোধে বিবেচনাবুদ্ধিশন্ত। 

চতুক্কদ্ধরূ'পী- সৈন্যদের পরাক্রমের খ্যাতি, সৈন্যের কোলাহল, সৈন্যের পদোখিত 
ধূলি এবং প্রত সৈন্যদল,_এই চারিটি স্বন্ধ বা দেহবিশিষ্ট বাহিনী । 

চলিছে প্রতাপ অগ্রে জগ কীপায়ে ইত্যাদি-_রঘুবংশে রঘুর দিগ.বিজয় 
বর্ণন। প্রসঙ্গে কালিদাস বলিয়াছেন ₹ 

“প্রতাপোহগ্রে ততঃ শব্দঃ পরা গন্তাদনস্তরম্‌। 
যযৌ পশ্চাদ্‌ রথাদীতি চতুস্কন্ধেব সা চমূঃ ॥ ( ৪1৩০) 

_ সৈম্যদল প্রকৃত প্রস্তাবে অভিযান করিবার পূর্বেই তাহার বীরত্বখ্যাতি লোকের 
কানে যাইয়া পৌছে; তাহার পর ধৈন্তপল বহির্গত হইলে সমবেত সেনাগণের 
কোলাহল শোন! যায়) তাহার পরে দুর হইতে দেখা যায় অসংখ্য সেনার পদোখিত 
ধূলির মেঘ এবং সর্বপশ্চাতে আগিয়া উপস্থিত হয় প্রকৃত সৈম্যদল। 

বহির্ভাগে- লঙ্কাপুরীর বাহিবে। 

বহির্ভগে দেখিলা! ভ্রীপতি রঘুসৈষ্ঠয ইত্যাদি-_প্রথমে লঙ্কার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিয়া বিষণ নগরপ্রাচীরের অভ্যন্তরে যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে ধাবিত অসংখ্য রাক্ষসসৈচ্ঠ 
দেখিতে পাইলেন। পরে লঙ্কাপুরীর . বহির্দেশে বিষণ রাক্ষলসৈন্যের প্রতীক্ষায় চঞ্চল 
রামের অসংখ্য সৈন্ত দেখিতে পাইলেন। আদন্ন ঝড়ের পূর্বে সমুদ্রবঙ্ষে উত্থিত তরজ- 
সমূহের ন্যায়ই তাহার! চঞ্চল ও সংখ্যায় অগণিত। 

পুগুরীকাক্ষ__বিষু ) গুরীকের ( শ্বেতপন্ের ) ন্যায় অক্ষি ধাহার (বহত্রীছি)' 


৫ মেঘনাদবধ কাব্য 


পক্ষিরাজ যথ৷ গরুড় ইত্যাদি- পক্ষিরাজ গঞুড় দুরে নিজের ভক্ষ্যবস্তম্বরূপ 
সর্পকে দেখিতে পাইলে যেরূপ ভীষণ পক্ষশবে আকাশ কম্পিত করিয়া! সেইদিকে ছুটিয়। 
আসে, দেইরূপ চিরশক্র রাক্ষদগণকে দেখিয়া স্বর্গ হইতে ভীষণ রণহুস্কার করিয়! দেব" 
সৈম্ত লঙ্কার দিকে ধাবিত হইতেছিল। রর 


ছুঙ্কারে-_ হুঙ্কার ধ্বনির সহিত। ক্রিয়াবিশেষণ। 

জীবব্রজ--প্রাণিসমূহ। ব্রজ সমৃহার্থক শব । 

ছন্পমতি--বৰিকলচিত্ত, বিমৃঢ়। 

ক্ষণকাল চিত্তি-_কি উদ্দেস্টে এবং কাহার প্রভাবে ব্যাপারটি ঘটিতেছে এবং 
ইহার সম্ভাব্য পরিণতি কি তাহ! জানিবার জন্য |: 

যোগীন্দ্র-মানস-হংস-শ্রেষ্ঠ যোগিগণের মনোরূপ লরোবরে বিরাজিত 
হংসন্বরূপ বিষুঃ। 

ন। হেরি উপায় কিছু-_অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা শিব এই ব্যাপারের মূলে 
রহিয়াছেন বলিয়া ইহা বিষ্ণুর অপ্রতিবিধেয় | 

হায়, প্রভূ, দুরন্ত সংারী ত্রিশুলী ইত্যাদি__২য় সর্গে রতিও শিবকে “ছুরস্ত , 
হিংসক শৃলপাণি” বলিয়াছে। পুরাণে সৃষ্টিকর্তা ব্রন্মাকে সব্গুণাশ্রিত, পালনকর্তা 
বিষ্ুকে রজোগরণাশিত এবং সংহারকর্তা মহাদেবকে তমোগুণাশ্রিত বলিয়। কল্পনা কর 
হইয়াছে। | 

হায়, প্রভু, দুরস্ত সংহারী-....উগরি বিষাগ্জি জীবে !-_একস্থলে স্বতন্ত্র ছুইটি 
বাক্যে উপমেয় ত্রিশূলী ও উপমান কালসর্পের সাধারণ ধর্ম দংহারকার্ধ এক বলা হইয়াছে 
অথচ তুলনাবাচক যথাদি শব প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া প্রতিবস্ত,পম। অলঙ্কার । 

সৌরি ( শৌরি )_ স্থরি ( শূরসেন ) নামক যাদবের বংশে জাত বলিয়া রুষের 
নামান্তর শৌরি বা সৌরি। পরব্তিকালে বিষু ও কৃষ্ণ অভিন্ন বলিয়া! কল্পিত হওয়ায় 
কৃষ্ণ নামবাচক শবে বিষুকেও বুঝায় । 

কালসর্প সাধ, সৌরি, ইত্যাদি__কালদর্পের বৃত্তিই হইল বিষ ঢালিয়া জীবের 
গ্রাণসংহার করা; সেইরূপ তমোগণাশ্রিত রুত্রের বৃত্তিও হইতেছে জগতের সংহার,__ 
প্রি অথবা পালন নহে। 

বিশ্বস্তর--বিশ্বের ভরণ অর্থাৎ পালন-কর্তা বিষ্ুু। বিশ্ব+ভর+খচ,। 

মিনতি--কাতর অনুনয়। আরবী মিক্ল+বিনতি-বিপতি€বিজ্ঞপ্ি শবের 
সহযোগে 'জোড়বলম' শব । 


বিশদ টাকা-টিপ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--দম সর্গ,__পৃষ্টা ৮২ ৩০৪ 


উত্তরিল। হাসি বিভূ--পৃথিবীর আকুলতা এবং তাহার প্রতি একাস্ত নির্ভরশীলতা 
দর্শনে প্রসন্ন হইয়! বিষণ ঈষৎ হাঁসিয়। বলিলেন । 


সাধিব কার্ষধ তোমার, সন্বরি দেববীর্ধ ইত্যাদি_পৃথিবী কোন বিশেষ 
পক্ষাবলম্বন করিয়া বিষ্ণুর নিকটে আসেন নাই ;-তিনি আসিয়াছেন আত্মরক্ষার 
ব্যবস্থা করাইতে। তিনটি দুরধ্ধ সমান বল পৃথিবীর উপর শক্তি-পনীক্ষায় অবতীর্ণ 
হইলে মেই দ্রারুণ সংঘাতে পৃথিবী চূর্ণবিচুর্ণ হইয়া যাইবেন,-_-এই ছিল তীহার আশঙ্কা । 
বিষু পৃথিবীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তিনি শিবের অভিপ্রেত রাবণ কর্তৃক লক্ণ- 
বধ রোধ করিতে না পাঁরিলেও, দেবগণের শক্তি আকর্ষণ করিয়৷ দেববল হাস করিবেন। 
ইহাতে তিনটি বলের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ কম হইবে এবং রাব্ণও 
অপেক্ষারুত অল্প শক্তি প্রয়োগে লক্ষমণকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। এই উপায়ে শিবের 
অভিপ্রায়ও পূর্ণ হইবে এবং পৃথিবীর উদ্দেশ্তও মফল হইবে। 


গ্রুত্ম।নৃ_-গরুড় ) গরুৎ (পক্ষ )+মতুপ,। স্ত্রীলিঙ্গে গরুত্বতী ) যথা “গরুত্মতী 
তরি” ( ৩য় সর্গ )। 


দেবতেজঃ হুর আজি রণে ইত্যাদি-_স্থর্য যেভাবে সমুদ্রজল অদৃশ্থাভাবে শোষণ 
করে, মেইরূপ আকাশে যুদ্ধক্ষেত্রের উপর উড়িয়া দেবগণের শক্তি আকর্ষণ কর। 

বৈনতেয়-_-বিনতার পুত্র গরুড়। 

কিন্ব। তুমি, বৈনতেয় হরিল! যেমতি অম্থৃত-_সপত্রী কদ্রর দাপীত্ব হইতে 
মাতা বিনভাঁকে উদ্ধার করিবার জন্য গরুড় স্বর্গ হইতে অমৃত হরণ করিয়াছিলেন। 


যথা গৃহমাঝে বহ্ছি জলিলে উত্তেজে ইত্যাদি_ ঘরের মধ্যে আগুন লাগিয়া 
ঘি নে আগুন অত্যন্ত গ্রচ্ড হইয়! উঠে, তবে অগ্রিশিখা যেমন দরজা-জানালা প্রভৃতি 
অবকাশের ভিতর দিয়। বেগে ৰাহিরে ছুটিয়া বাহির হয়, সেইরূপ অবরুদ্ধ অগ্নিশিখার 
্ায় লঙ্কার অবরুদ্ধ রাক্ষস-সেনাগণ লঙ্কার চারিটি প্রধান দ্বারপথে বেগে নির্গত হইতে 
লাগিল। 

মাতলবর এঁরাবত-_ইন্দ্ের বাহন গজরাজ এরাবত লমুত্র-মখনোডুত নিধি- 
সমূহের অন্ততম। 

দস্তে।লি-নিক্ষেপী সহত্াক্ষ-_বন্তাস্ত্রধারী সহন্র-লোৌচনবিশিষ্ট ইন্দর। 

দীপ্যমান মেরুশৃ্গ ধথ। রবিকরে- দেবরাজ ইন্র ভাম্বরদেহে এরাবত-পৃষ্ঠ 
ূর্বকিরণে গ্রদীপ্ত হুমের-পর্বতের শৃের গ্তায় শোভা পাইতেছিলেন। ্‌ 

আইল] শিথিধবজ 'রথে রথা হ্বন্দ ভারকারি সেনানী-তারকাহুরের 


সই মেঘনাদবধ কাব্য 


নিধনকর্ত| দেবসেনাপতি স্বন্দ অর্থাৎ কাঠ্তিকেয় ময়ূরলাঞ্চিত পতাকাবিশিষ্ট রথে 
আরোহণ করিয়। উপস্থিত হইলেন । 
আতঙ্কে শুনিল। লঙ্ক। স্বর্গীয় বাজনা__শক্রপক্ষের রণবাগ্য বলিয়! দেব-সৈহ্যের. 
বাগ্ধ্বনি লঙ্কাবাসিগণ আতঙ্কের সহিত শ্রবণ করিল। 
দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি-_ছে দেবরাজ ইন্দ্র, এই দাস অর্থাৎ অধম রাঁম 
দেবগণের তৃত্যস্বরূপ। 
ক্ঠেই আজি চরণ-পরশে ইত্যাদি__আমীর পূর্বজন্নীজিত অশেষ পুণ্যফলে আজ 
এই চরম বিপদের সময়ে আমিই যে কেবল দেবরাজের চরণাশ্রয় লাভ করিয়। নিশ্চস্ত 
হুইলাম তাহা নহে, সেই পুণ্যফলে দেবতার চরণম্পর্শে লমগ্র পৃথিবীই আজ পবিত্র 
হইল । 
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বান্ছবলে ইত্যাদি_রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ডের ১০৩ সর্গে 
রাবণবধের পূর্বে ইন্দ্র কর্তৃক রামচন্দ্রকে দেবরথ প্রেরণের কথা আছে । তুলনীয়, 
"ভৃমৌ স্থিতস্য রামশ্য রথস্থস্য চ রক্ষণঃ | 
ন সমং যুদ্ধমিত্যাহুর্দেব-গন্ধর্ব-কিন্নরাঃ ॥৫ 
ততো দেববরঃ শ্রীমান্‌ শ্রত্বা তেষাং বচোহমৃতম্‌। 
আইহ্‌য় যাতলিং শক্রো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥৬ 
রথেন মম ভূপুষ্টং শীঘ্ং যাহি রঘৃত্তমম্‌। 
আহুয় ভূতলং যাতঃ কুরু দেবহিতং মহৎ ॥৭ 
নিজ কর্ম দোষে মজে রক্ষঃকুলনিধি--মেঘনাদবধ কাব্যে নায়ক রাবণকে কৰি 
নায়কোচিত নানা সদ্‌গুণে ভূষিত “8:800 16110” করিয়া তুলিতে চাহিলেও, 
সীতাহরণ-রূপ তাহার অপকার্ধট একেবারে বিলুপ্ণ করিতে পারেন নাই। .একথা সত্য 
যে, রামায়ণে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ যেরূপ নিন্দনীয় জঘন্য পাঁপকার্ধ বলিয়।৷ বণিত 
হইয়াছে, মেঘনাদবধে উহ] তত বড় পাঁপকার্ধ বলিয়া দেখানে। হয় নাই। ভগ্মীর 
অবমাননাকারী শত্রুকে দণ্ড দিরার জন্যই ষেন মেঘনাদবধ কাব্যের রাৰণ শক্রর পত্বীকে 
নিজের পুরীতে আনিয়৷ আটকাইয়া রাঁখিয়াছিল। তৃলনীয়,_ 
“কি কুক্ষণে (তোর: দুঃখে দুঃখী ) 
পাবকশিথারূপিণী জানকীরে আমি 
আনিম্থ এ হৈম গেছে?” (১1১০২-১০৪) 
তথাপি অসহায়! সীতার মর্মান্তিক দুঃখের ফলেই যে রাবণের বিনাশ,-এই 
জত্যটি$'কবি হ্বযৌগমত লক্ষীদেবী, ইন্দ্র, শচী, রিভীষণ, সরমা--এমন কি বাঁবণের 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_ ম সর্গ- পৃষ্ঠা ৮৩ ৩১১ 


উপান্ত দেবতা শিবের দ্বার ব্যক্ত করিয়াছেন। রাবণ অদৃষ্টদোষেই সবংশে ধ্বংস 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই অদৃষ্ট বা প্রাক্তন তাহার নিজেরই সৃষ্ট 

লভিনু অন্তত ষথ! মথি জলদ্লে ইত্যাদি- পূর্বে সমূদ্রকে মথিত ও বিপর্যস্ত 
করিয়া দেবগণমহ আমি যেরপ অমৃত আহরণ করিয়াছিলাম, সেইরূপ সমুদ্রের মত 
লঙ্কাকে যুদ্ধে বিপর্যস্ত করিয়৷ এবং রাবণকে শান্তি দান করিয়৷ দেবগণ আজ মীতাকে 
উদ্ধার করিয়া বীর রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিবেন। 

কতকাল অতল সলিলে-....রমা আঁধারি জগতে ?__লম্্মীকে ছুর্বাসার 
অভিশাপহেতু কিছুকাল বৈকৃ্ ছাড়িয়া সমুত্রগর্ভে বাস করিতে হইয়াছিল। লক্ষমী- 
স্বরূপা সীতাদেবীও রামচন্দ্রের আশ্রয় ছাঁড়িয়৷ অন্ধকার সমুত্রগর্ভের ন্যায় রাক্ষসপুরীর 
নিরানন্দ অশোক বনে অবস্থান করিতেছেন । লক্খ্মীদেবীর পুনরুদ্ধারের মত সীতারও 
পুনরুদ্ধারের কাল আর দূরবর্তী নহে। এখানে উপমেয় অশোকবনে বন্দিনী সীত। 
এবং উপমান সমুদ্রুতলে অবস্থিত! লক্ষমীদেবীর সাধারণ ধর্ম (পতির নিকট হইতে দুরে 
অবপ্থিতি ) এক, অথচ পৃথক্‌ বাক্যে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে এবং সাদৃশ্ববাচক শব্‌ প্রযুক্ত 
হয় নাই বলিয়া প্রতিবস্তুপম। অলঙ্কার হইয়াছে। 

অন্ভুরাশি সম কন্ু ইত্যাদি- চারিদিকে সহম্র সহস্র রণখঙ্খ নমুদ্রগর্জনের মত 
গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত হইল। 

গগন ছাইয়। উড়িল কলম্বকুল ইত্যাদি_-আকাশে কজ্রাগ্ির স্থায় প্রদীপ্ধ 
তীক্ষ তীরসমূহ দ্রুতগতিতে ছুটিতে লাগিল এবং শত্রুদের বর্ম ও ঢাল ভেদ করিয়। 
রক্তের প্লাবন স্থটি করিল। 

নিকুঞ্জে ষেমতি পত্র প্রভর্জন বলে-ঝড়ের বেগে বনের মধ্যে যেরূপ অজন্র 
পত্র খপিয়৷ পড়ে, সেইরূপ অসংখ্য হস্তী নিহত হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইল । 

ভৈরবে--উৈরব রবে; ভীষণ গর্জন ও আর্তনাদ দ্বারা । 

সৌরতেজঃ রথে- _্ষের সায় প্রদীপ্ত রথে আরোহণ করিয়া। 

বারণারি সিংহ যথ। হেরি সে বারণে- হস্তীর শক্র সিংহ হস্তীকে দেখিয়া 
যেভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, সেইভাবে প্রধান-রাক্ষম-সেনাপতি চাঁমর ঘুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, গন্ধর্বরাঁজ চিত্ররথ তাহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রলর হইলেন। 

আহ্বানিল ভীমরবে স্গ্রীবে উদগ্র--যৃদক্ষত্রে স্থগ্রীবকে দেখিয়া! রাক্ষস- 
রথিগণের সেনাপতি উদগ্র উচ্গৈঃন্রে স্পর্ধার সহিত তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। 

শাত জলজআ্রোতোনাদে- গ্রথর আোতোবিশিষ্ট শত শত নদীপ্রবাহের সম্মিলিত 
শকের ন্যায় বিকট শবে । 


৩১২ মেধনাদবধ কাব্য 


চালাইল! বেগে বাক্কল মাতঙ্গঘ.থে ইত্যাদি__রাঙ্গণ গল্জসৈন্ঠের সেনাপতি 
বাস্কল দূরে অঙ্গদকে দেখিতে পাইয়! ছুর্ম হস্তিদলপতির ন্যায় সেইদিকে নিজের 
গজসৈন্তসহ ধাবিত হইল । 

যুবরাজ-_কিক্িন্ব্যার যুবরাজ অঙ্গদ। 

অসিলোমা, তীক্ষ অসি করে ইত্যাদি অশ্বারোহী-রাক্ষ-সেনাদলের নায়ক 
অপগিলোঁম। তীক্ষ তরবারি হস্তে বীরশ্রেষ্ঠ শরভ নামক রামপক্ষীয় সেনানায়ককে 
চতুর্দিক হইতে অশ্বারোহী সৈন্য লইয়। আক্রমণ করিল। 

বীরর্ষভ--বীরশ্রেষ্ঠ। বীর খষভের ( বুষের ) মত; উপমিত সমাস। 

বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথ! সর্বনাশী ) ইত্যাদি-_রাক্ষদ পদাতি-বাহিনীর 
নায়ক বিড়ালাক্ষ রুদ্রের মায় সর্বংহারক মৃতিতে হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিতে 
আরম্ত করিল। 

দিব্য রথে- পূর্বকথিত ইন্রপ্রদত্ত রথে। 

শিখিধ্বজ-_ম্যুর দ্বারা উপলক্ষিত, বা মযুরচিহৃবিশিষ্ট রথারূঢ কান্তিক। 

শিথিধবজ ক্কন্দ তারকারি, ইত্যাদি-_তারকাঙ্থর-বিনাশক ময়ুরবাহন রূপবান 
কান্তিক পৃথিবীতে নিজের স্থন্দর রূপের প্রতিবিদ্বন্বূপ অনিন্দ্যস্থন্দর লক্ষ্ণকে দেখিয়! 
বিশ্মিত হইলেন। 

উড়িল চৌদিকে ঘনরূপে রেণুরাশি--অগণিত সৈন্যের পদক্ষেপে উখিত 
ধূলিপুগ্জ চারিদিকে ধূলীর মেঘের স্ষ্টি করিল। 

পুষ্পক- _রাবণের আকাশ-যান; তিনি নিজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরকে 
পর(জিত করিয়া ইহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। 

বিস্ফ,লিজ-__বেগধর্ষণজনিত রথচক্র হইতে নির্গত অগ্নির স্কলি্। 

রতন-সম্ভবা বিভা, নয়ন ধাধিয়া ইত্যাদি-_ প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বেই উষার 
আলে! যেরূপ জগৎকে উদ্ভামিত করে, পুষ্পকরথে আব্ঢ় রাবণের নানারত্বশোভিত 
বেশভূষা হইতে নির্গত রত্বচ্ছটা, তাহার রথের সম্মুখে বহুদূর পর্বন্ত স্থান পূর্ব হইতেই 
সেইরূপ উত্ভতাপিত করিয়। তুলিতেছিল। 

একচক্র রথে-_হুর্ধবিষ্বকে সুর্যের রথের একমাত্র চক্র কল্পনা করা হয় বলিয়া 
সুর্যের রথকে 'একচক্র? বলে। 

সৃত-_গ্রাচীন ভারতের সম্প্রদায়বিশেষ ; ইহাদের বৃত্তি ছিল সারথির কার্ধ। 

ধুমপুঞ্জে অগ্নিরাশি বথা-কান্তিহীন সাধারণ মানবসৈম্তের মধ্যে প্রদীত-দেহ 
দেবগণ ধূমের মধ্যস্থিত উজ্দল অগ্নিশিখার ন্যায় পরিদৃষ্ঠমান। 


বিশদ টাকাটিগ্ননী ও ছুরহ অংশের ব্াখ্যাদি_-*য সর্গ,__পৃষ্ঠা ৮৩৮৪ ৩১৩ 


অন্ুরারি দল- _অস্থরগণের চিরশক্র দেবখণ। 

আইল লঙ্কায় ইক ইত্যাদি__রাবণ ইন্দ্রের প্রতি দারুণ ব্যঙ্গ ও ঘ্বণা প্রকাশ 
করিয়! বলিতেছেন যে, ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ আর জীবিত নাই জানিয়া, ইন্দ্র আজ 
স্পর্ধাতরে লঙ্কায় আসিয়াছে । 

গম্ভীরে-- গম্ভীর কঠে। 

মলোরথ-গতি-_মনোরথের অর্থাৎ ইচ্ছার ঝ| চিন্তার স্তায় দ্রুতগতিবিশিষ্ট। 
তুলনীয়, “কার্ধীপুর বর্ধমান ছ" মাসের পথ । 

ছয়দিনে উতরিল অশ্ব মনোরথ ॥” ( ভারতচন্দ্র) 

পালাইল, পালায় -পলাইল, পলায়। 

কিন্বা যথ। ভীমাকৃতি ঘন, ইত্যাদি_বজ্রনির্ধোষক ভীষণ মেঘ যখন বজ্তাগ্নি 
উদ্দিগরণ করিতে করিতে আকাশে দেখ! দেয়, তখন তাহার নিকট হইতে পশ্ুপক্ষী 
ঘেরূপ ভয়ে দূরে পলায়ন করে, পুত্রশোকে কুদ্ধ বীর রাবণের আবির্ভাবে রঘুসৈম্ভও 
সেইরূপ ছন্নমতি হইয়। যে দ্রিকে পারিল পলায়ন করিল। 

মুহূর্তে ভেদিল। ব্যুহ ইত্যাি_ প্রচণ্ড প্লাবনের প্রথম আঘাতেই বালির বাঁধ 
যেমন ভাঙ্গিয়া৷ পড়ে, সেইরূপ ইন্দ্ররচিত অপূর্ব ব্যহ রাবণ তীস্ষ শরবর্ষণ করিয়! 
অনায়াসেই ভেদ করিলেন। 

গ্বষ্ঠ বৃতি-__গোশালার বেড়া । 

অগ্রসরি শিখিধবজ রথে, ইত্যাদি-_রাবণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 

সর্বপ্রথমে আলিলেন দেবসেনাপতি কান্তিক। 

_. শিঞ্জিনী আকর্ষি_ধনুকের ছিল আকর্ষণ করিয়া, অর্থাৎ শরনিক্ষেপ করিতে 
উদ্চত হুইয়! | 

কৃতাঞ্জলিপুটে নমি শুরে ইত্যাদি-_রাবণ শিব-শিবানীর ভক্ত বিয়া, ই্ট- 
দেবতার পুত্র কার্তিককে দেখিয়! প্রণাম করিয়! বলিলেন ষে, শিবভক্ত বাঁবণের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিবার জন্য শক্রসৈন্ের মধ্যে কাণ্িককে দেখিবেন বলিয়া তিনি আশা! করেন 
নাই। | 

মরাধম রামে হেন আনুকুলয দান ইত্যার্দি_ বীরশ্রেষ্ঠ দেবসেনাপতি হইয়া 
অন্থায়যুদ্ধের গ্ররে।চন। ও প্রশ্রয়দানকারী কাপুরুষ বামকে এইরূপ গ্রত্যক্ষভীবে সাহায্য 
কর! তোমার পক্ষে অনুচিত ও অশোভন কার্য। 

বাছবলে, বাছবল; বিমুখ আমারে ইত্যাদি _দেবসেনাপতি আমি, দেবরাজ 
ইন্দ্রের আদেশে লক্মণকে রক্ষা করিতে আপিয়াছি। হে শক্তিমান রাবণ, প্রথমে তুমি 


১০৪ মেঘলনাদবধ কাব্য 


শক্তিবলে আমাকে পরাজিত না করিগে লক্্পণবধরূপ তোমার" মনস্কামন! পুর্ণ করিতে 
পারিবে না। 

শরজ।লে কাতরিয়া রণে শক্তিধরে- রুদ্রতেজে বলীয়ান রাঁবণ অতি তীক্ষ 
শরসমূহ বর্ষণ করিয়া! শক্তি-অন্ত্রধাবী কাত্তিককে ব্যথায় অধীর করিয়া তুলিলেন। 

বিজয়ারে সম্ভাষি অভয় কহিলা।, ইত্যা্দি--কৈলাঁসে বসিয়! পৃথিবীতে লঙ্কা- 
সমর পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে রাবণহন্তে কাত্তিকের নিপীডন দেখিয়া, পার্বতী সখী 
বিজয়াকে খেদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,_আজ বাবণ কুদ্রতেজে পূর্ণ বলিয়াই যে 
বীরপুত্র কান্তিকের এই দুর্গতি তাহা নয়, অপর পক্ষে বির আদেশে গরুড 
অনৃশ্ঠভাবে আকাশে থাঁকিয় দেবশক্তি হরণ করিতেছে বলিয়াও কাণ্তিক যথাশক্তি 
রাবণেব আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অপমর্থ। এই অসম যুদ্ধ হইতে কাত্তিককে 
প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য দেবী বিজয়াকে দ্ররত পৃথিবীতে যাইতে অন্ুবোধ 
করিলেন। 

বাছ।র কোমল দেছে-দেবসেনাপতি হইলেও বাৎসল্যের দৃষ্টিতে কাত্তিক 
দেবীর নিকট স্থকোমলদেহ সন্তান ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন। 

সদানন্দ-চিবানন্দময় শিব | 

চলিল! আশু সৌরকররূপে ইত্যাদি-দেবীব আদেশে বিজয়! হুর্ধকিবণেব 
সুশ্ম ৰপ ধারণ করিয়া কৈলাস হইতে নীল আকাশ পথে মর্ত্যে যান্রা কবিলেন। 


ফিরাইল! রথে হাসি ইত্যাদি-_অনৃশ্ঠা বিজয়ার নিকটে মাতাব আদেশ শুনিয়া 
কার্তিক ঈষৎ হাসিয়! যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ কবিলেন। তাহার হাস্যের কাবণ__ লোকে 
মনে করিবে যে, তিনি রাবণের শক্তিতে পরাজিত হইয়াই পৃষ্টগ্রদর্শন করিলেন , 
প্রকৃত কারণ কেহ জানিবে না। 

সিংহনাদ্দে কটক কাটিয়া অসঙ্থ্য-_সেনাপতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাঁধ বিজয়গর্জন 
সহকারে অসংখ্য সৈম্ত বধ করিয়া । 

শত প্রসরণে- শত বেষ্টনে। 

ভন্মে -(নামধাতু ) ভস্ম করে। 

জলাঞ্জলি দিয়! লজ্জ্বায়__কারণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন বীরের পক্ষে চরম 
লজ্জাজনক ব্যাপার। 

আইল রোষে দৈত্যকুল অরি ইত্যাদি__কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিজের প্রতিহ্দ্ী 
অজুনকে; দেখিয়! কর্ণ যেরূপ আক্রোশের সিত যুদ্ধ করিতে আদিয়াছিলেন, সেইরূপ 


বিশদ টীকা-টিপ্ননী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_-"ম সর্গ,_পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫ ৩১৫ 


আক্রোশের সছিত দৈত্যকুলের চিরশক্র ইন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর 
হইলেন। 

তোমর-_শাবলের সায় আকারবিশিষ্ট গ্রাচীনকালের যুদ্ধাত্ব। 

শর বৃষ্টি-_শর বর্ষণ করিয়া। বৃষ্টি এ বৃষ্টিমা, বৃষ্টি শব হইতে নামধাতুনিপন্ন! 
অপমাপিকা ক্রিয়ারূপ। 

পর্বে _দস্তের সহিত । 

বৈজয়ন্তে_ ইন্দ্রের প্রামাদ বৈজয়ন্তধামে । 

বলি-_( সন্বোধনে ) বলবান্‌ (ব্যঙ্গোক্তি )। 

কম্পবান €কম্পমান-কম্পিত, আকুল। অশ্ুদ্বপ্রয়োগ। 

তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে--তোমার ষড়যন্ত্রের ফলে অন্ায় 
যুদ্ধে। ইন্ত্রা্দির ষড়যন্ত্রের বিষয় রাবণ কি উপায়ে জানিয়াছেন, তাহা কিন্তু বলা 
হয় নাই। ফড়যন্ত্রে ইন্দ্রের যোগদানের কথা জানিলে, উহাতে রক্ষ:কুললক্ষমী, পার্ধতী 
ও শিবের যোগদানের ও সমর্থনের কথাঁও জানিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে ইহদের' 
প্রতি রাবণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অক্ষৃগ্ন থাকিতে পারে না। 

অবধ্য তুমি, অমর; ইত্যাদি--অম্বতপানে অমরত্বলাভ করিয়াছ বলিয়া 
তোমাকে নিহত করা যাইবে না) নতুবা যম যেরূপ মুহূর্তের মধ্যে জীবের প্রাণ হরণ 
করে, সেইরূপ মৃহ্র্তের মধ্যে তোমার প্রাণ হরণ করিয়া তোমাকে শাস্তি দিতাম । 

নারিবে€ন1+পারিবে। (পছ্চে ও প্রাদেশিক প্রয়োগে )। 

নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষমাণে, ইত্যাদি-তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে 
পারি বা না পারি, তুমি কিছুতেই আমার আক্রমণ হইতে লক্ষ্রণকে বাচাইতে পারিবে 
না। লক্ষণের প্রাণ লইবই, ইহ! আমার স্থির প্রতিজ্ঞ! ৷ 

কুলিশী-_কুলিশ অর্থাৎ বজ্রধারী ইন্ত্র। 

লাড়িতে€নাড়িতে (প্রাদেশিক রূপ )। | 

নারিল! লাড়িতে দস্তোলি ইত্যাদি ইন্দ্র বর নিক্ষেপ করিবার অন্ত বজ্ 
ধারণ করামাত, শূন্যে অবস্থিত গরুড় ইন্দ্রের শক্তি আকর্ষণ করায় ইন্ু দুর্বল হুইয়া' 
পড়িলেন এবং বজ্ উত্তোলন করিতেই পারিলেন না । 

গ্রহারিলা ভীম-গদ! গজরাজ-শিরে ইত্যাদি-বঝড় যেরূপ গ্রকাও বৃক্ষ 
উৎপাটন করিয়া ভীষণ বেগে পর্বতের চূড়ার উপর নিক্ষেপ করে, মেইরূপ রাবণ তাহার 
বিশাল গণা্বার] গ্রচণ্ডবেগে এরাবতের বিশাল মন্তকে আঘাত করিলেন। 

নিরস্ত--নিবৃত্ত বা গতিশৃন্য হইয়! | 


৩১৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


হাসি রক্ষঃ উঠিল! স্বরথে__রাবণ গদা হস্তে লক্ষ পিয়া রথ হইতে অবতরণ 
করিয়া একটিমাত্র আঘাতে ইন্দ্রের বাছন এরাবতকে নিশ্চল করিয়া, অবজ্ঞার হাসি 
হাসিয়া, আবার আসিয়। রথে আরোহণ করিলেন । 

যোগাইলা মুন্ুর্তেকে মাতলি ইত্যাদি-_ইন্ত্রের সারথি মাতলি ইন্দ্রের বাহন 
এরাবতের বিকল অবস্থা দেখিয়া নিমেষমধ্যে ইন্দ্রকে নৃতন রথ আনিয়া দিলে,__ 
রাবণের অদ্ভুত পরাক্রমের মূলে যে রাব্ণবসল শিবের অদৃশ্য হস্ত রহিয়াছে ইহা 
বুঝিয়া, অভিম[নভরে রাবণকে লক্ষণের নিকটে যাইবার পথ ছাড়িয়! দিয়] ইন্দ্র 
ুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রের রণভঙ্গ কার্তিকের রণভঙ্গের তুলনায় আর৪ বেশি 
অগৌরবজনক। কাঠ্ঠিক মাতার আদেশে বাধ্য হইয়৷ যুদ্ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন 
কিন্তু ইন্দ্র ত্যাগ করিলেন প্রকৃত পরাজয় স্বীকার করিয়া। 


যাও ফিরি ভুমি শিবিরে রাঘবশ্রেষ্ঠ !_ ইন্দ্রের পরাজয় ও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের 
পর রামচন্দ্র “ভীষণ সিংহনাদ করিয়া” রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন,__ 
বুঝি তাহার কাপুরুফতার ও অপদার্থতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিবার জন্যই! ইহার চেয়ে 
কবি রামকে শিবিরের এক কোণে ত্রাসে কম্পমান অবস্থায় চিত্রিত করিলেও রামের 
চরিত্রে বেশি গ্লানি স্পর্শ করিত না। ইন্দ্র ও কাপ্তিক, এবং পরে হনৃমান ও স্থগ্রীব,_ 
ইহারা প্রত্যেকেই সাধামত রাবণের সঙ্গে যুঝিয়াছেন; কিন্তু রামায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর 
রামচন্দ্রই কেবল “আর একদিন বেশি বাঁচিবার স্বযোগ পাইয়া” বিনা বাক্যব্যয়ে 
নতমন্তকে রাবণের আঁদেশ পালন করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন! ষষ্ঠ সর্গে 
বীর মেঘনাদের সম্মুখে লক্ষণ-চরিত্র যেরূপ হীনতা ও কাপুরুষতার কলম্কে কলস্কিত 
হুইয়াছে, সপ্তম সর্গে বীর বাঁবণের সম্মুখে রামচরিত্রও ঠিক সেইরূপ অবস্থা প্রাঞ্চ 
হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় মেঘনাঁদের ও বাঁবণের বীরত্ব-গৌরব বর্ধিত করিতে 
যাইয়। কবি এই ছুইটি ক্ষেত্রেই লগ্ঘণের ও রামের প্রতি অযথা! ও অনঙ্গত আচরণ 
করিয়াছেন। 

বৃধপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে শুরেজ্দ-রামচন্দ্রের চরিত্রকে 
শ্লানিযুক্ত করিলেও কবি অস্ততঃ এই সর্গে লক্মমণের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই। 
মহাবীর লক্ষণ বৃষপাঁলের মধ্যে পতিত সিংহের ন্যায় মহাপরাক্রমে, কখনও বা রথে 
অবস্থান করিয়া এবং কখনও বা রথ হইতে নামিয়া, অনংখ্য শত্রসৈম্ত ব্ধ 
করিতেছিলেন। 

বাজপতি- স্থবৃহৎ বাজ বা শেন পক্ষী । 

পুত্র পুত্রঘাতক, পুত্রের নিধনকর্তা। পুত্র+হন্+ক্কিপ,। 


বিশদ টাকা-টিপ্রনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৭ম সর্গ,পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬ ৩১৯ 


ধাইল। চৌদিকে হুছুক্কারে দেব নর ইত্যাদি লক্ষণের প্রতি রাবণকে 
ধাবমান দেখিয়া, লক্ষণের রক্ষার শেষ চেষ্টা করিতে চারিদিক হইতে দেবসৈন্য ও 
রঘুসৈন্য ছুটিয়া আসিল? অন্যদিকে রাবণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া! বিপুল সংখ্যায় 
'রাক্ষলসৈন্তও সেইদিকে ধাবিত হইল,-_ অর্থাৎ সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিল। 

বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশুরে বিুখি সংগ্রামে ইত্যাদি_ইতংপূর্বে রাক্ষদ পদাতিক 
বাহিনীর নায়ক বিড়ালাক্ষের সহিত হন্মানের যুদ্ধের কথ! ৫৩৮-৫৯ পংক্তিতে বলা! 
হইয়াছে। ইত্যবলরে বিড়ালাক্ষকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হনৃমান লক্ষণকে রক্ষা 
করিতে ছুটিয়া আমিল। 

রড়ে_দ্রুতবেগে দৌড়িয়া। (প্রাদেশিক ) 

চোক্‌ চোক্‌€চোখা-চোক্ষ__তীক্ষ, ধারাল। 

আনন্দে বায়ু নিজ বল দিল। ইত্যাদি-_রাবণের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ-শরে বিদ্ধ 
হইয়! বিপন্ন হনুমান পিতা বাফুদেবকে স্মরণ করায়, সুর্য যেরূপ নিজের কিরণে 
কুমুদপ্রিয় চন্ত্রকে সমুজ্জল করিয়া তুলেন, সেইরূপ বাযুদেবও নিজের শক্তি দিয়া, 
হন্মানকে শক্তিমান করিয়া তুলিলেন। 

বিনাশি সংগ্রামে উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়-_রাঁক্ষরথিগণের নায়ক সংগ্রামপ্রিয়, 
উদদগ্রকে যুদ্ধে বধ করিয়া । ৫৩০-৩২ পংক্তিতে স্বথীবের সহিত উদদগ্রের যুদ্ধের কথা। 
বলা হইয়াছে । 

রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে, বর্বর ইত্যাদি_ভ্রাতা বালিকে কৌশলে বধ 
করিয়! যে-কিদ্বিন্ধা| রাজ্য লাভ করিয়াছিল, সেই রাজ্যন্থখ ভোগ না করিয়া অনার্য 
তুই কুক্ষণে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে এই ব্বর্ণলঙ্কাপুরে আপিয়! উপস্থিত হইয়াছিস। 

জাতৃবধূ তার! তোর তারাকার৷ রূপে ইত্যাদি-বালিবধের পর স্থগ্রীব 
ভ্রাতৃবধূ স্ন্দরী তারাকে নিজের মহিষী করিয়াছিলেন। সুগ্রীবের মত লোকের 
উপযুক্ত স্থান হইতেছে স্ত্রীরূপে গৃহীত বিধবা ভ্রাতৃবধূর সামিধ্য,_যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণের 
মধ্যে নহে। 

বিধবাদশ। কেন ঘটাইবি আবার তাহার ইত্যাদি__স্ত্রীবের প্রতি রাবণের 
অতি তীস্ষ ব্যঙ্গোক্তি। বালির মৃত্যুর পর বালিপতী তার! দেবর হ্থগ্রীবকে পতিত্বে 
বরণ করে। এখন রাবণের হস্তে হ্থগ্রীবের মৃত্যু হইলে তাঁরা আবার বৈধব্যদশ! 
প্রাপ্ত হইবে এবং তাহা হইবে তাহার চির-বৈধব্য ; কারণ তাহাকে পত্বীক্ূপে গ্রহণ 
করিবে, স্ুগ্রীবের এরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাত৷ কেহ নাই। ইংরেজি 98:68৪7) বা) 
অভিদুষণ অলক্কারের অন্করণ | 


২৩১৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


পরদারাপরদার-_পরক্ত্রী। দার স্ত্রীবাচক শব হইলেও পুংলিঙ। 

পরদারালোভে সবংশে মজিলি, দুষ্ট-_রাবণের ব্যঙ্গো্তির প্রত্যুত্তরে স্গ্রীব 
বলিলেন যে, তিনি বিধবা! ভ্রাতৃবধূকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন দেশাচার অনুনারে; 
কিক্িদ্বযার অধিবাসীদের ইহাতে লজ্জার কোন হেতু নাই। কিন্ত রাবণের পরস্ত্রীর 
প্রতি আনক্তি তাহার লম্পটতারই পরিচায়ক। পরস্ত্রী সীতাকে হরণ করিবার 
পাপেই আজ পাপিষ্ঠ রাবণ সবংশে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। 

নিক্ষেপিল। গিরিশৃঙ্গ-_বামায়ণে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বানরগণ লক্ষ দিয়া 
সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছে; পর্বত উৎপাটিত করিয়াছে; লাঙ্গুলাগ্রিতে লঙ্ক৷ ভম্মীভূত 
করিয়াছে এবং অখণ্ড পর্বতশৃঙ্গ শত্রর প্রতি শস্তররূপে নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে 
বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও, মধুস্থদন রাক্ষলগণের ন্যায় বানরগণকেও সাধারণ 
মানুষরূপেই কল্পনা করিয়াছেন । সুতরাং তাহার কাব্যে দেবত1 ভিন্ন অন্যান্য চরিত্রে 
এই সকল অবিশ্বান্ত অতিমানবীয় শক্তির প্রকাশ সাধারণতঃ দেখানে] হয় নাই। 
এস্থলে স্থগ্রীব কর্তৃক রাবণের প্রতি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপের উল্লেখ সম্ভবতঃ কবির মনের 
উপর রামায়ণীয় ঘটনার প্রভাবের ফল। 

অনম্বর-আকাশ। ন (নাই) অশ্বর (আবরণ) যাহার; আকাশ উন্মুক্ত 
বলিয়৷ অনম্বর। “অন্বর অর্থেও আকাশ) কিন্তু সেস্থলে বুযুৎপত্তি স্বতত্ত্--( অন্ব+ 
অরণ)। মধুস্থদন কয়েকস্থলে অনস্বর শবটির প্রয়োগ করিয়াছেন। 

কোদণ্ু_ ধনু: । | 

জল যথ! জাঙাল ভাঙ্গিলে কোলাহুলে- বাধের দ্বারা আবদ্ধ জলরাশি 
বাধ ভাঙ্গিয়া গেলে যেরূপ সশব্দ ছুটিয়! বাহির হয়, রাবণের ভীষণ আক্রমণে 
রামচন্দ্রের সন্গণও সেইরূপ আর্তনাদ করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিল। 

দেবদল তেজোহীন এবে পলাইলা ইত্যাদদি-_গরুড় কর্তৃক শক্তি আকধিত 
হওয়ায় দেবসৈন্তগণ নিষ্ডেজ হুইয়া৷ পড়িল এব" ঝড়ের মুখে যেমন ভন্মের সহিত 
অগ্নিকণা গ্রবলল বেগে ছুটিয়া চলে, গ্রভাহীন দেহবিশিষ্ট রামের মানব সৈন্যের সহিত 
গ্রভাময় দেহবিশিষ্ট দেবসৈন্থও রাবণের, পরাক্রমে সেইরূপ বেগে পলায়ন করিতে 
লাঁগিল। 

বীরমদে দুর্মদ সমরে-_বীরজনোচিত উৎ্মাহহেতু যুদ্ধে দু্ষ। 

ধন্বী- ধনূর্ধর, ধানুকী। ধন্ব ( ধস: )+ইন্‌। 

এ রণক্ষেত্রে পাইন কি তোরে, নরাধম ?__-আজিকার যুদ্ধে রাবণ পুন্রহস্তা 
লক্ষণের সন্ধানই করিতেছিলেন। সেই একাস্ত অভীপ্সিত ব্যক্তিকে এতক্ষণ পে 


বিশদ টাকা-টিপ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি_-৭ম সর্গ,_ পৃষ্ঠা ৮৬৮৭ ৩১৯ 


রাবণ নিজের সম্মুখে দেখিতে পাইয়া ষেন তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়হীন 
হইতে চান। 

কলত্র-পত্বী। স্ত্রীবাচক শব্ধ হইলেও কলত্র সংস্কৃতে ব্লীবলিঙ্গ। 

গর্জিলা ভৈরবে-_ভীষণরবে গর্জন করিলেন। 

চাপে ধন্গকে। 

ভীম সিংহুনাদে উত্তরিল। ইত্যাদি-_-রাবণের ক্রোধ ও আক্রোশপূর্ণ বাক্যের 
প্রত্যুত্তরে পরাক্রমশালী লক্ষণও ভীষণ গর্জন করিয়! বলিলেন। ষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের 
প্রতি প্রীতিপক্ষপাতহেতু কৰি লক্্ণচরিত্রে যে কালিম৷ মাখাইয়াছেন, এই নর্গে তিনি 
তাহা সম্পূর্ণরূপে যত্রপহকারে প্রক্ষালিত ত করিয়াছেনই; অধিকন্ত রুত্রতেজঃপৃর্ণ 
যে-রাঁবণের পরাক্রমের নিকট ইন্দ্র ও কান্তিক পর্যস্ত অনায়াসে পরাজিত, সেই রাবণের 
প্রচণ্ড ক্রোধবহ্থির সম্মুখে সম্পূর্ণ নিভ্গীকভাবে লক্ষমণকে স্থাপন করিয়া, তাহার 
বীরত্বকে একটি অলৌকিক মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। লক্ষণের এই 
বীরত্বদর্শনে পরম শক্র রাবণ ও বিশ্মিত হইয়! সাধুবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

বাখনি-ব্যাখ্যান--প্রশংসা করি। 

বীরপণ।বীরত্বন_-বীরত্ব। সংস্কতে -ত্বন প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন বাংলা -পণ! 

পন] ) প্রত্যয় ঘোগে গুণবাচক বিশেষ্তপদ গঠিত হয়। 

শক্তিধর।ধিক শক্তি ধরি স্ুরথি-_মহীবীর তুই শক্তি-অস্ত্রধারী কান্তিকের 
চেয়ে বেশি শক্তিমান তাহা শ্বীকার করিতেছি । কারণ কিছুক্ষণ পূর্বেই অপেক্ষাকৃত 
কম শক্তি প্রয়োগে কাণ্িককে রাবণ পরাজিত করিয়াছেন । 

ভীষণ রিপুনাশিনী- শত্র-হননকারিণী ভয়ঙ্করী শক্তি অস্ত্র। শক্তি স্ত্রীবাচক 
শব্ধ বলিয়া তাহার বিশেষণেও স্ত্রীপ্রত্যায় কর! হইয়াছে । 

রক্জআোতে আভাহীন এবে--লক্ষণের দেহে নিবদ্ধ অত্যুজ্জল দেবাস্্রসমূহ 
তাহার দেহনিঃহত রক্তে লিপ্ত হওয়ায় উজ্জ্লতাহীন হইল। 

সপন্পগ গিরিসম পড়িল] স্ুমতি-_বিশালদেহ লক্ষণের দেহনি£হত রক্তের 
ধারাগুলি তাহার দেহের নান। স্থলে সর্পের ম্তায় দেহটিকে বেষ্টন করিয়াছিল। তিনি 
যখন শক্তি বার আহত হইয়। ভূপতিত হইলেন, তখন তাহাকে সর্পসমূহ দ্বারা বেষ্টিত 
পর্বতের ন্যায় দেখাইতেছিল। তুলনীয়,_"লক্ষণং রুধিবাদিগ্বং সপন্লগমিবাচলম্‌।» 
(লঙ্কাকা্ড--১৭১।৪০ )। 

ধাইল। ধরিতে শবে-_মৃত শত্রর শবের লনা ইলিযনড কাব্যেই আছে, 
রামায়ণে নাই। হেক্টরের নিধনের পর একিলিস্‌ তাহার শবদেহ রখের পিছনে জুড়িয়া 


৬০ মেঘনাদবধ কাব্য 


ইয়নগরীর চতুষ্ার্খ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অনস্তর প্রচুর নিষ্ষয় দান করিয়া 
গ্রায়াম একিনিমের হস্ত হইতে পুত্রের দেহ উদ্ধার করেন। 

পশিল। পুরে রক্ষ; অনীকিনী ইত্যাি--রক্তবীজকে বধ করিয়া চামুণ্ডা যেমন 
রক্তাক্ত অধরে সহ্র্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাক্ষমবাহিশীও রক্তাক্তদেহে: 
বিজয়োল্লামে লঙ্কাপুরে প্রত্যাবর্তন করিল। ইতিপূর্বে ১৭৮-১৮৮ পংজিতে রাক্ষম- 
বাহিনীর সহিত চণ্ডীর তুলন! কর! হইয়াছে । 

দেববল মিলি স্তুতিল| সতীরে যথা-__দৈত্যবধের পর ইন্দরা্দি দেবগণ যেবূপ 
দেবীর স্তব করিয়াছিলেন, শক্তিশেলাহত হইয়া লক্ষণের পতনের পর রাক্ষস স্তৃতি- 
পাঠকেরাও সেইরূপ রাক্ষদবাহিনীর বিজয়-মংগীত দ্বারা তাহার অভ্যর্থনা করিল। 

হেথ! পরাভূত যুদ্ধে ইত্যাদি _রাবণের সসৈন্তে সগৌববে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন- 
কালে দেবরাজ ইন্দ্র তাহার পরাজিত দেবসৈন্যপহ অত্যন্ত ্ুবধচিত্তে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। 

শ্তিনির্ভেদো নাম সপ্তমঃ নর্গঃ_-শক্কিশেলাহত লক্ষণের পতন প্রধান 
বর্ণনীয় বিষয় বলিয়। এই সর্গের নাম “শক্তি-নির্ভে? | 


বিশদ টীকা টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যা 
অষ্টম সর্গ 


মেঘনাদবধ কাব্যের ২য়, ৩য় ও ৫ম সর্গে বগিত বিষয়সমূহের ন্ায় ৮ম সর্গে বধিত 
বিষয়ের সহিতও রাযায়ণের কোন সম্বন্ধ নাই। বাল্সীকির রামায়ণে উল্লিখিত 
হয়াছে, শক্তিশেলাহত লম্্মরণের জন্য রামচন্দ্র বিলাপ করিতে আর্ত করিলে, 
ভেষজতত্বজ্ঞ বানর হুষেণ রামকে সাত্বনা দিয়া বলিলেন যে, লক্ষণের দেহের বর্ণ ও অন্য 
লক্ষণসমূহ দেখিয়! তিনি তাহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। 
অতঃপর তিনি “বিশল্যকরণী', “সাবণ্যকরণী” “সক্বীবকরণী” এবং 'সন্ধানী”--এই 
চারিপ্রকার ওষধ আনয়ন করিবার জন্য হুনূমানকে ওষধি-পর্বতে প্রেরণ করিলেন । 
ওঁষধ চিনিতে না পারিয়া হনৃমান সমগ্র পর্বতশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়! আনিলে, স্ষে 
তাহ হইতে উপযুক্ত ওষধি নির্বাচন করিয়। লক্্ণকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন । 
অষ্টম সর্গের শেষ দিকে উঁষধ সংগ্রহের জন্য হনৃমানকে প্রেরণ করিবার কথা আছে 
বটে,-তবৰে এই ওুষধের সন্ধান মায়াদেবীর সাহায্যে প্রেতপুরীতে গমন করিয়া মৃত 
পিতা৷ দশরথের প্রেতাত্মার নিকট রাম পাইয়াছিলেন বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে । 
পরলোকগত দশরথের সহিত: রাঁমচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের কথা রামায়ণেও আছে ;-- 
কিন্তু উহা! ঘটিয়াছিল রাবণবধ ও সীতার অগ্রি-পরীক্ষাঁর পরে | সেই সময়ে অন্থান্ত 
দেবগণের সহিত ইন্দ্রলৌকবাসী দশরথ বিমানে আবিভূত হইয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে 
আশীবাদ করিয়! গিয়াছিলেন। রামায়ণোক্ত রায়-দশরথ-সাক্ষাৎকার ব্যাপারটিকে 
একটু পরিবন্তিত করিয়! কৰি প্রেতপুরীতে উভয়ের সাক্ষাৎকার কল্পনা করিয়াছেন? 
এই প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের প্রেতপুরীদর্শনের যে বর্ণনা কর! হইক্সাছে, তাহা গ্রধানতঃ 
ভাজিল ও দাস্তের কাঁব্য হইতে গৃহীত। নরকের ভয়ানকতা ও বীভৎসতা৷ অতি 
চমৎকারভাবে বর্ণনা .করিয়া এই সর্গের কয়েকস্থলে কবি ভয়ানক ও বীভত্স রস স্টি 
করিয়াছেন। কাধষোর উপজীব্য রসসমূহের মধ্যে অন্ততম প্রধান বম হইলেও, 
বীভৎস রসের সার্থক পরিবেশন অতি দুরূহ কার্ধ। মরক্ষের ভীষণ ও বীভৎস 
পরিবেশের মাহায্যে এই দুরূহ কার্ধটি কবি অতিশয় সাফল্যের. সহিত সম্পাদন 
করিয়াছেন।, ূ | 

১ 


৩২২ মেঘলাদবধ কাব্য 


বিষয়-সংক্ষেপ 2 রাবণের হন্তে লক্ষ্মণ শেলাহত হুইয়া পতিত হইবার পর 
বীরবাহুর মৃত্যুর পরদিবসে দিবাবসানে নুর্য অন্ত গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে চারিদিকে অগ্রিকুণ্ত 
প্রজালিত হইল। ভূপতিত লক্ষণের নিকটে মৃছিতাবস্থায় লুণ্ঠিত রামচন্দ্র ভ্রাতার 
শোকে অবিরল অক্রবর্ণ করিতেছেন। বিভীষণ, স্থগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি বিষ্রমুখে 
সম্মুথে অবস্থিত । 

কিছুক্ষণ পরে চেতনাপ্রাঞ্ধ হইয়! রাম লক্ষণের অপামান্ত ভ্রাতৃপ্রেমের নানা! কথা 
স্মরণ করিয়া করুণভাঁবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। 

কৈলামে রামচন্দ্রের ছুঃখে ছুঃখিত পার্বতীর অশ্রু ঝরিয় মহাদেবের অঙ্গে পতিত 
হইতেছে । শিব পার্বতীর অশ্রবর্ষণের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ষে লঙ্কায় 
লক্ষণের শোকে রাম যে করুণ বিলাপ করিতেছে, তাহ কি তিনি শুনিতে পাইতেছেন 
না? রামের বিলাপে তাহার মন আকুল হইয়াছে। এখন হইতে কোন ভক্তই আর 
তাহার পুজ। করিবে না) তাহার নাম কলঙ্কে পূর্ণ হইল। দেবী শিবের অনিচ্ছাসত্বেও 
তীহার তপোভ্গ করিয়াছেন, তাই বোধ হয় ভক্তের নিকটে এইরূপে হতমান করিয়া! 
শিব দেবীর দণ্ডবিধান করিলেন। এইভাবে শিবকে অন্নুষোগ করিয়া দেবী 
অভিমানভরে চুপ করিলেন। শিব তখন ঈষৎ হাপিয়া বলিলেন যে, এইরূপ তুচ্ছ 
বিষয় লইয়া! দেবীর দুঃখ করা উচিত নয়। তিনি দেবীকে বলিলেন যে,.তিনি যেন 
মায়াদেবীর সহিত রামকে যমপুরীতে প্রেরণ করেন। দেখানে রামের পিতা দশরথ 
লক্ষণের পুনজাঁবন লাভের উপায় রামকে বলিয়া দিবেন । শিবের প্রদত্ত ত্রিশূল লইয়া 
মায়া অনায়াসে যমালয়ে পৌঁছিতে পারিবেন । 

দুর্গা স্মরণ করিলে মায়! ততক্ষণাৎ কৈলামে আমিয়! পৌছিলেন। হুর্গা তাহাকে 
লঙ্কাপুরে লক্ষণের শোকে আকুল রামের নিকটে যাইয়া তাহাকে ঘমপুরে লইয়া 
ঘাইতে বলিলেন। সেখানে দশরথের প্রেতাতা লক্ষ্মণ ও রামপক্ষীয় অন্তান্ত বীরের 
পুনর্জাবন লাভের উপায় বলিয়া দিবেন। এই বলিয়া দেবী অন্ধকার ষমপুরীতে 
পথপ্রদর্শনের জন্য মায়ার হঝ্ডে শিবের ব্রিশুল দান করিলেন। 

মায়া কৈলাস হইতে আকাশপথে লঙ্কায় রামের নিকটে আসিয়া তাহার কানে 
কানে বলিলেন, “রাম শোক ত্যাগকর। লক্ষণ পুনর্জীবন লাভ করিবে; সমান 
করিয়া পৰিত্র দেহে তুমি আমার সঙ্গে যমালয়ে যাত্রা কর। শিবের কৃপায় তুমি 
সশরীরে সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবে। সেখানে তোমার পিতা দশরথ লক্ষণের 
পুনরজীবন লাভের উপায় বলিয়] দিবেন”. . 

অনৃশ্থা। মায়ার কথা শ্রবণে রামচন্দ্র বিস্মিত হইলেদ.। ্বগ্রীর প্রভৃতির 


বিশদ টীকা-টিগ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৮ম সর্গ ৩২৩ 


সাবধানে লক্ষণের দেহ রক্ষা] করিতে বলিয়া মমুত্রে যাইয়া স্বানতর্পণ করিয়া 
শিবিরে ফিরিয়। তিনি স্ড়ঙ্গপথে মায়াদেবীর অন্গমরণ করিলেন। কিছুক্ষণ অগ্রসর 
হইবার পর রাম ভীষণ জলকল্লোলধবনি শ্রবণ করিবেন। তিনি সভয়ে চাহিয়া 
দেখিলেন সম্মুথে চিরতমমাবৃত ষমালয় এবং তাহার পার্খ দিয়া পরিখার মত উত্তপ্ত 
৫বতরণী নদী প্রবাহিত। সেখানে স্ুর্ধ-চন্্রনক্ষত্রের কোন আলোক নাই। বাযুগর্ড 
অগ্নিময় মেঘে মে আকাশ পরিপূর্ণ। রামচন্দ্র সবিস্ময়ে বৈতরণীর উপর একটি অদ্ভুত 
সেতু দেখিলেন। সে সেতু মুহুর্তে মুহূর্তে সুন্দর ও ভীষণ নান! রূপ ধারণ করিতেছে । 
এদিক হইতে লক্ষ কোটি প্রাণী কেহ বা হাহাকার ধ্বনি করিয়া, কেহ বা মনের 
আনন্দে সেই সেতুর দিকে ধাবিত হইতেছে । রামচন্দ্র সেতুর এইরূপ রূপ পরিবর্তনের 
এবং অগণিত প্রাণীর সে দিকে ধাবিত হুইবার কারণ মায়াদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলে, 
তিনি বলিলেন যে, এই সেতু কামরূপী। ইহ! পাপীদের পক্ষে অতি ভীষণ, কিন্ত 
পুণ্যাত্মাদের পক্ষে অতি মনোরম এবং সুখকর । সমাগত প্রাণিগণের মধ্যে পুণ্যবান্‌ 
যাহারা, তাহারা অনায়াসে সেতুর সাহায্যে বৈতরণী পার হইয়া যায়? কিন্তু 
পাপাত্মারা সেতুদর্শনে ভীত হুইয়! াতরাইয়৷ পার হইতে চীয়। নদীর তপ্ত জলে 
তাহাদের দেহ দগ্ধ হয় এবং তীরে যমদুতেরাও নানারপ যন্ত্রণা দেয়। 
রাম মায়ার সহিত ধীরে ধীরে দেতুর নিকটে উপস্থিত হইলে, ভীষণাকৃতি যমদূত 
তাহাদের পথরোধ করিয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। মায়াদেবী ঈষৎ হাসিয়া শিবের 
ত্রিশূল দেখাইলেন। যমদূত প্রণাম করিয়। সরিয়। দাড়াইল এবং পেতুও স্ব্ণময় কাস্তি 
ধারণ করিল। বৈতরণী পার হুইয়! উভয়ে সম্মুখে অগ্নিচক্রবেষিত লৌহময় যমপুরীর 
ভ্বার দেখিতে পাইলেন। এখানে রাম প্রমূর্ত অবস্থায় জর, অজীর্ণতা, স্থরামত্ততা, 
কামোন্সত্ততা, যক্ষা, বিহ্ুচিক।, উন্মাদ প্রভৃতি প্রাণবিনাশক রোগসমূহকে দেখিতে 
পাইলেন। ইহাদের সহিত রামচন্দ্র যুদ্ধ, হত্যা, আত্মহত্য। প্রভৃতিকেও প্রনূর্ত 
অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। মায়াদেবী বলিলেন যে, এই সকল যমদৃত প্রাণিসমূহকে 
যমালয়ে আনয়ন করিবার জন্য পৃথিবীতে নানাবেশে ভ্রমণ কৰিয়! বেড়ায়। এই 
_দ্বারটি যমালয়ের দক্ষিণ ঘ্ধার। যমালয়ে জীবাত্মারা কি ভাবে বপবাম করে, তাহা 
তিনি আজ রামকে দ্রেখাইবেন বলিলেন। 
রাম মায়ার নহিিত যমপুরীতে প্রবেশ করিলেন। চারিদিক যেন ভূকম্পনে 
কম্পিত হইতেছে । মেধসমূহ অগ্নিবর্ষণ করিতেছে এবং শ্শানের দুর্গন্ধ, সমস্ত দেশ 
পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। রামচনত স্মুখে আর্তনীদকারী অসংখ্য গ্রাণিপূর্ণ একটি প্রজবন্ত 
স্থুদ দেখিতে পাইবেন। মীয়াদেবী বঙ্িলেন ইহার নাম 'রৌরব নরকঃ। 


৩২৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


ইহার পরে মায়। রামকে অদুরস্থিত পৃতিগদ্ধময় তপ্ত তৈলপূর্ণ 'কুস্তীপাক নরক, 
কিংবা “অন্ধতম নরক' কোনটি প্রথম দেখিতে চান জিজ্ঞাসা করিলে রাম বলিলেন ষে, 
তিনি আর জীবাত্মাদের যন্ত্রণা দেখিয়া! সহ. করিতে পারিতেছেন ন|। পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করিলেই নান। প্রলোভনে পড়িয়া! মানুষকে পাপ করিতেই হয়; সেই পাপের 
শান্তি যদি এতই ভীষণ হয়, তবে পৃথিবীতে স্বেচ্ছায় কে জন্মগ্রহণ করিতে চাহিবে? 
মায়া বলিলেন যে, এমন কোন বিষ নাই, যাহার প্রতিষেধক ওধধও নাই। পৃথিবীর 
কর্মক্ষেত্রে পাপের মধ্যে থাকিয়া যে পাপের প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করে, দেবগণ 
সর্বদা তাহার সহায় এবং ধর্ম তাহাকে রক্ষা করেন। নরকদর্শনে যদ্দি রামের আর 
ইচ্ছা না থাকে, তবে তিনি রামকে অন্তত্র লইয়! যাইবেন। 

কিছুদূর অগ্রপর হইয়! রাম একটি নিস্তব্ধ ্লানমআলোকিত, বিশাল অরণ্যে প্রবেশ 
করিলেন। সহসা লক্ষ লক্ষ আত্মা আপিয়া৷ রাঁমকে বেষ্টন করিয়া তিনি কে, এবং 
দেহধারী প্রাণী হইয়াও তিনি কিরূপে সেখানে আসিয়ীছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিল। মৃত্যুর পর হইতে তাহারা মানুষের কোন কথাই শুনিতে পায় নাই বলিল। 
রাম নিজের পরিচয় দয়া বলিলেন যে, শিবের আদেশে তিনি পিতা দশরথের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। জনৈক প্রেতাত্মা বলিল যে, রামের হুস্তেই পঞ্চবটা 
বনে সে নিহত হইয়াছিল। রাঁম চমকিতভাবে চাহিয়া দেখিলেন যে, মে মারীচ। 
রামের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল ষে, রাবণের আদেশে রামকে প্রতারিত করায় তাহার 
এই নিরানন্দ নিস্তব্ধ বনে অবস্থিতি। সেই বনে রাম খর ও দুষণকেও দেখিলেন) 
তাহারা রামকে দেখিয়া দূরে সরিয়৷ গেল। হঠাৎ ভীষণ শবে বন পূর্ণ হইল এবং 
প্রেতগণ ভীতমন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে পলায়ন করিল। মায়াদেবী বলিলেন যে, এই 
সকল প্রেতাতব। বিভিন্ন নরককুণ্ডে বান করে এবং মধ্যে মধ্যে এই নিস্তব্ধ “বিলাপ-বনে” 
আসিয়! নীরবে বিলাপ করে।  প্রেতাত্মাদিগকে যমদূতগণ স্ব স্ব নরককুণ্ডে তাড়াইয়। 
লইয়া যাইতেছে, ইহা তিনি রামকে দেখাইলেন। 

আরও কিছুদূর অগ্রমর হইয়৷ রাম ভীষণ আর্তনাদ শুনিয়া চমকিয়া চাহি 
দেখিলেন যে, কাস্তি ও লাবপাশুন্য লক্ষ লক্ষ নারী কেহ মন্তকের দীর্ঘ কেশ ছি'ডিতেছে, 
কেহ নখে বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে, কেহ বা চক্ুদ্বপ্প উৎপাঁটিত করিবার চেষ্টা করিতেছে 
এবং আত্মধিক্কার সহকারে বিলাপ করিয়া বলিতেছে যে, এই সকল অন্গগ্রত্যঙ্গের 
সেবায় পাপের মধ্যে জীবন কাটাইয়! এখন তাহারা তাহার ফল ভোগ করিতেছে। 
'কুখমিত কদাকার যমদৃতীগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়া! নারীগণলিয়। গেল। মায়াদেবী 
রামকে বলিলেন যে, এই সকল নাবী রূপযৌবন-মত্বা-হইয়| পৃথিবীতে বিলাস-ব্যদমে 
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জীবন কাটাইয়াছে। অনস্তর মায়াদেবী অন্যদিকে রামের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। 
রাম চাছিয়। দেখিলেন,_স্থন্দর বেশভূষায় মণ্ডিত মনোমুগ্ধকরী স্থন্দরী নারীর দল মধুর 
নৃঙ্গীত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে । অন্য দিক হইতে অতি রূপবান একদল 
পুরুষ অগ্রসর হইল। পুরুষগণকে দেখিয়া নারীগণ হাবভাববিগামে তাহাদের মন 
মুগ্ধ করিয়া, এক এক জন নারী এক এক জন পুরুষের মহিত বন্মধ্যে অনৃস্ত হইল। 
ক্ষণেক পরেই বন আর্ভনাদে পূর্ণ হইল। রাম বিশন্মিত হইয়া দেখিলেন ষে, পুরুষ ও 
নারীগণ পরস্পর মারামীরি করিয়া রক্তপাত করিতেছে । যমদূতগণ আসিয়। 
মুদগরাঘাতে উভয় দলকে বিতাড়িত করিল। মায়া বলিলেন,_এই নারীগণ এবং 
পুরুষগণ জীবনে কামের বশীভূত হইয়া ধর্মীধর্মজ্ঞান ও লঙ্জ] বিসর্জন দিয় কাম-বাসন। 
চরিতার্থ করিয়াছে। এইরূপ লাঁলসাময় মিলনের বিষময় ফল জীবনেই বহব্যক্তি/ 
ভোগ করিয়! আসে। 
রাম মায়াকে বলিলেন যে, মায়ার কপায় তিনি যমপুরে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার 
দেখিলেন। কিন্তু কোথায় তিনি দশরথের দর্শন পাইবেন? লক্ষণের পুনজীঁবন 
লাভের উপায় জানিবার জন্য রামকে দশরথের নিকট লইয়া যাইতে তিনি মায়ার 
নিকট প্রার্থনা করিলেন। মায়! ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন যে, রাম বিশাল প্রেতপুরীর 
অতি অল্প অংশই দেখিয়াছেন। ইহার পূর্বপ্রান্তে সতী লাধবী নারীগণ অতীব মনোহর 
স্থানে পরম আনন্দে বাঁস করেন। সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই। তীহীরা এখন 
পুরীর উত্তরাংশে যাইবেন এবং সেইখানেই রাম পিতার দর্শন পাইবেন । 
যমালয়ের উত্তর দিকে গমনকাঁলে রাম নানারূপ পর্বত দেখিলেন,-কোন কোনটি 
ৃক্ষাদিশূত্য, কোন কোনটি বা উত্তঙ্গ ও তুষারাচ্ছারদিত এবং কোন কোনটি বা 
আগ্নেয়গিরি । রাম অসংখ্য উত্তপ্ত মরুভূমি এবং সর্পাদিপুর্ণ বিশাল বিস্তীর্ণ একটি 
হর্দ দেখিতে পাইলেন। এই অংশে পকল বস্বই চঞ্চল ও গতিশীল। এখানে 
পাপিগণ শূন্যে শীতঘ্বারা এবং ভূমিতে অগ্নিতাপ, দ্বারা পীড়িত হইয়া মর্ঘদা বিলাপ 
করিতেছে। মা 
এই ভীষণ নিরানন্দ স্থান অতিক্রম করিয়! রাম অবশেষে নিকটে মধুর বা্াধনি : 
শুনিতে পাইরেন। , এবং চারিদিকে মনোরম অট্টালিকা ও উপবন দেখিয়া মুগ্ধ 
হইলেন | মায়া বলিলেন যে, সম্মুখ সমরে নিহত বীরগণ এইস্থানে আসিয়া চিরস্থখ 
ভোগ করেন; বনপথে অগ্রসর হইলে রাম “সপ্তীবনী পুরীতে' যণস্বী পুণ্যাআ ব্যক্তিদের 
দর্শন পাইবেন । মায়ার সহিত অগ্রসর হইয়া রাম সম্মুখে নান! অন্ত্রশস্তরে পূর্ণ একটি 
»রিশাল যল্পক্ষেত্র দেখিতে পাঁইলেন। বীরগণ সেখানে পরম্পরের সহিত ম্যুদধ 
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করিতেছেন এবং কবিগণ বীরগণের প্রশস্তি গান করিতেছেন ।, চারিদিকে পারিজাত 
বর্ষণ হইতেছে এবং অপ্নরা ও কিন্নরগণ নৃত্যগীত করিতেছে । 

মায়। রামচন্দ্রকে দেখাইলেন যে, সতাধুগে সম্মুখ সমরে নিহত নিশুস্ শুস্ত, 
মহিষাস্তর, ত্রিপুর, বৃত্র, স্থন্দ, উপহ্থন্দ প্রভৃতি দৈত্যগণ সেখানে আনন্দে অবস্থান 
করিতেছে । সম্প্রতি লঙ্কামমরে নিহত কুস্তকর্ণ, অতিকায়, নরাস্তক, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি 
বীরগণকে রাম দেখিতেছেন না! কেন জিজ্ঞাল! করায়, মায়াদেবী বলিলেন যে, আত্মীয়- 
স্বজন কর্তৃক পৃথিবীতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রেতাত্মা এই স্থানে 
আগিতে পারে না। বালির প্রেতাত্মা সেদিকে আঁমিতেছেন দেখাইয়া, রামকে তাহার 
সহিত, শিষ্টালাপ করিতে বলিয়া, মায়! অনৃশ্যভাবে নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
বালি অগ্রধর হইয়! রামকে সম্ভাষণ করিয়া সশরীরে তাহার প্রেতপুরে আগমনের 
হেতু জিজ্ঞানা করিলেন। যদিও স্ুগ্রীবকে তুষ্ট করিবার জন্য রাম তাঁহাকে অন্যায় 
যুদ্ধে বধ করিয়াছিলেন, তথাপি রামের প্রতি যমপুরে আগত বালির কোন বিদ্বেষ 
নই। বালি রামকে তীহাঁর পিতৃবন্ধু জটায়ুর নিকটে লইয়া যাইবেন বলিলেন। 
রাম বাঁলিকে এখানে তাহারা কলে সমস্খী কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, বালি উত্তর 
করিলেন যে, তাহারা সকলেই সমান স্ুখভোগ ন] করিলেও, কেহই এখানে 
নিরানন্দ নহেন । 

বালির সহিত রাম মধুরনলিলা নদীতীরে মনোরম বনে জটাুর সাক্ষাৎ পাইলেন। 
জটায়ু রামকে সন্সেহে মন্তাষণ করিয়! জিজ্ঞাদ! করিলেন ষে, পাপিষ্ঠ রাবণ যুদ্ধে নিহত 
হইয়াছে কিনা । রাম বলিলেন যে, জটায়ুর আশীর্বাদে অন্য সকল রাক্ষস বীর নিহত 
হইয়াছে এবং একমাত্র রাবণই এখন জীবিত। তাহার হস্তে লক্ষ্মণ নিহত হওয়ায়, 
শিবের 'আদেশে পিত! দশরথের সহিত সাক্ষাতের জন্য রাম সেখানে আসিয়াছেন। 
জটায়ু বলিলেন যে, প্রেতপুরীর পশ্চিম প্রান্তে রাজধিগণের সহিত দশরথ বাস 
করিতেছেম। তাহার সেখানে যাইবার কোন বাধা নাই ;_তিনি রামকে দেখানে 
লইয়! যাইবেন। 

রাম বু মনোরয় স্থান দেখিতে দেখিতে দ্রুতপদে জটীযুর সহিত অগ্রসর হইতে 
থাকিলে লক্ষ লক্ষ প্রেতাতু! আনিয়! রামকে বেষ্টন করিল । জটাষু রামের পরিচয় দিয়া 
তাহার আগমনের কারণ জানাইলে, তাহার! রামকে আশীর্বাদ করিয়! গ্রস্থান' করিল। 
উভয়ে অতিশয় শোভা-সৌন্দর্য ও এশবর্ষ-পরিপূর্ণ পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইমা, প্রথমে 
রঘুবংশের আদি পুরুষ দিলীপকে পত্রী সদক্ষিণার সহিত ্র্ণাসনে উপবিষ্ট দেখিলেন। 
জটাম়ু বপ্লিলেম যে, ইক্ষা কু, মান্ধাতাঁ, নহুষ প্রভৃতি,রাজধিগণও এইন্থানে বাস করেন ।* 
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জটায়ুর নির্দেশমত রাম দিলীপ ও হৃদক্ষিণাকে প্রণাম করিলে তাহারা উভয়ে আশীর্বাদ 
করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞান! করিলেন। রাঁম নিজের পরিচয় দিলে দিলীপ 
বলিলেন যে, ষশস্বী রামের আবির্তীবে তাহার কুল উজ্জল হইয়াছে। অদূরে 
বৈতরণীতীরে স্বরয় পর্বতের নিকটে বিখ্যাত অক্ষয়-বটমূলে দশরথ রামের কল্যাণে 
সর্বদা ধর্মরাজার পূজায় রত রহিয়াছেন। জটায়ুকে বিদায় দিয়া রাম একাকী অক্ষয়- 
বটের দিকে যাত্রা করিলেন। দুর হইতে পুত্রকে দেখিয়া! দশরথ অশ্রপূর্ণনেত্রে ছুই বাহু 
প্রমারিত করিয়। সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “দেবতার কৃপায় আমার নয়ন সার্থক 
করিতে কি এতদিন পরে এই দুর্গম স্থানে তুই আসিয়! উপস্থিত হুইয়াছিঘ? আমার 
দৌধেই ধর্মপথগামী হইয়াও তুই জীবনে এত ছুঃখ ভোগ করিতেছিস !” এই বলিয়! 
রথ রোদন করিলেন । রামও নীরবে অশ্রপাঁত করিতে লাগিলেন । 

রাম তখন বলিলেন যে, তিনি মহাবিপদ্দে পড়িয়া পিতার নিকটে আনিয়াছেন। 
পৃথিবীর সকল ঘটন1 যদ্দি এস্থানে -বঙ্সিয়৷ জানা যায়, তবে দশরথ নিশ্চয়ই রামের 
আগমনের কারণ জানিয়াছেন। লক্ষ্ণকে বাচাইতে না পারিলে রাম আর পৃথিবীতে 
ফিরিবেন না। দশরথ বলিলেন যে, তিনি বামের আগমনের কারণ জানেন। 
লক্ষণের প্রাণবিয়োগ হয় নাই। গদ্ধমাদন পর্বতের শৃঙ্গে বিশল্যকরণী নামক যে লতা! 
আছে, তাহার সাহায্যে লক্ণকে পুনর্জাবিত করা যাইবে। স্বয়ং যমরাজ কূপ] করিয়া 
তাহাকে এই গুঁধধের কথা বলিয়া দিয়াছেন। রামের অন্থচর হনৃমানকে প্রেরণ 
করিলে সে মৃহর্তের মধ্যে গুঁধধ আনয়ন করিবে । উপযুক্ত সময়ে রামের হস্তে রাবণ 

নিহত হইবে এবং সীতার উদ্ধার হইবে। কিন্তু রামের আনুষ্টে স্থখভোগ নাই। 
রন ছুঃখ বরণ করিয়াই রাম নিজের কীততি দ্বারা জগৎ পূর্ণ করিবেন। দশরথ 
রও বলিলেন যে, এক্ষণে পৃথিবীতে রাত্রি মাত্র দ্বিগ্রহর। দৈববলে বলী রাম এ 
পৃথিবীতে ফিরিয়া হুনৃমানের সাহায্যে যেন রাত্রি থাকিতে থাকিতেই ওঁষধ আনয়ন 
করেন। 

. দশরথ রামচন্ত্রকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। রাম পিতার পদধূলি নইতে 
হ্ত প্রসারণ করিয়। পদ স্পর্শ করিতে পারিলেন না। দশরথ বলিলেন যে, তাহার, 
দেহ এক্ষণে ছায়ামাত্র ;--ইহা ম্পর্শ করা যায় না। তিনি রামকে শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে 
বলিলেন । রাম বিস্মিত হুইয়! মায়াদেবীর সহিত প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং লঙ্কায় 
যেস্থানে ভূপতিত লক্ষণের দেহের চৃতুষ্পার্থ্ে বীরবৃন্দ শোকে নিদ্রাহীনভাবে অবস্থিত, 
সেইস্থানে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। 


০ 


৩২৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


তমোহা-_অন্ধকার-বিনাশক ; তমঃ+হন্‌্+ক্কিপ,-তমোহন্। ১মা একবচনে 
তমোহা। 

মিহিরে-হৃর্ধবি্বরূপ মন্তকের উজ্জল ভূষণকে। 

দিনদেব--দিবসের অধিপতি দেবতা । দিনদেব ও মিহির ছুইটিই হূর্যবাচক 
শব্ব। কবি এখানে জ্যেতিশ্ছটা সম্পন্ন স্্যবি্বকে মানবনেত্রে অদৃশ্য দিবমের অধিপতি 
দেবতার দৃষ্ঠমান বত্বমুকুটরূপে কল্পনা করিয়াছেন। তুলনীয়, 


“র্যেরে বহিয়া যথা! ধায় বেগে দিব্য অগ্রি-তরী 
মহাব্যোম-নীলসিস্ধু প্রতিদিন সম্তরণ করি.**” ( ভাষা! ও ছন্দ; রবীন্দ্রনাথ )। 


রাজকাজ সাধি যথ৷ বিরাম-মন্দিরে ইত্যাদি_সম্রাটু সারাদিন রাজমুকুট 
মন্তকে দিয়! সিংহানলনে বনিয়া রাজকার্ধ সমাপনের পর যেবপ বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ 
করিয়! মুকুটখানি খুলিয়া রাখেন, সেইরূপ দিনের শেষে দিবদের অধিপতি দেবতা! 
সারাদিনের কার্ষের পর অস্তাচলের চূড়ায় সমুজ্জল কৃর্ধবিষ্বব্ূপ রত্ব-মুকুটখানি খুলিয়া 
রাখিলেন। উপমা অলঙ্কার। এস্থলে উপমান রাজেন্্র এবং উপমেয় দিনদের 
দুইটি পৃথক বাঁক্যে থাকিয়। বস্ত-গ্রতিবস্ত সম্বন্ধে সন্বদ্ধ হইয়াছে । তুলনীয়,_- 
“এবে দিনমণি দেব, মুদুমন্দগতি 
অন্তাচলে চালা ইলা স্বর্ণচক্ররথ, 
বিশ্রীমবিলাস-আশে মহীপতি যথা 
সাঙ্গ করি রাঁজ-কার্ধ অবনীমণ্ডলে। (তিলোত্বমীসম্ভব কাব্য, ১১৮০-১৮৩) 
তারাদলে-_তারাসমূছের সহিত। 
আইল! রজনী-_বীরবাহুর মৃত্যুর পরদিবসের এবং মেঘনাদের মৃত্যু- ও লক্ষণের 
শেলাঘাত-দিবসের রাত্রি আনিল। 
জাতৃঙগোহ-ভ্রাতার রক্ত। 
নয়ন*জল অবিরল বহি ইত্যাদি--পর্বতের উপর দিয়! প্রবাহিত বর্নার জল 
গিরিমাটির সহিত মিশিত হইলে যেরূপ লাল রঙ্গে রঞ্জিত হুইয়৷ নীচে আপিয়া পড়ে, 
রামচন্দ্র অশ্রধারাও সেইরূপ লক্ষণের শোণিতাক্ত বিশাল দেহে পতিত হুইয়া রক্তের 
নহিত মিশ্রণহেতু লাল রঙ্গে রঞ্চিত হইয়া ভূমিকে সিক্ত করিতেছে । এস্থলেও বস্তু- 
প্রতিবন্ত ভাবের উপম! অলঙ্কার । 


মুত্যামলাঃ--বিমনা, বিমর্ষ। 


নাথ- প্রভূ রামচন্দ্র। বামকে মধুহ্দন সাধারণ মাছষ হিসাবেই চিত্রিত 
৯৬ কাজেই কৃত্বিবাসের অনুকরণে অবভারবাচক নাথ শবের প্রয়োগ নিরর্থক 
| 


বিশদ টীকা-টিগ্রনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৮ম সর্গ, পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯ ৩২৯ 


জুধন্ি-_(সম্বোধনে) ধন্নবিগ্ঠায় স্থনিপুণ। ধন্ব (ধন্থ)+ইন্‌-্ধহ্বী) কিন্ত 
শমাসে স্থ ধন্ব যাহার -স্থ্ধন্থা। 
পৌলস্ত্যেয়-_পুলস্তা খধির পৌত্র রাবণ । 
বীরবীর্ষে সর্বভুকৃসম দুর্বার সংগ্রামে তুমি_ প্রচণ্ড পরাক্রমহেতু অগ্নির 
ন্যায় সংগ্রামে অপ্রতিরোধনীয়। 
রঘুকুল-জয়কেতু__রঘুবংশের বিজয়পতাকাম্বরূপ 7 অর্থাং-যুদ্ধে সর্বত্র বিজয়ী । 
শৃম্তাচত্র- চক্রহীন। 
বলি-_-( সম্বোধনে ) হে শক্তিমান বীর । 
মিতাএমিত্র-_বন্ধু। 
কবু'রোত্তম-_রক্ষঃশ্রেষ্ট। 
কিন্তু ক্লান্ত বদি তুমি, এ দুরস্ত রণে ইত্যাদি রামচন্দ্র গ্রথমে লক্ষণের ভ্রাতা 
প্রতি অসীম ভক্তি ও ভ্রাতার আজ্ঞান্থবততিতা, ভ্রাতৃবধূর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এবং 
অসাধারণ বীরত্বের কথ! উল্লেখ করিয়া, তাহার যে ভ্রাতীর ও ভ্রাতৃবধূর বিপদ উপেক্ষা 
করিয়া বিশ্রাম করা উচিত নয়, পরন্ত ভ্রাতার কাতর আহ্বানে তাহার ন্যায় একাস্ত 
ব্শংবদ ভ্রাতার অবিলম্বে গাত্রোখান করাই উচিত,- ইহা বলিয়! বিলাপ করিয়া, 
পরিশেষে বলিতেছেন যে, এতকাল কঠিন সংগ্রামে রত থাকায় লক্ষণের দারুণ ক্লাস্তি- 
বোধ একান্তই স্বাভাবিক। সেই ক্লাস্তিবশেই যদি লক্ষ্মণ রামের আহ্বানে সাড়া দিতে 
অসমর্থ হইয়া থাকেন, তবে আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। লম্্রণ নিদ্রা হইতে গাত্রোথান 
করিলে তাহারা ভাগ্যহীনা সীতাকে লঙ্কায় ত্যাগ করিয়া! আবার বনেই ফিরিয়! 
যাইবেন। কৃত্তিবাও রামের বিলাঁপে বলিয়াছেন £--“রাঁজ্যধনে কার্ধ নাই, নাহি 
চাই সীতে ।” 
কেমনে দেখাব এ মুখ- তুলনীয়, 
“কথং বক্ষ্যামহং তম্বাং হমিত্রাং পুত্রবৎসলাম।”  (লঙ্কাকাণ্--১০২।১৫) 
আজন্ম আমি ধর্মে লক্ষ্য করি ইত্যাদি_ ধর্মপরায়ণ হইয়] সর্বদা! দেবগণের 
পূজা করিয়াছি বলিয়! দেবগণ কি আমাকে আজ এই দারুণ ছুঃখ দিলেন? রামায়ণে 
রাম বিলাপ করিয়াচ্ছন £-_-“কিং ময়া ছুষ্কৃতং কর্ম কৃতমন্তত্র জন্মনি। 
যেন মে ধামিকো ভ্রাতা নিহতশ্কাগ্রতঃ স্থিতঃ |” 
(&--১৮) 
শিশির আসারে--শিশিরধারাবর্ষদে। "ধারাসম্পাত আপার--» (অমরকোষ) 
সরস-_( অকারাস্ত উচ্চারণ ) সরম কর। (নাম ধাতু), 


৩৩০ - মেঘনাদবধ কাব্য 


নিদাঘার্ত--গ্রীষ্মতাপে বিশুদ্ধ । 

প্রশ্থনে-_-পুষ্পবং স্বন্দর লক্ষষণকে। 

হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ইত্যাদি-সমাগত রাত্রিকে সম্বোধন করিয়া রাম 
কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন। গ্রীম্মতাপদগ্ধ ফুলগুলির দুর্দশা দেখিয়া দয়াময়ী রাত্রি 
শতল শিশির বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় সরম ও সতেঙ্জ করিয়। তুলেন। পুষ্পের 
যায় সুন্বর লক্ষণও যেন তাহার কৃপায় পুনজীবন লাভ করেন। 

প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে- এস্থলে উপমেয় লক্ষণের উল্লেখমাত্র না করিয়া 
উপমান প্রস্থনকেই উপমেয়রূপে কল্পনায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে। 

উচ্ছ সিল বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে ইত্যাদি-_গভীর অরণ্য স্তব্ধ রজনীতে 
বাযু প্রবাহিত হইলে বৃহৎ বৃক্ষসমূহের শাখা গ্রশাখায় যেরূপ বিষাদময় মর্মরধ্বনি উিত 
হয়, রামপক্ষীয় বীরগণও বিষাদে লেইরপ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন । 

শৈলম্তা-_হিমালয়কন্তা৷ পার্বতী । 

উৎসঙ্গ- প্রদেশে ক্রোড়দেশে । 

উৎসঙ্গ-প্রদেশে ধূর্জটির পাদপক্সে পড়িছে সঘনে ইত্যাদি-মহাদেব শায়িত 
ছিলেন এবং পার্বতী পাশে বসিয়া তাহার পদমেবা করিতেছিলেন। এইরূপ অবস্থায়, 
প্রভাতে পদ্মের উপর যেরূপ শিশিরবিন্দু পতিত হয়, দেবীর চক্ষু হইতে ভক্তের প্রতি 
অন্বকম্পাজনিত অশ্রবিন্দু স্যলিত হইয়া! সেইরূপে মহাদেবের ক্রোড়দেশে ও চরণছয়ে 
অজশ্রভাবে পতিত হইতেছিল। 

সকরুণে-_কাতরভাবে। ক্রিয়াবিশেষণ। করুণার সহিত বর্তমান সকরুণ ; 
বিশেষণ । 

কে আর, হে বিশ্বনাথ, পুজিবে দাসীরে ইত্যাদি__পার্বতী অভিমানে ক্ষন্ধ 
হইয়। শিবকে অন্থযোগ করিয়া বলিতেছেন যে, পরমভক্ত রামের স্বার্থ রক্ষা করিতে 
তিনি অনমর্থ হইয়াছেন বলিয়া, এ জগতে অতঃপর কেহ ভক্তিলহকারে তাহার পুজা 
করিতে চাহিবে না| রামের স্বার্থ ছিল রাবণের আক্রমণ হইতে লক্ষ্রণকে রক্ষা! কর! । 
রাবণের পুত্রশোকে দয়ার্জ হইয়া শিব রাবণকে রুদ্রেতেজে পূর্ণ করায়, ইন্দ্রাদি-দেবগণের 
প্রত্যক্ষ সাহায্যদত্বেও লক্্রণকে রক্ষা করা যায় নাই। ভক্তের নিকটে ইহাতে দেবীর 
মর্যাদা একেবারে নষ্ট হইয়! গিয়াছে এবং ভক্তবৎসলারূপে প্রনিদ্ধ দেবীর নাম কলঙ্কে 
পূর্ণ হইয়াছে । 

তপোভঙ্গ দোষে দোষী-_দ্বিতীয় সর্গোক্জ মহাদেবের ধ্যানভজের অপরাধে 
অপরাধী | ইজ্জ ও শচীয় অহরোধে এবং মর্তো বামচন্দ্রের কাতর প্রার্থনায় দেবী কাম- 
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দেবের সাহায্যে অলময়ে তপোমগ্র শিবের তপস্যা ভঙ্গ করিয়। তাহার নিকট হইতে 
মেঘনাদ বধের উপাঁয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। 

কুক্ষণে আইল। ইন্দ্র আমার নিকটে ! ইত্যাদি দেবী শিবের প্রতি অভিমান 
করিয়া বলিতেছেন যে, ইন্দ্র কুক্ষণে মেঘনাদবধকার্ধে দেবীর সাহায্য ভিক্ষা করিতে 
কৈলামে আপিয়াছিলেন, এবং বামও কুক্ষণে দেবীর কৃপাভিক্ষা করিয়া তাহার পুজা 
করিয়াছিলেন । কারণ ইন্দ্র ও রামের জন্যই তিনি শিবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া তাহার 
বিরাগভাঁজন হইয়াছেন, এবং সেই বিরাগের ফলেই শিব দেবীর একাস্ত ভক্ত 
রামের অমঙ্গল সাধন করিয়া এবং ভক্তের নিকটে দেবীর মর্ধাদা লাঘব করিয়। তাহাকে 
শান্তি প্রদান করিয়াছেন। 

হাদি উত্তরিল। শ্গু__ভক্তের বিপদে দেবীকে কষু্ধ ও বিচলিত দেখিয়া । 

এ অল্প বিষয়ে- _মেঘনাঁদবধ এবং তাহার প্রতিক্রিঘ্াম্বরূপ লক্ষণের শক্তিশেলাহত 
হইয়া পতন, পৃথিবীতে মানুষের বিচারে যত বড় ঘটনাই হউক না কেন, এই সকল 
পাঁথিব স্থখছুঃখের ব্যাপার দেবাদিদেবের নিকট অতি তুচ্ছ বিষয়। 

কৃতান্তনগরে- যমালয়ে, যমপুরীতে। 

প্রেতদেশে- মৃত্যুর পর প্রেতাকআ্মাদিগের বাসস্থান ঘমপুরীতে। 

পিতা রাজ] দশরথ দিবে তারে কয়ে ইত্যাদি-_রামায়ণে বিশল্যকরণী সংগ্রহের 
পরামর্শ দিয়াছিলেন স্থষেণ নামক বানর । মধুস্দন বিশল্যকরণী সংগ্রহের পরামর্শ দশরথ 
দিয়াছিলেন বলিয়! উল্লেখ করিয়া! কৌশলে নরকবর্ণনার অবতারণা! করিয়াছেন । 

এ নিরানন্দ-_-এই আনন্দহীনতা ; এই বিষাদ। নিরানন্দ নির্‌ (নাই) আনন্দ 

হার ] বিশেষণ) এখানে বিশেষ্তরূপে অশুদ্ধ প্রয়োগ । ১০২ পংক্তিতে শব্দটি বিশেষর্ণ 
রূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে। 

রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা-_প্রজাসাধারণ রাজার প্রতীক রাজদগ্ডকে যেরূপ সম্মান 
প্রদর্শন করে, প্রেতাত্মার! শিবের ভ্রিশূলকেও সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিবে। 

কৈলাস সদনে দুর্গা ্মরিল। মায়ারে__গ্রীক পুরাণের দেবদেবীর অঙ্থকরণে 
ভারতীয় দেবদেবীচরিত্র কল্পনা! করিতে যাইয়া! কবি লক্ষ্মীদেবী ও মায়াদেবীকে লইয়া 
অত্যন্ত বিপন্ন হইয়! পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় অর্গে মায়াদেবী পার্বতী হইতে স্বতন্ত্র দেবী- 
রূপে কল্পিত হইয়াছেন; কারণ সেখানে শিব ইন্জ্রকে মায়ার নিকটে প্রেরণ করিতে 
পার্বতীকেই বলিয়াছেন। পঞ্চম সর্গে কিন্তু মায়া ও দেবী অভিন্নারূপে কল্পিত হইয়াছেন; 
কারণ সেখানে লক্ষ্মণ চণ্তিকার পূজা! করিবার পর দেবী মহামায়! আবিভূর্ত হইয়া 
লক্দ্রণকে বর দান করিয়া বলিয়াছেন যে, শিব্র আদেশে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া 


২৩৩২ মেঘনাদবধ কাব্য 


মেঘনাদবধকার্ষে লক্্মণকে সাহাধ্য করিবেন। এখানে আব্টর দেবী মায়াকে স্মরণ 
করিতেছেন ; অর্থাৎ ইহারা উভয়ে স্বতন্ত্র দেবী। কেবল স্বতন্ত্র দেবীই নহেন,-__মায়া 
ঘে পার্বতীর অধস্তন দেবী তাহাও মায়া কর্তৃক দেবীকে প্রণামের দ্বার! জ্ঞাপিত 
হইয়াছে। সুতরাং পার্বতী ও মায়াদেবীর চরিত্র-কল্পনায় সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে, 
শিব ও শিবানীকে ( পার্বতীকে ) জুপিটার ও জুনোর ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ দেবদম্পতীরূপে 
গ্রহণ করিয়া, মায়া, চণ্ডী, সিংহবাহিনী, ছুর্গা গ্রভৃতিকে তাহাদের অধস্তন দেবীরূপে 
গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ কল্পনার পথেও কবি বাদ সাঁধিয়াছেন,_“কৈলাস- 
সদনে দুর্গ! ম্মরিলা মায়ারে” এই কথাটির উল্লেখ করিয়া। 

হত এ নশ্বর রণে- এই প্রাণঘাতী লঙ্কাসমরে। নশ্বর অর্থে নাশশীল। কিন্ত 
কবি সর্বত্রই শব্দটিকে “বিনাশক” অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন । অবাচকতা দোষ। 

ছায়াপথে ছায়! পলাইল। দূরে ইত্যাদি-_মারার আকাশপথে যাত্রাকালে 
আকাশে ছায়াপথে অবস্থিত ছায়া মায়ার অতত্যুজ্জল রূপের ছটায় দূরে অপহ্ত হইল । 

হাসিল তারাবলী, মণিকুল সৌরকরে যথা ছায়াপথে ছায়া সশরীরে 
অবস্থিতি করে বলিয়াই যেন ছায়াপথস্থিত নক্ষত্রপুর্ধকে অস্পষ্ট দেখায়। এক্ষণে মায়া- 
দেবীর প্রত্তাময় দেহের আলোকে ছায়৷ সরিয়া যাওয়ায়, স্র্যকিরণম্পর্শে উজ্জ্বল মণি- 
সমূহের স্তায় অসংখ্য উজ্জল নক্ষত্র ছায়াঁপথে ফুটিয়া উঠিল। 

খমুখে--আকাশপথে। 

পন্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখ ইত্যাদি--সমুত্রের জলে জাহাজ 
চলিবার সময়ে ষেমন নিজের গতিপথে একটি উজ্জ্বল রেখা অঙ্কিত করিয়া যায়, সেইরূপ 
প্রদীপ্ত শিবশূল হস্তে আকাশপথে গমনকালে মায়াদেবীও নিজের গমনপথের পশ্চাতে 
ত্রিশুলনি্গত একটি জ্যোতির রেখা অস্কিত করিয়া লঙ্কার দিকে অগ্রসর হইলেন। 
বস্তপ্রতিবস্ত্রভাববিশিষ্ট উপম। অলঙ্কার । 

পুরিল কনক-লক্কা স্বর্গীয় সৌরভে- দেবীর আবির্ভাবহেতু। 

রাঘবের কর্ণমূলে কহিল! জননী-_-অপরের অনৃশ্ঠভাবে রামের কানে কানে 
ৰথা বলিয়া! তাহার আবির্ভার জ্ঞাপন করিলেন 

সিন্ধুতীর্থজলে-_সমূদ্রের পবিত্র জলে । 

জুলক্ষণ লক্মমণ-_প্রিয়দশন লক্ষমণ। কৃত্তিবানও “হুলক্ষণ লক্ষণ” এবং বাল্পীকি 
“লক্ষণ; শুভলক্ষণঃ” বলিয়াছেন। 

জুড়জ এস্থরঙ্গ -গ্রীকশব ৪510--ভূনিয়স্থ গর্ত। 

অবগ্ানহি পুতঞোতে দেহ-_পবিত্র জলে দেহ নিমজ্জনপূর্বক স্নান করিস, | 
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'অবগাহন শবের অর্থই দেহ নিমজ্জিত করিয়! স্নান স্থতরাং পরবর্তা দেহ শবের 
প্রয়োগ অনাব্ক। অধিকপদতা দোব। 
মহাভাগ- লৌভাগ্যশালী; দয়াদি সদবৃত্তিবিশিষ্ট। 
তুষি দেব-পিতৃলোক-আদি তর্পণে__তর্পণ নানাবিধ) দেবতর্পণ, খবিতর্পণ, 
দিব্য-পিতৃতর্পণ, পিতৃতর্পণ ইত্যাদ্দি। রাঁম দেবতাগণের ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে জল 
প্রদান করিলেন। 
উজ্জ্বল এবে দেখিল! নৃমণি ইত্যাদি--এতক্ষণ রাম মায়াদেবীর আবির্ভাব 
বুঝিতে পারিলেও তাহাকে দেখিতে পান নাই। আ্নান-তর্পণাদির পর শ্চিভাবে 
শিবিরে ফিরিয়। তিনি দিবা দৃষ্টি লাভ করিলেন এবং মায়াদেবীর উজ্জল দেহের প্রভায় 
শিবির আলোকিত দেখিলেন। 
ভীষণ তনু-_অতি শক্তিশালী দেহ। 
জুড়ঙপথে পশিল! সাহুসে..কি ভয় তাহারে দেব স্তপ্রসন্্ন যারে-_এস্থলে 
দেবতার প্রসাদরূপ কারণ দ্বারা রামের সাহসের সহিত স্ুড়ঙ্গপথে প্রবেশরূপ কার্য 
সমথিত হইয়াছে বপিয়া অর্থান্তরন্তাস অলঙ্কার । পিতা আঙ্কাইসিসের প্রেতাত্মার 
সহিত সাক্ষাতের জন্য ভবিষ্তভাষিণী 81১51-এর সহিত ঈনীয়সের হুড়ঙ্গ-পথে নরকে 
যাত্রা ঈনীড, কাব্যে ৬ষঠ সর্গে বগিত হইয়াছে । দাস্তের নরক-যাত্রাকালে তাহার পথ- 
প্রদর্শক ছিলেন ভাঙ্জিলের প্রেতাত্মা । মধুসথদন ৬রাজনারায়ণ বন মহাঁশয়কে একখানি 
চিঠিতে লিখিয়াছিলেন,-] 17859 80181)90 61১9 81306) &0. 88580 8০০৮৪ ০1 
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সহত্র শত সাগর উৎলি রোষে কল্লোলিছে'ষেন-_রাম যে কল্লোল শব 
শুনিলেন, তাহ! অসংখ্য সমুদ্র-তরঙ্গে স্বীত হুইয়া এক সঙ্গে গর্জন করিতে থাকিলে 
যেরূপ ভীষণ শব হওয়া সম্ভবপর, পেইরপ ভীষণ। এই সর্গে নরকবর্ণনায়, বৈতরণী, 
রৌরব, কুস্তীপাক, প্রভৃতি কয়েকটি নাম ব্যতীত অধিকাংশ চিত্রই প্রধান্তঃ ভাজিলের 
"ঈনীড কাবোর ৬্টঠ সর্গ এবং স্থানে স্থানে দাস্তের কাব্যের নরকখণ্ড হইতে গৃহীত্ত। 


৩৩৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


চিরনিশাবৃত-_চির অন্ধকারময়। 

রহ রি উৎলিছে বেগে তরঙ্গ, ইত্যাদি-প্রথর তাপে পা্রস্থ ছুগ্ধ যেরূপ 
টগবগ করিয়! ফুটিয়া উলাইয়া উঠে, সেইবপ বৈতরণীর শ্োতও থাকিয়া থাকিয়া 
আভ্যন্তরীণ প্রবল তাপে ধুম উদিশরণ করিয়া ফাপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। 

নাহি শোভে দিনমণি ইত্যাদি-_প্রেতপুরীর আকাশে হূর্ধ, চন্দ্র বা নক্ষত্রাদির 
(কোন আলোক নাই; উহা! ঘোর অন্ধকারময়। 

তুলনীয়, “ন তত্র সর্ষো ভাতি ন চন্ত্রতারকম্‌। 

নেম! বিছ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ॥ (মুণ্ডফোপনিষদ।২) 

বাতগর্ড - বায়ু দ্বারা পূর্ণ। | 

পিনাক-_শিবধনুঃ | 

ইষু_শর, তীর। 

হাহাকার নাদে কেহ, কেহ ব৷ উল্ল।সে- পৃথিবীতে বিগতাযু অসংখ্য প্রাণী 
পাপী অথবা পুণ্যাত্মা-ভেদে বৈতরণীর উপরিস্থ সর্বদা পরিবর্তমান রূপধারী সেতুর দিকে 
বিলাপমহকারে অথব! উল্লাসের সহিত অগ্রসর হইতেছে। 

কামবূগী- ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণে সমর্থ । 

যায় সেতুপথে-_কারণ, অজিত পুণ্যের ফলে সেতু তাহাদের নিকট স্থদর্শন 
ও স্থম্পর্শ। 

সাতারিয়! নদী পার হয়__কারণ, পাপহেতু সেতু তাহাদের নিকট জলস্ত অগ্নির 
ন্যায় ভীষণ তপ্ত বলিয়া তাহারা সেতুপাহাষ্যে পার হইতে পারে না। 

যমদুত গীড়য়ে পুলিনে-বৈতরণী-তীরে যমদূতগণ তাহাদিগকে অশেষ ' 


যন্ত্রণা দেয়। 
সুবর্ণ-দেউটা সম - স্বর্ণময় গ্রদীপের স্তায় উজ্্ল। দেউটা-দীবআটআ-দীপ- 


'বতিকা। | 
কুহকিনী-কুহক বা ইন্র্জাল স্থষ্টি করিতে সমর্থা মায়াদেবী। 
দণ্ডপাণি__দণ্ধারী। দণ্ড পাঁণিতে ধাহার /ব্যধিকরণ বহুত্ীহি সমান। 
আত্মময়_ প্রাণবিশিষ্ট দেহিরূপে ; জীব্তাবস্থায়। 
আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ ইত্যাদি মায়াদেবী ও রামচন্ত্রের ষমালয়ে প্রবেশে 

বাধা দিতে উদ্যত যমদূত শিবের ব্রিশৃলদর্শনে মায়াদেখীকে প্রণাম করিয়া বলিল, যে 

তাহাকে .বাধা দিবার শক্তি. তাঁহার নাই। উষায় আগমনে আকাশ যেরপ স্বর্বর্ণে 
রঞ্ধিত হয়) দেবীর পাম্পের. আশায় সেতু সেইর়প-্রণবর্ণ ধারণ করিয়াছে । 


বিশদ টাকা-টিগ্নী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যা্দি-৮ম সর্গ._পৃষ্ঠা ৯১-৯২ ৩৩৫. 


চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি ইত্যাদি--বমপুরীর সুদৃঢ় লৌহময় বারের সম্মুখে 
চতুর্দিকে অনংখ্য অগ্নিচক্র ঘূর্ণামান থাকিয়! প্রবেশপথকে অধিকতর দুর্গম করিয়া 
রাখিয়াছে। 

হে প্রবেশি-_হে প্রবেশকামী ব্যক্তি। প্রবেশ +ইনৃ- প্রবেশ; অপ্রচলিত শব্। 

ত্যজি স্পৃহা প্রবেশ এ দেশে যমালয়ে মানুষের কোন বাঁননা থাকে না। 
এই পংক্তিটি দাস্তের “স্বগীয় মিলন” কাব্যের “নরক” নামক অংশের ৩য় সর্গের “৪]] 
100706 ৪0820010১ 3৪ 100 :90698 10616.৮ পংক্তির অন্ুবাদমাত্র। 

এই পথ দিয়া ষায় পাপী ইত্যাদি__তুলনীয়,। 
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কভু শীতে কাপে ইত্যাদি-__জররোগের সকল লক্ষণ__কম্প, দাহ, মৃছণ ইত্যাদি 
প্রমূর্ত জররোগের মধ্যে রহিয়াছে । 

বাড়বাগ্সিতেজে যথ। জলদলপতি--সমুদ্রে অবস্থিত বাড়বাগ্রি দ্বার! সমুদ্রজল 
যেরূপ উত্তপ্ত হয়, সেইরূপ । 

উদরপরতা-_ও্দরিকত। বা অতিভোজনস্পৃহারূপ ব্যাধি। 

জীর্ণ ভোজনদ্রব্য উরি দুর্মতি ইত্যাদি--অতিভোজনজনিত অজীর্ণ তূক্ত- 
দ্রব্য বমন করিয়া ওদরিকতাহেতু আবার ছুই হাতে তাহ। তুলিয়! খাইতেছে ;+__ 
ভোজনের লালসায় ঘ্বণাবোধ হারাইয়াছে। 

প্রমত্তত্ব-_স্রাপানজনিত মত্ত] বা মাতলামি রোগ। 

সদ! জ্ঞানম্পুন্ঠ মূঢ়, জ্ঞানহর সদা-_মত্ততারূপ ব্যাধি নিজে যেরূপ বাহ্যান্থভূতি- 
হীন ও জ্ঞানশৃন্য, সেইরূপ যাহাকে আক্রমণ করে তাহার জ্ঞানও সম্পূর্ণরূপে হরণ করে। 

দহে হিয়া অহুরহঃ কামানল-তাপে-_কামুকতা৷ রোগ সম্পূর্ণ শক্তিহীন দেহ 
লইয়াও সর্বদা কামচর্চায় মগ্ন। কামাগ্নিতে তাহার মন সর্বদাই দগ্ধ হইতেছে। কিছুতেই 
কামবাসন| চরিতার্থ হইতেছে না। 

তার পাশে বসি যক্ম।-_কামূকতার ফলে উৎপন্ন ক্ষয়রোগ । ৃ 

হাপায় হাপ।নি মহাগীড়।- হাপানি বা শ্বাসকৃচ্ছ তারূপ যগ্রণাদায়ক ব্যাধি 
হাপাইতেছে। 

বিসূচিকা, গতজ্যোতি . আঁি ইত্যাদি_নিপভ চ্ুবিশিষট বিচিকা বা] 
ওলাউঠা রোগ, মুখ ও মলঘ্বারপথে. শ্বেত জলবৎ শ্রাব্‌ ও ব্মন।ছার1 দেহের রক্তকে 
নিঃশেষ করিয়া! ফেলিতেছে।, 


৩৩৬ 5, মেথনাদবধ কাব্য 


শুভ্রজল-রয়-ূপে- শ্বেত জলন্রোতের আকারে । , বিস্চিকারোগে শ্বেত 
জলবৎ ভেদ ও বমন হয়। 

অঙ্গগ্রহ__রোগজনিত দেহের আক্ষেপ বা খিচুনি। 

উন্মন্ততা- উন্মাদ রোগ, মন্তিষবিক্তি রোগ । 

উগ্র কভু, আছতি পাইলে ইত্যাদি_বাযুজনিত উন্মাদ রোগ কখনও বা সন্ভঃ 
আহুতিপ্রাপ্ত অগ্নির স্যাঁয় প্রবল, কখনও বা একান্ত নিস্তেজ; কখনও বা স্থবেশধারী, 
আবার কখনও বা রণরঙ্গিণী কালীমৃত্ির ন্যায় সম্পূর্ণ নগ্ন ; কখনও হাদিতেছে, আবার 
পরমৃহ্র্তেই কাদিতেছে ; কখনও বা নান। উপায়ে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইতেছে, 
আবার কখনও বা! লালমাময়ী নারীর মৃত্তি ধারণ করিয়! সম্ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করিতে 
চাহিতেছে; কখনও বা অন্ধের সহিত মল-মৃত্রা্দি মাঁখিয়া নিধিচারে ভোজন করিতেছে; 
কখনও বা রোগের প্রাবল্যহেতু শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়, আবার কখনও বা নিস্তরঙ্গ নদী- 
স্রোতের মত ধার শাস্তভাবে অবস্থান করিতেছে। উল্লিখিত বিপরীত লক্ষণসমূহ 
উন্নাদগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে স্বলভ । 

মানুষের প্রাণ-বিনীশক বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন লক্ষণ আরোপ করিয়া এই সকল 
রোগকে. কৰি প্রমূর্ত করিয়! তুলিয়াছেন এবং অতি উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে বীভৎস 
রস সৃষ্টি করিয়াছেন। 


রণে-_প্রাণবিনাশক মুভ্তিমান যুদ্ধকে | 

জুতবেশে- সারির বেশে। 

রথমুখে বসে ক্রোধ সৃতবেশেকারণ ক্রোধ ও বিদ্বেষ হইতেই যুদ্ধের 
উৎপত্তি। 


নরমুণ্ডমাল। গলে, ইত্যাদি-প্রমূর্ত ক্রোধের গলায় নিহত নরগণের মুগ্ডমাল। 
এবং তাহার সম্মুখে নিহত অগণিত মনুম্যদেহ পতিত । 

লোলজিহুব-_ মুখবিবর হইতে জিহ্বা নির্গত হইয়াছে এইরূপে। 

উন্গীলিত জথি- চক্ষু বিস্ফারিত। 

এই যে দ্বেখিছ বিকট শমন-দৃত যত ইত্যাদি-_মায়াদেবী রামচন্ত্রকে জররোগ, 
ও্দরিকতা, প্রমত্ততা, কামুকতা, যক্ষা, হাপানি, বিস্থৃচিকা, উন্মাদরোগ, রণদেবত! ও 
তাহার ক্রোধরিপুরূপ সারথি, হত্যাপ্রবৃত্তি এবং আত্মহত্যা প্রবৃত্তি প্রভৃতি যমদুতগণের 
গ্রমূর্ত রূপ প্রদর্পন করিয়া বলিলেন যে, ইহার] মানুষকে ঘমালয়ে আনয়ন করিবার 
উদ্দেস্ত্ে নান! রূপ ধারণ করিয়। সর্বদ| পৃথিবীতে বিচরণ করে। . 


*. বিশদ টীকা-টিপ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি_-৮ম সর্গ,__পৃষ্ঠা ৯২-৯৪ ৩৩+ 


কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে- মৃত্যুর পর জীবাত্মারা কিভাবে 
জীবাত্মার পারলৌফিক অবস্থানস্থল ঘমপুরীতে ৰাস করে । 

চৌরাশি-চতুরশীতি। 

চৌরাশি নরককুণ্ু-_কুন্তীপাক, রৌরব, তপন, অবীচি, কালনুত্র, সংঘাত, অস্ধ- 
কপ ইত্যাদি ৮৪, ( মতাস্তরে ৮৬) নরক। পৃথিবীতে মহাপাতক করিয়। প্রেতাত্মার! 
এই সকল নরকে পাপের শাস্তি ভোগ করে। 

পশিল! কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী-_বৈতরণী পার হইয়া এতক্ষণ রামচন্দ্র 
নরকের দর্ষিণ দ্বারদেশে নানা ব্যাধিরূপ যম্দূতগণকে দেখিতেছিলেন; এইবার মায়ার 
সহিত তিনি যমপুরীতে প্রবেশ করিলেন । 

দাবদগ্ধ বনে, মরি, খাতুরাজ যেন বসম্ভ ইত্য।দি-_পুণ্যাত্মা! ও সন্দরদেহ 
রামচন্দ্র নিরানন্দ তীষণ প্রেতপুরীতে প্রবেশ করিলে মনে হইল, যেন দীবানলে দগ্ধ 
বনের মধ্যে খতুরাজ বসস্তের আবির্ভাব হইল? অথবা ষেন মৃতদেহের উপর অমৃত 
বধিত হইল। মালোতপ্রেক্ষ। অলঙ্কার । 

জলরূপে বহিছে কল্লে।লে কালামি-_হুদের মধ্যে জলের পরিবর্তে তরলীরুত 
অগ্নিস্রোত ভীষণ শবে প্রবাহিত । 

আত্মবর্গ-আত্মজনসমূহ, আত্মীয়গণ। 

শৃন্যদেশভব। বাণী-__আকাশবাণী ; অদৃশ্ঠকে উচ্চারিত দৈববাণী। 

জ্ুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে- বিশে সকলেই জানে যে, বিধাতার সৃষ্টির 
বিধানই হইতেছে স্ৃবিধি ব1 স্নিমম, অর্থাৎ পুণ্যকর্ম এবং পবিভ্রভাব। 

কৃমি (ক্রিমি )-_কীট। 

বজনখ।-বজনখ-_তীক্ষনথরবিশিষ্ট। 

ছায়াদেছে-_প্রেতাত্বার বক্তমাংসে গঠিত স্থুলদেহ থাকে না,_থাকে ছায়াময় 
সঙ্গম দেহ। এই স্ক্স ছায়াময় দেহ লইয়াই তাহারা স্থুলদেহে ভোগ্য নানাবিধ যন্ত্রণা 
ভোগ করে। 

বিচারি ষস্ভপি অবিচারে রত বিচারকের পবিত্র আসনে বপিয়া যদি কেহ 
অবিচার করে। ৃ 

না নিবে পাবক হেথা সদ। কীট কাটে-_তুলনীয়, "অবিরাম কাটে কীট, 
পাক না নিবে।” ( তিলোতমাসস্তব--৩।৪২৩) 

অদুরে ক্রন্দমনধ্বনি-_কুস্ভীপাক নরকে নিক্ষিপ্ত জীবাত্মাদিগের ন্ত্রণাজনিত 


*আর্তনাদ। 
২২ 


৩৩৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


অন্ধতম কুপে কাদিছে আত্মহা! পাপী- আত্মহত্যৰকারী পাপিগণ অন্ধকৃপ, 
নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। 

ক্ষেমস্করি (সন্বোধনে )হে মঙ্গলময়ি, কল্যাণদায়িনি। ক্ষেম (মঙ্গল) 
+ক+খ+ইঈ (আত্ীপিঙ্গে )। 

হায়, মাত এ ভব মগ্ডলে ইত্যাদি-_রামচন্দ্র নরকে পাঁপিগণের অসহনীয় 
শান্তিভোগদর্শনে ব্যঘিতচিত্তে মায়াকে বলিতেছেন যে, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে 
পাপের প্রলোভনে মানুষকে পড়িতেই হইবে; কারণ ম্বানুষ দুবল ও অসহায়; পাপের 
প্রলোভন সর্ব! এড়াইয়। চলিবার শক্তি তাহার নাই। আবার পাপ করিলেই যখন 
পরলোকে এইরূপ নির্মম শাস্তির ব্যবস্থা, তখন ইচ্ছ৷ করিয়! কে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করিয়া এই নরকষন্ত্রণ। ভোগ করিতে চাহিবে? 

নাহি বিষ, মহেঘাস, এ বিপুল ভবে ইত্যার্দি-_মানবদেহ ধারণ করিলেই 
পাঁপ করিতে হইবে, এবং পাপ করিলেই নরকভোগ করিতে হইবে, স্থৃতরাং স্বেচ্ছায় 
কেহ মানবজন্ন প্রার্থনা করিবে না।--রামচন্দ্রের এই কথার উত্তরে মায়াদেবী রামচন্দ্রকে 
বলিলেন যে, স্থষ্টির মধ্যে এমন কোন বিষ নাই যাহার প্রতিষেধক ওষধও নাই। তবে 
সেই ওধধ যদি কেহ হেলায় গ্রহণ না করে, তবে তাহার প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব। 
অর্থাং জগতে উৎকট পাপের সঙ্গে সঙ্গে স্থগভীর পুণ্যকর্মও আছে। যে জগতে 
সংযমের সাহায্যে পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, দেবগণ তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা 
করেন ধর্মের অভেগ্ত বর্মে সে পাঁপের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে মমর্থ হয়। 
এস্থলে অগ্রত্তত বিষয় বিষ ও তাহার প্রতিষেধক ওঁধধের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবিত 
বিষয় পাপ ও তাহার সহিত সংগ্রাম ব্যক্ত হওয়ায় অপ্রস্তত-প্রশংসা অলঙ্কার 
হইয়াছে 

বরণে যুদ্ধ করে; (নামধাতু )। 

কবচ-_বর্ম। 

কতদুরে সীতাকান্ত পশিল। কান্তারে-রৌরব নরককুণ্ড দর্শনের পর রামচন্দ্র 
মাঁয়াদেবীর সহিত কিছু দুরে অবস্থিত এক শবশূন্ত, বায়ু গ্রবাহশৃন্য, আনন্দলেশশূন্য অসীম 
বনে প্রবেশ করিলেন। এই "বিলাপ-বনের” কল্পনা তাঞ্জিলের ঈনীড, কাব্যে উদ্লনিখিত 
%10920108 16188'এর অনুকরণে কর] হইয়াছে। তুলনীয়,_ 

“956 00259, দা109 ৪666015176 10926 600 01069, 
[129 1600120108 1716108 ; ৪০০)0 08706 60১95 1988:.5 
(8906৫-- ঘা. 716.11) 


* বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের; ব্যাখ্যাদি--*ম সর্গ- পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫ ৩৩৯ 


স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদ্ি ইত্যাদি_এই 'বিলাপ-বন” একেবারে আলোকশৃন্ত 
নহে। কিন্তু গাঢ় পত্রপুঞ্ের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে যে শ্লান 
নিপ্রভ আলোক আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা রোগীর যন্ত্রণাক্িষ্ট মুখের হাসির মতই 
অপ্রফুল্লতাজনক। 

যে দিন হরিল পাপপ্রাণ যমদূত ইত্যাদি__পৃথিবীতে মৃত্যুদিবস হইতে আঙ্গ 
পর্যন্ত মানবকগ্ম্বর শ্রবণের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়! রহিয়াছি। 

বরাঙ্গ_চারুদেহবিশিষ্ট; “রথী*র বিশেষণ । বর অঙ্গ যাহার,__বহুত্রীহি সমাঁস। 

পাটেশ্বরী-_প্রধান। মহিষী, পাটরানী। পাট-পট্ট-সিংহাঁসন। 

ভেটিব-__সাক্ষাৎ করিব। অভি+গমনার্থক অট্‌ ধাতু হইতে নিশ্ন্ন। 

চমকি- অত্যন্ত বিস্ময়ে চমকিত হইয়]। 

মারীচ রক্ষে_ন্বর্ণমুগের রূপ ধারণ করিয়া সীতাহরণে রাঁবণের সহায়ক মারীচ 
নামক রাক্ষমকে। মারীচ তাড়ক! নামী রাক্ষপীর পুত্র ছিল। 

পৌলস্ত্য (পৌলস্তোয়) _পুলস্তযখবির পৌত্র রাবণ। পৌলস্তেয় শব পূর্বে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। 

বঞ্চিনু তোমারে_ তোমাকে প্রতারণ৷ করিয়াছিলাম। 

দূষণ সহ খর--দণ্কারণ্যে অবস্থিত রাবণের সেনাপতিদ্বয়। সুর্পণখার লাঞ্ছনার 
পর ইহার! রামচন্দ্রকে আক্রমণ করে এবং তাহার হস্তে নিহত হয়। রামায়ণে খর 
রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং দূষণ মাতৃঘনার পুত্র বলিয়। উল্লিখিত হুইয়াঁছে। 

খর যথ৷ তীন্ষতর অসি সমরে ইত্যাদি--খর ও দূষণ জীবিতাবস্থায় যুদ্ধকার্ষে 

অর্থাৎ তীক্ষ তরবারির ন্তায় শক্রবিনাশক ছিল। খর ও তীক্ষ সমার্থক শব্ধ; 
ৃতরাঁং খর যথা তীক্ষতর, নিরর্থক প্রয়োগ । 

পালাইল রড়ে ইত্যাদি-__-ঝড়ের মুখে শুষ্ক পত্রের স্তায় প্রেতাতআার] ভ্রতবেগে বা 
উধ্বশ্বামে পলায়ন করিল। ধাবন বাচক 'রড়” প্রাদেশিক শব এবং কবি কর্তৃক 
একাধিক স্থলে প্রযুক্ত । তুলনীয়,_ 

£6[09089 89 6119 19898 61798 10100 609 61861. 
মা1086 ৫০0, 100 %06010010 9:86 18 159910,১ 
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কতক্ষণে বিলাপ-বন' হইতে সম্মুখে কিছুক্ষণ অগ্রসর হইবার পরে। 

চিকণি- চিন্ধণ অর্থাৎ মনোরম করিয়া ; নানা কারুকার্য করিয়া। 

হীরামুক্তীফলে-_হীর! ও মুক্তার দানা দিয় রচিত রত্বহারে। 


৩৪০. : মেঘনাদবধ কাব্য ৮ 


কুড়িছে (কুরিছে )__নখ দ্বারা উৎপাটন করিতেছে। 

পাপচক্ষুঃ- সম্বোধন পদ । 

কুত্তল প্রদেশে স্বনিছে ভীষণ সর্গ-_ভীষণারকতি যমদূতীগণের মন্তকে কেশ- 
রাশির পরিবর্তে ভীষণ সর্পনমূহ লষ্বিত রহিয়াছে । চিত্রটি ঈনীড, কাব্য হইতে গৃহীত। 

বসন্তে ষেমতি বনস্থলী-_বসস্তকালে বনভূমি যেরূপ বিচিত্র ভূষায় সজ্জিত হয়, 
সেইরূপ এইনকল লালসাময়ী রমণীও পুরুষের মন মুগ্ধ করিবার জন্য নানারূপ বেশভূষায় 
সর্বদ। দেহ সজ্বিত করিত। 

“আবার কহিলা মায়া,”-_এই স্থান হইতে ৪৯৩ পংক্তি “এ পাঁপি-দলের এই পুরস্কার 
শেষে 1” পর্যন্ত ৬৩ পংক্তি দ্বিতীয় সংস্করণের পরে সংযোজিত হইয়াছিল । 

আর এক বামাদল সন্মোহন-ূপে_ মনোমুগ্ধকর বূপবিশিষ্ট আর এক দল 
র্মণী। সন্মোহনরূপে শবটিকে সমাসবদ্ধ করিয়। বিশেষণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। 
সম্মোহন করিবার রূপ আছে যাহাদের এরূপ রমণীগণকে । 

পরিমলময় ফুলে--্থগদ্ধি কুহুমে। পরিমল বাংলায় সৌরভ অর্থে ব্যবহৃত 
হইলেও ইহার আভিধানিক অর্থ হইতেছে চন্দন, কুক্কুম প্রভৃতি বস্ত্র পেষণ হইতে 
উৎপন্ন স্থগন্ধ। 

কামামির তেজোরাশি কুরজ নয়লে-_ তাহাদের হরিণের স্তায় সুন্দর আয়ত 
চক্ষুতে সন্তোগ লালসার তীব্র কটাক্ষ । 

দেবরাজ-কন্ু-সম মণ্ডিত রতনে গ্রীবার্দেশ_ ইন্দ্রের করধূত রত্বথচিত শঙ্খের 
মত বত্বহারশোঁভিত স্থুগঠিত গ্রীবাদেশ বা কদেশ। শঙ্ঘের আবর্তন বা বলনির সহিত 
সুন্দর গ্রীবার বলনির তুলন| কবিপ্র্িদ্ধি। তুলনীয়, 

“দশন মুকুতা জিনি কুন্দ করগবীজ 
জিনি কমু ক আকারে |” 
এবং প্কাম'কন্বু ভরি কনয়! শত্তুপরি 
ঢারত স্থরধুনী-ধারা॥”  (বি্ভাপতি ) 

কাচলি কঞুলিকা ) স্ত্রীলোকের বক্ষ-আবরণ বস্ত্র; ০০৫1০০. 

সূ দ্বর্ণসূতার কাচলি আচ্ছাদন ছলে ইত্যাদি-শ্্ময় অতি বুন্মে কাচুলি 
খারা স্তনযুগল আবৃত হওয়ায়, সেই স্ক্্ম আবরণ ভেদ করিয়া সুগঠিত স্তনদ্বয়ের উন্নত 
রেখাবলী দৃষ্টি অধিকতরভাবে আকর্ষণ করিয়। কামুকের মনে সম্ভোগবাপনার উদ্রেক 
করে। 

'নীল পবাসে (সৃক্ষমঅতি ) গুরু উরু ইত্যাদি--মানস সরোবরের নীলার 


“* .. বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৮ম সর্গ,_ পৃষ্ঠা ৯৫-৯৭ ৩৪১ 


স্চ্ছজলে জলক্রীড়ারত স্থন্দরী অপ্পরাদের নগ্ন দেহের কাস্তি যেমন জলের মধ্যেও 
স্পষ্টভাবে দেখা যায়, সেইরূপ প্রেতপুরীর হ্ুন্দরীগণের পরিধান অতি স্থশ্্ নীল রেখমি 
বস্ত্রের আবরণ উপেক্ষ। করিয়াই যেন তাহাদের পরিপুষ্ট উরুর ঈষদ্রক্তিম স্থগৌরবর্ণের 
আভা বাহিরে প্রকাশিত হইতেছে। 

রস্তভা-কান্তি__-রামরস্ত। নামক স্থডৌল কদলী বৃক্ষের আরক্ত আভা; স্থগঠিত ও 
ঈষদ্রক্তিম গোরবর্ণ উরুছয়ের সহিত তুলিত। 

উলঙ্গ বরাঙ্গ- নগ্ন হন্দর দেহ। উলঙ্ক-৫ওলঙ্ষ*€তঅবনগ্র। 

আনন্দে স্বর সবে মন্দে মিলাইছে ইত্যাদি--বীণা, মন্দির! প্রভৃতি বাগ্- 
যন্ত্রের মধুর ধ্বনি প্রেতস্ন্দরী গণের নৃপুর মেখলা প্রভৃতি অলঙ্কারের মধুর শিঞ্জনের 
সহিত চমৎকারভাবে মিশিয়। গিয়াছে। 

রবূপস-রূপশ-রূপবান। অনাভিধানিক শব্ধ; বাংল! রূপমী শব্দের পুংলিঙ্গে 
কল্পিত রূপ। | 

কৃত্তিক।-বল্পভ-_কৃত্তিকাগণের প্রিয়পুত্রস্থানীয়। বল্লভ শের অর্থ স্বামী, 
প্রণয়ী; এস্থলে পুত্রার্থে ব্যবহৃত। নিহতার্থত! দোষ। 

কবি অন্যত্রও এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন 

“কৃতিকাকুল-বল্লভ সেনানী” (২3৯৪) 
এবং “য| কহিলেন হৈমবতীস্থৃত, 
কত্তিকাকুলবল্পভ মনে নাহি লাগে ।” (তিলোত্তমাসম্ভব--৩।২৬৫) 

মনমথ € মনথ-_রতির চির কামনার ধন কামদেব। 

কপটে- গ্রেমহীন ছলনার সহিত । 

শিঞ্জিনীর বোলে-_অলঙ্কার-নিষ্পন্ন মধুর শবে । 

তগুশ্বাসে উড়ি রজঃকুন্ুমের দামে ইত্যাদি_কামবিহ্বল! নারীগণের উত্তপ্ 
ঘন নিংশ্বাসবাু তাহাদের বক্ষঃস্থিত ফুলের মালার ফুলগুলির রেণু উড়াইয়া যে পুষ্প- 
রেণুর ঝটিক! বা আধি স্থাট্টি করিল, তাহাতে পুরুষগণের বুদ্ধিরূপ সুর্য একেবারে 
আচ্ছাদিত হইয়া! গেল ;--অর্থাৎ কামবশে তাহার! হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইল। 

পুরুষদলে- পুরুয়গণের মধ্যে। | 

নাগর নাগরী--রপিক প্রণয়ী ও রল্িকা' প্রণয়িনী। নাগর শব্দের অর্থ আদিতে 
ছিল নগরবাসী; নগরবাসিগণ সাধারণতঃ গ্রামবাসিগণ অপেক্ষা অধিকতর বিলাসী ও 
প্রেমচর্চাশীল হইত (বলিয়া, পরবত্তিকালে নাগর শবের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়া প্রেমিক 

'বা গ্রণয়ী অর্থ আসিয়াছে । 'শবের অর্থ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত । 


৩৪ মেঘলাদবধ কাব্য 


মারি হস্ত-পদাঘাতে- হাত ও পা দিয়া গ্রহার করিয়া 

যুঝিল যেমতি কীচকের সহ ভীম ইত্যাদি__বিরাটের গৃহে সংবংসরকাল 
পাগুবগণের অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট রাজের শ্ালক কীচক দ্রৌপদীর অপমান 
করিলে, ভীম ভ্রৌপদীর বেশ ধারণ করিয়া গভীর নিশীথে নির্জনে. কীচকের সম্মুখীন 
হন এবং ভীষণ যুদ্ধে তাহাকে নিহত করেন। কীচকের সহিত নারীবেশধারী ভীমের 
ভীষণ যুদ্ধের ন্তায় প্রেতপুরীর এই সকল পুরুষ ও নারীরাও পরস্পরের সহিত ভীষণ 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 

বিজি ধর্মেরে, হায়, ইত্যাদি__কামাসক্ত হইয়া ধর্সাধ্মজ্ঞান ও লঙ্জাসঙ্কোচ 
বিসর্জন দিয়া । | 

ছলে ষথ। মরীচিক1 তৃষাতুর জনে ইত্যাদি_ ধর্মাধর্ম জ্ঞান বিসর্জন দিয়া 
নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতি লাললাবশে আকৃষ্ট হইলে, সেই লালসাময় আকর্ষণের 
এইরূপ অশুভ পরিণায়ই ঘটিয়! থাকে। মরুভূমিতে মরীচিক1 উত্তরোত্তর কেবল 
তৃষ্ণার বুদ্ধিই করে) সেই তৃষ্ণা নিবারণ করিবার সাধ্য তাহার নাই । মাকাল ফলও 
তাহার স্থুপক্ক রক্তবর্ণের দ্বার অজ্ঞ লোককে প্রতারিত করে। লোকে ভাবে ষে, 
এমন স্থন্দর ফলটি নিশ্চয়ই অত্যন্ত স্ুশ্বাছু। কিন্তু খাইতে গেলেই তিক্ত স্বাদে 
বমনোদ্রেক হয়। এই উভয়ক্ষেত্রেই যেমন মান্থৃষের তৃষ্ণীর ও ক্ষুধার উপশম না হইয়। 
তাহা বাড়িয়াই চলে, কামলালদাপূর্ণ অবৈধ প্রেমের ফলেও সেইরূপ মানুষের কখনও 
তৃপ্তি হয় না)--কেবল মানসিক অশাস্তিই বৃদ্ধি পায়। 

এ দুর্ভোগ, হে স্ুভগ, ভোগে বনু পাপী ইত্যাদি__হে মৌভাগ্যশালী 
রামচন্দ্র, নরকে কামূক-কামুকীর পরস্পরের হস্তে যে নিগ্রহ প্রত্যক্ষ করিলে, সেই 
নিগ্রহ ষে উহার মৃত্যুর পরে নরকে আপিয়াই ভোগ করে তাহা নয়; অনেকেই 
নরকে আপিবার পূর্বে পৃথিবীতে থাকিয়াই অবৈধ প্রণয়ের বিষময় ফল ভোগ 
করিয়া থাকে । | 

রাজ-খাষি__রাজধি দশরথ ) পিতার উদ্দেশে রামের সত্দ্ধ উল্নেখ। 


পরমাক্স-'পায়সান্ন। ৃ 

চর্ব্₹, চোষ, লে, পেয়__চর্য-চর্বণ করিয়া খাইবার বস্ত, অর, মৎস্য, 
মাংসাদি; চোষু-চুষিয়া খাইবার বস্ত, মোদকাদি। লেহা--লেহন করিয়া খাইবার 
বস্ত, দধি, ক্ষীরা্গি? পেয়--পান করিবার বন্ত, সুগন্ধি মধুর পানীয়। 

কামগুকে যথ। কামলতা, মহেখাস, সন্ত ফলবভী--কামধুক্‌ (কামছুছ,)" 


বিশদ টাকা-টিপ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৮ম সর্গ পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮ ৩৪৩ 


শবের অর্থ কামধেনু এবং কামলতা শব্দের অর্থ কল্পললত| বা কল্পতরু। এস্থলে কামধুক 
শব্দটি কামধেন্ অর্থে নিশ্চয়ই ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ সেই অর্থ গ্রহণ করিলে 
বাক্যটির কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায় না। কবি কামধুক শব্দটি সম্ভবতঃ কামী বা 
কামনাকারী অর্থে ই ব্যবহার করিয়াছেন। নিহুতার্থত। দোষ। সম্ভাব্য অর্থ £_- 
হে মহাবীর রামচন্দ্র, কামীর নিকট কল্পতরু যেরূপ সগ্যঃ ফলদীয়ক ;_-তাহার নিকট 
লোকে যে কামনা ব্যক্ত করে, তৎক্ষণাৎ সে যেমন তাহ পূর্ণ করে, _সেইন্দপ 
যমপুরীর পূর্বদ্বারে সতী সাধবীগণের মনোরম আবাসম্থলে প্রার্থনা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই 
সকল প্রার্থনার পূরণ হয়। 

নাহি কাজ 'যাই তথা_-দতী সাধবীগণ যে স্থানে নিশ্চিন্তে স্থখে বাস 
করিতেছেন, সেখানে যাইয়া তীহাদের বিশ্রামের ও প্রশাস্তির বাধা স্য্টি করিবার 
প্রয়োজন নাই। 

বন্ধ্য-_উষর, অন্ধর্বর | 

প্রভু-_রামচন্দ্র। রামায়ণীয় প্রভাবের নিদর্শন । তুলনীয়, 

“চেতন পাইয়া নাথ কহিল কাতরে” (১৮)। 

তাড়াইছে বালিবৃন্দে উর্মিদলে যেন-_-উত্তপ্ত ঝটিকা সর্বসময়ে প্রবাহিত 
হইয়৷ মরুভূমির বক্ষে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অসংখ্য বালুকার ঢেউ সি করিয়া 
সেগুলিকে সবেগে ঠেলিয়া লইতেছে। 

মহোরগবৃন্দ__প্রকাগুদেহ সর্পগণ। 

অশেষ শরীরী শেষ যথা-_অনীম দেহবিশিষ্ট শেষ নাগ বা বাস্থৃকি নাগের মত। 

হলাহল- তীব্র দাহিকাশক্তিসম্পন্ন কালকুট বা বিষ । 

হায়রে, কে কবে লভয়ে বিরাম ক্ষণ ইত্যাদি--এই ভীষণদর্শন, অন্্বর, 
ঝটিকা-তাড়িত, আগ্নেয-গিরিলমূহের অগ্নযৎ্পাত-বিক্ষন্ব, ভয়াবহ-হ্দপূর্ণ, প্রেতপুরীর 
উত্তর দ্বারে কোন বস্তই স্থির নহে? সকলেই অস্থির ও চঞ্চল । 

দিয়। পাড়ি__পাড়ি দিলে। অনমকর্তুপদ (তট ও কাগ্ডারী ) বলি! 'পাঁড়ি 
দিয়া” এই অসমাপিকা'-ক্রিয়াপদের্‌ সাহাষ্যে পরবর্তী বাক্যটিকে সম্পূর্ণ কর! যায় না। 

জলারণ্যে- অরণ্যবৎ নির্জন সমূদ্ধে। 

জনরব-_মহ্থয্বের কঠস্বর। ( অপ্রচলিত )। 

কনকগ্রসূনপুর্ণ-_্রণপষ্পময়। 

নব কুবলয়-ধাম-_সন্ঠঃ প্রস্ফুটিত পদ্মফুলসমূহ্ের আশ্রয়স্থল। 


সঃ মেঘনাদবধ কাব্য 
সঞ্জীবনীপুরী-_ঘমপুরী ।-_তুলনীয়,__ 


“আমার সেবক ভ্রমে ' যদ্দি লয়ে থাকে যমে 
বড়াই করিব তার দূর। 
দিয়া বহুতর ক্লেশ লুটিব তাহার দেশ 


পোড়াইব সঞ্তীবনীপুর |” 
( কবিকম্কণ__ধনপতির উপাখ্যান ) চগ্ডিকার ক্রোধ ও রণসজ্জা 
এবং-__“ত্যজি স্ভীবনীপুর যাও নাথ কতদূর 
বিষয় করিয়া সমাপনে ॥৮ (এ) যমদূতের সহিত যুদ্ধ 
এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি ইত্যার্দি_যমপুরীর অন্তর্গত হইলেও, সম্মুখসমরে 
নিহত বীরগণের আবামস্থল এই পবিত্র উত্তর ছারে চন্দ্র, সুর্য ও নক্ষত্রসমূহ প্রতিদিন 
এই স্থানের অধিবাঁসিগণের উপর বিধাতার স্থপ্রন্ন হান্তন্বরূপ উজ্জল কিরণ বর্ষণ 
করিতেছে । 
উজ্জলে- সমুজ্জনভাবে। দীপে ক্রিয়ার বিশেষণ । 
রলভূমিবূপে-উতসবভূমির বা কৌতুকাদি প্রদর্শন করিবার স্থানের ন্যায় 
স্থলজ্জিত। বীরগণের এই স্থখময় আবামস্থানের বর্ণনা ঈনীড, কাব্যের ৬ষ্ঠ সর্গের 
১০৫৬-১০৯২ পংক্তিতে দ্রষ্টব্য । 
চম্মী- চর্ম বা ঢাল-খেলোয়াড়, ঢালী। 
ঝআোতাকুলে-শ্রোতৃক্লে_ শ্রোতাদ্দিগকে। 
বীরকুল সংকীর্ভনে-_বীরগণের যশোগাথা গান করিয়া। 
সত্যধুগ-রণে সম্মুখ সমরে হত রথীশ্বর যত- শুত্ত, নিশুস্ত, মহিষাস্থর, 
ত্রিপুরার, বৃত্র? স্ুন্দ, উপস্থুন্দ প্রভৃতি দীনবগণ সত্যযুগে আবিভূ্তি হইয়াছিল। 
প্রথম তিনজন চগ্ডিকার হস্তে, ত্রিপুর মহাদেবের হস্তে, বুত্র ইন্দ্রের হস্তে, এবং সুন্দ ও 
উপস্থন্ন তিলোত্বমালাভহেতু পরস্পর পরস্পরের হস্তে সন্মুখযুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। 
তুলনীয়,_ 
* 7619 091] 619 9131918 (20001190961 ৪0:06, 
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কাঞ্চনশরীর-যথ। হেমকুট-_গন্ধরগণের আবাসতৃমি স্বর্ময় হেমকূট পর্বতের 
ম্যায় বিশাল ও উজ্জ্বল দেহধারী। তুলনীয়,--“হেমকুট-হেমশূঙ্গ-সমোজ্জল তেজে” 
(৭ম মর্গ |. ৩৩০ )' 


বিশদ টীকা-টিগ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যার্দি--৮ম সর্গ, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৪ ৩৪৫ 


দেবতেজোস্তব! _দেবতাগণের দেহনির্গত তেজোরাশি একত্র মিলিত হইয়া 
চণ্ডিকামূতি ধারণ করে। দেবতেজঃ+-উদ্ভবা,_-সন্ধি সমর্থনীয় নহে। 
তুরজমদমী-_গতিবেগে অশ্বকে পরাভূতকারী ; মহিযাস্থরের বিশেষণ । 
ত্রিপুরারি-অরি শুর ন্ুরথী ত্রিপুরে-_ত্রিপুরের অরি শিব, তীহার অরি বীর 
যোদ্ধা ত্রিপুর নামক অস্থর। "বাছল্যোক্তির (2510107558-এর দৃষ্টান্ত) 
আনন্দে ভাসিছে ভ্রাতৃপ্রেমানন্গে পুনঃ” স্থন্দ-উপস্থন্দের সৌন্রাত্র ছিল 
অসীম ও অবর্ণনীয় । সেইজন্য তাহারা অমরত্বলাভের বিকল্পরূপে বর প্রার্থনা 
করিয়াছিল যে, পরম্পর পরস্পরের হস্তে ছাঁড়া অন্য কাহারও হস্তে তাহারা নিহত 
হইবে না। পরে তাহাদের মধ্যে বিছেষ ও অন্ুয়া স্যপ্টির উদ্দেশ্যে তিলোত্তমার হট 
হয়, এবং তিলোত্বমাকে কে লাভ করিবে ইহ] লইয়। কলহ করিয়া উভয়ে উভয়ের 
হস্তে নিহত হয়। মৃত্যুর পর প্রেতপুরীর উত্তর দ্বারে বীরগণের মধ্যে তাহারা পূর্বের 
্যায়ই ভ্রাতৃপ্রেমপূর্ণ হৃদয়ে একত্রে অবস্থান করিতেছে। 
নরান্তক (রণে নরান্তক)-যুদ্ধে অসংখ্য নরঘাতী নরাস্তক নামক 
রাক্ষল। 
অন্ত্যেষ্টি_অন্ত্য (অস্তিম, শেষ)+ইষি (ঘজ্ঞ)_শব সৎকাররূপ মানুষের 
জীবনের চরম কৃত্য । 
অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত, নাহি গতি এ নগরে" মৃত্যুর পর দেহের সৎকার না হওয়া 
পর্যস্ত কেহ যমপুরীতে প্রবেশের অধিকার পায় না। তুলনীয়, 
না0৮ 09591 0090. 0085 0859] ০:82 
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[718 00098 89 17) 656 010)-7৮ (890914-- বা, 629-81) 
জ্ুবীর-_বীরশ্রেষ্ঠ বালি। 
ঝল ঝলে- _ওঁজ্জলো ঝল মল করিতেছে । 
অন্তায় সমরে সংহারিলে মোরে তুমি-_ন্গ্রীব ও বালি যখন বাহযুদ্ধে রত, 
সেই অবস্থায় স্থগ্রীবের সাহাধ্যার্থ রাম দুর হইতে গুধধভাবে শর নিক্ষেপ করিয়া 
বালিকে বধ করিয়াছেন বলিয়৷ বালির এই অনুযোগপূর্ণ সম্ভাষণ। 
বিমল রয়ে- নির্মল প্রবাছে। 
সলজ্ায়--বালিকে স্ুগ্রীবের অনুরোধে বিন! কারণে অন্তরালে থাকিয়া বধ? 
করিয়াছিলেন বলিয়! মলজ্জ্ভাবে। অশুদ্ধ প্রয়োগ ।- 
পিরীতি এগ্রীতি_আনন্দ, হর্য॥ 


৩৪৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


তোম! সকলে-তোমর! সকলে । কর্তৃকারকে “তোমা সকলে? অযথা গ্রয়োগ । 
তুলনীয়,__ “বরিছ্থ তোমারে 
আমা সবে? চল নাথ, আমাদের সাথে 1” (৫1২৯৪) 
“খনির গর্ভে” উত্তরিল। বালি-*' - "আাহীন কেবা, কহু রঘুমণি ?-__ 
এস্থলে খনিগর্ভস্থিত মণিনমৃহ ওঁজ্জল্যে সকলে সমান না! হইলেও কোনটিই অনুজ্জল 
নয়_এই অপ্রন্তাবিত বিষয়ের সাহাযো, প্রেতপুরে আগত বীর যোদ্বগণ সকলে 
সমহৃথী না হইলেও-_কেহই অস্থখী নহেন,__এই প্রস্তাবিত বিষয়টি জ্ঞাপিত হওয়ায় 
অপ্রস্ভত-প্রশংসা অলঙ্কার হইয়াছে । 
পীঘ.ষ সলিল1__অম্ৃতবৎ মধুর-সঙগিলবিশিষ্টা। 
দ্বিরদ রদ-নিমিত- হস্তিদস্তে প্রস্তত। 
পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি- পদ্মদলের ন্যায় আরক্তবর্ণবিশিষ্ট মধুন্থদন অন্যাত্রও 
দল বা পাপড়ি অর্থে পর্ণ শবের ব্যবহার করিয়াছেন। তুলনীয়, 
“নিশার শিশিরে পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন” (১/৩৩১) 
“কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ?” (৪1৮১) 
এবং “পন্সপর্ণে স্থপ্ধ দেব পদ্মযোনি যেন” (৭1২) 
চক্্রাতপে ভেদি সৌরকরপুঞ্জ যথ! উ্সব-আলয়ে__উৎসবগৃহে গোলাপি 
টাদোয়! ভেদ করিয়া! পতিত ঈষদ্রক্তিম স্র্যরশ্মির স্তায়। 
বাসন্ত-_বদস্তকীলীন। বিশেষণ। 
শুভ্ভ-কল্যাণীয়। 
তাত- সম্মান বা আদরবাচক সম্বোধন । 
হুতজীব- মৃত; হত হইয়াছে জীব ( জীবন ) যাহার; বন্ত্রীহি। 
মানা1€আরবী শব্দ মন্অ_ নিষেধ । 
রিপুদমি-_( সম্বোধনে ) হে শক্রদমনকারি | 
কোথায় হেমাঙ্গ গিরি উঠিছে আকাশে বৃক্ষচূড় ইত্যাদি-কোন স্থানে 
মহাদেবের জটাবিশিষ্ট মস্তকের সভায় চুড়াদেশে বৃক্ষাদিশোভিত স্বর্ণময় পর্বত আকাশে 
মন্তক উত্তোলন করিয়া আছে। 
কপর্দীঁ_জটাজ বিশিষ্ট মহাদেব। “কপর্দোহস্য জটাজট | ( অমরকোষ ) 
'জটাধারী কপর্দা” অধিকপদতা দোষ । 
কলে- অব্যক্ত মধুর ধবনিতে । প্ধ্বনৌ তু মধুরাম্ফুটে কলঃ ( অমরকোষ ) 


নীচদেশে--পর্বতের পাদদেশস্থ নিয়ভূমিতে। 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_"ম সর্গ, পৃষ্ঠা ৯৯-১০১ ৩৪৯ 


'  তাহে সরঃ খচিত কমলে--সেই সকল নিক্নভূমিতে পন্মবনশোভিত মরোবর- 

সমূহ রহিয়াছে । 

বিনতানন্দনাত্মজ-_বিনতার পুত্র গরুড়ের আত্মজ অর্থাৎ পুত্র,_জটাযু। 

দেখ চেয়ে, ত্বর্গবৃক্ষমূলে মরকতপত্রহ্ত্র ইত্যাদি-_জটাযু রামচন্দ্রের দৃহি 
অদুরবর্তাঁ একটি স্বর্ণময় বৃক্ষের প্রতি আকুষ্ট করিলেন। বৃক্ষটির সমুন্নত মন্তাকের উপর 
সবুজ মরকতমণির পত্রপুগ্ণ ছত্রের ন্যায় প্রদারিত রহিয়াছে । তাহারই তলায় ন্বর্ণাসমে 
রঘৃবংশের আরদিপুরুষ দিলীপ পত্রী স্থক্ষিণার সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা! জটাযু. 
রামকে দেখাইলেন। 

বংশের নিদান তব-_তোমার বংশের, অর্থাৎ রঘুবংশের আদি পুরুষ। দিলীপের 
পুত্র রঘু হইতে রঘুবংশের উৎ্পত্তি। 

ইক্ষণাকু-_বৈবস্বত মনু পুত্র এবং ুর্ববংশের আদি পুরুষ । 

মান্ধাত।-_হূর্যবংশীয় অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজা। 

নন্ুষ- চন্ত্রবংশীয় নৃপতি, য্যাতির পিত|। 

সাষ্টা্গে নমিলা- দেহ ভূমিতে লুষ্ঠিত করিয়। প্রণাম করিলেন। ছুই চরণ, ছুই 
জান্গু, ছুই হস্ত, বক্ষঃস্থল এবং ললাট মৃত্তিকাঁয় স্পর্শ করাইয়৷ প্রণামকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম 
বলে। 

দম্পতীর পদ্দতলে--দিলীপ ও স্থক্ষিণার পদতলে । জায়া ও পতি শব 
দুইটির ছন্দ সম[সে জায়াপতী, জম্পতী ও দম্পতী এই তিনটি রূপ হয়। 

আনন্দ সলিলে ভাসিল হৃদয় মম- রামচন্দ্র বংশধর বলিয়া পরিচয়প্রাপ্তির' 
পূর্বেই বাংসল্যজনিত আনন্দে দিলীপের হৃদয় পূর্ণ হইল। 

জুড়াল আঁখি মম হেরি তোম।-_রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া স্দক্ষিণারও অনুরূপ 
আনন্দ হইল। 

দেবকুলোস্তব যদি দেবাকৃতি ইত্যাদি--তোমার দেবজনোচিত স্ন্দর 
আকৃতি দেখিলে তোমাকে দেবতা বলিয়াই মনে হয়; কিন্ত দেবত! হইলে আমাদের 
স্বামি-ন্ত্রী. উভয়কে তুমি প্রণাম করিবে কেন? কারণ মানুষ কোন অবস্থাতেই 
দেবতার নমস্ত নহে । 'আর যদি দেবতা না৷ হও, তবে এই দেবতার মত হ্বন্দর ও 
পবিত্র দেহে কোন্‌ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়াছ ? 

ভূবন ধিনি জিনিল। স্ববলে দিথিজয়ী--রঘু দিগ বিজয়ে বহিগতি হইয়া সমস্ত 
পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন । 

গিরভে € গর্ভে--( দ্বর-পম্প্রণারণ ) 


৩৪৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


যতদিন চক্র সূর্ধ উদয়ে আকাশে-_তুলনীয,_-“যাঁবচণন্ত্র দিবাকরৌ”। 
উদয়ে-_-উদয় হয় (নামধাতু )। 
ধর্মরাজে-__যমদেবকে। 
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী-__দশবথের অবিবেচনা প্রস্থত প্রতিজ্ঞা- 
পালনেব জন্য প্রিয়তম পুত্র বামচন্দ্র রাজ্যত্যাগী ও বনবাী হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ 
করিতেছেন বলিযা, দশরথের মন সকল সময়েই ক্ষুব্ধ । 
চলিল। একাকী (অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়।)__প্রেতপুবীর উত্তর ঘারে বীবগণেব 
আবাসভূমিতে বালিকে আসিতে দেখিয়া, তাহাব সহিত আলাপ করিতে বলিয়। মায়া 
অদৃশ্য হইয়াছিলেন। বালি বামকে জ্টাযুর নিকটে এবং জটাযু তথা হইতে তাহাকে 
রাজধিগণেব আবাঁপস্থল পশ্চিম দ্বাবে দিলীপ-হ্থদক্ষিণাব নিকটে লইয়! গেলেন। 
এতক্ষণ পর্যন্ত মায়াদেবী অন্তবীক্ষে অনৃশ্ঠভাবে রামেব সঙ্গে সঙ্গেই চলিষাছেন। 
ফল, হায় ফল ছটা কে পারে বণিতে ?-যে গাছ্েব শাখা স্বরণময় এবং 
পত্রাবলী মরকতমণি গঠিত, তাহার ফলের শোভা পাথিব কোন রত্বেব নাহাষ্যে 
ব্যক্ত করা অমস্তব। 
প্রসারি--প্রসারিত বা বিস্তৃত কবিয়া। 
আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে এত দিনে-_প্রিয়তম পুত্রেব বু প্রতীক্ষিত 
আগমনে দশরথের ব্যগ্রতাস্থচক ভাব “কি রে; প্রশ্নে ব্যক্ত হুইয়াছে। তুলনীয়, 
“এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,» কহিলা মরোষে 
রাবণ, “এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে 
নরাধম ?” ( ৭৭৬৯-৭৭০ ) 
ঈনীভ, কাব্যেও প্রেতপুরে সমাগত পুত্র ঈনীয়স্কে দূব হইতে দেখিয়া আঙ্কাইসিম 
অশ্নুরূপ ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন। তুলনীয়, 
“ভব100) 9৪৪০: 8০% 0০৮10 08005 116 81098) 
40010861190 1718 01199108 16] 69828) ৪00 ৪9810 ১ 
86 1886] 800 8: 5০৮. 00008 99 1886 |) ৮ 
(ঘা. 1187-89) 
বিছনে-বিহীন-অভাবে, ব্যতীত। 
লৌহ যথ! গলে অগ্নিতেজে, তোর শোকে ইত্যাদি-_-আমার প্রাণ নিশ্চয়ই 
লৌহবং কঠিন, নতুবা তোমার মত পুত্রকে বনে প্রেরণ করিতে পারিতাম ন]। কিন্ত 
ধতই কঠিন হউক, প্রচণ্ড উত্তাপে যেরূপ লৌহও গলিয়া যায়, সেইরূপ তোমার 


বিশদ টীকা-টিগ্রনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৮ম সর্গ,__পৃষ্ঠ। ১০১-১*২ ৩৪৯, 


বিচ্ছেদ-শোকের গ্রচণ্ডতায় আমার কঠিন প্রাণও গলিত হইয়াছিল; আমি অকালে 
মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াছিলাম। 


নিদারুণ বিধি, বস, মম কর্ম দোষে ইত্যাদি- তুমি ধর্পপথগামী, সুতরাং 
তোমার অদৃষ্টে ছুঃখভোগ ঘটিত না; আমার কুকর্মের ফলেই নিষুর বিধাতা তোমার, 
অদৃষ্টে এত ছুঃখভোগ লিখিয়াছেন। 


সুগ্নন্ধমাদন গিরি--ওষধি-সমঘ্বিত গন্ধমাদন পর্তত। ছন্দের অনুরোধে মাত্রা- 
বৃদ্ধির জন্ “হ্থ' প্রয়োগ । 


হেমলতা।-স্বর্ণকান্তি লতা । 
আশুগতি-পুত্র-_বাযুপুত্র, পবনদেবের পুত্র, হনুমান । 
আশুগতি-গতি-_বাযুর স্তায় দ্রুতগ তিসম্পন্ন । 
সময়ে- উপযুক্ত সময়ে, যথাকালে। 
পুড়ি ধুপদানে, হায়, গদ্ধরস ষথ। ইত্যাদি-_দশরথ রামকে ভ্রাতৃশোকে সান্তনা 
দিয়া বলিলেন যে, হনৃমৎকর্তৃক আনীত বিশল্যরুরণী ওবধপ্রয়োগে লক্ষণ পুনজাবন 
লাভ করিবে, যথাকালে রাবণ নিহত হইবে এবং সীতা পুনরায় কুলবধূরূপে বঘুকুলের 
অন্তঃগুর উজ্জল করিবেন সত্য; কিন্তু অবিমিশ্র স্থখভোগ রামের অদৃষ্টে নাই। ধৃপ 
যেমন ধূপদানিতে পুড়িয় স্থগন্ধে দেশ আমোদিত করে, সেইরূপ অশেষপ্রকার ছুঃখ- 
যন্ত্রণায় দ্ধ হইয়াই রামচন্দ্র যশঃ অর্জন করিবেন এবং সেই যশে সারা ভারত পূর্ণ 
হইবে। 
স্বপাপে-_ন্ত্রণতারূপ পাপের ফলে। 
অধ্গত নিশামান্র এবে ভুমগডলে- পৃথিবীতে এখন রাত্রি মাত্র অর্ধেক 
অতিবাহিত হইয়াছে । 
নারিল। স্পশিতে পদ- হুস্মদেহধারী বলিয়া! । তুলনীয়,_ 
+[007009 86059 6159 ৪00, 1738 5879 60 0198] ; 
[00109 6196 810, 10108106000 10001901119 £:880, 
(8970916-- ঘা. 1161-69, 
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ-_রঘৃপুত্র অজের পুত্র দশরথ । 
দশরথাত্বজে-_দশরথ-পুত্র রামকে । 
ভূতপুর্ব দেহু-_পৃথিবীতে পূর্বে যেরূপ ছিল সেইক্প রক্তমাংসে গঠিত স্থূল দেহ । 
“ প্রণমি .বিম্ময়ে পদে-ছায়াময় ক্ষ শরীর অবিকল স্থল জড়দেহের মতই 
্ কিন্তু স্পর্শনীয় নহে জানিয়া, বিস্মিতভাবে পিতার চরণোদেশ্রে প্রণাণ 
করিয়া। 
প্রেতপুরী নাম অষ্টমঃ সর্গঃ-_অষ্টম সর্গে প্রধানত; গ্রেতগুরীর বর্ণনা! করা 
হইয়াছে বলিয়! এই সর্গেক নাম প্রেতগুরী । 


বিশদ টীকা টিগ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাধ্যাদি 


নবম সর্গ 


মেঘনাদব্ধ কাব্যের নবম সর্গের বিষয়বন্ত মেঘনাদের অস্ত্ে্টিক্রিয়ার কথা রামায়ণে 
উল্লিথিত হয় নাই। এই সর্গে বণিত বিষয়ের পরিকল্পন। হোমার-রচিত ইলিয়ড, কাব্য 
হইতে গৃহীত সেখানে পাত্রক্ল,সের ও ছেইরের মৃত্যুর পর তাহাদের অস্ত্যে্টিক্রিয়ার 
কথা বণিত হুইয়াছে। এই সর্গের অন্তিম কয়েকটি পংক্তিতে কবি গ্রীক আদি 
কবির নিকট তাহার খণগ্রহণের স্বীকৃতি রাখিয়] গিয়াছেন। সর্গের প্রথমাংশেও রাবণ- 
কর্তৃক রামচন্দ্রের নিকট মন্ত্রী সারণকে দুতরূপে প্রেরণ করিয়! পুত্রের অন্ত্যেট্ক্রিয়ার 
জন্য সাতদিন সংগ্রামবিরতির প্রার্থনা,__ইলিয়ড, কাব্যের চতুবিংশতিতম সর্গে 
উল্লিখিত হেক্টরের মৃত্যুর পর উ্য়রাজ প্রায়াম-কর্তৃক একিলিসের নিকট এগার দিন 
সংগ্রামবিরতি প্রার্থনার অনুরূপ । সমগ্র কাব্যের মধ্যে যে রণোম্নাদনা ও উৎসাহের 
সুষ্টি করা হইয়াছে, পূর্ববর্তী সর্গে প্রেতপুরীর বর্ণনায় তাহা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, 
এবং এই শেষ সর্গে অতিশয় করুণ একটি প্রশান্তির মধ্যে কাব্যখানি পরিসমাপ্তি 
লাভ করিয়াছে । “গাইব ম| বাররসে ভাসি মহাগীঁত” বলিয়া কবি যে-কাব্যরচনা 
আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই বীররস-ভূঘিষ্ঠ কাব্যের অকস্মাৎ এইরূপ করুণ রসের মধ্যে 
পরিসমাপ্তি ভারতীয় অলঙ্কারশান্ত্রের বিচারে হয়ত দৌষ বলিয়াই পরিগণিত হইবে; 
তথাপি ইহা! স্বীকার করিতেই হইবে যে, রামা়ণের ও মহাভারতের ঘটনার মত 
মেঘনাদবধ কাব্যের ঘটনারও একটি মহাঁঁকাব্যোচিত বিষাদময় গভীর পরিণতি 
ঘটিয়াছে। শক্তি ও এই্বর্ষের দস্ত, যুদ্ধ ও শোণিতপাত, জীবনের আশা, আনন্দ, 
আড়ম্বর ও উচ্চাকাজ্ষা__সকলই যে মৃত্যুর নিকট অতি তুচ্ছ--এই চিরস্তন স্থরটিই 
যেন কানে ধ্বনিত হইতে থাকে। 

বিষয় সংক্ষেপ--মেঘনাদের মৃত্যুর ও লক্ষণের যুদ্ধক্ষেত্রে পতনের পর দিবসের 
এবং বীরবাহ নিধনের দ্বিতীয় দিবসের রাত্রি প্রভাত হইল। লক্ষণ পুনজাঁবন লাভ 
করায় রামসৈন্য জয়ধ্বনি করিয়া! উঠিল। রাবণের রাজসভায় দেই জয়ধ্বনি প্রবেশ 
-করিলে বাঁবণ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পূর্বরাত্ধে শোকা চ্ছন্ন শক্রগণ এখন আবার 
জয়ধ্বনি/ করিতেছে, ইহার কারণ কি? তবে কি লক্ষণ বাচিয়া উঠিল? রাম 
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দৈববলে ঘে লকল কার্য সাধন করিয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে অসাধ্য কোন কাধই 
নাই। 
মন্ত্রী সারণ বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে, দেবানুগ্রহে ওষধি-পর্বত গন্ধমাদন 
স্বয়ং লঙ্কায় আসিয়। ওধধদানে লক্ষ্মণের দেহে গ্রাণসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া 
রামসৈন্ের এইরূপ উল্লা। রাবণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন যে, বিধাতার 
বিধান অলঙজ্ঘনীয়। যে শক্রকে তিনি স্বহস্তে বধ করিয়া আসিয়াছেন, মেও দৈববলে 
বীচিয়া উঠিল! বৃথা বিলাপে প্রয়োজন নাই। রাবণ বুঝিতেছেন যে, লঙ্কার পতন 
আনন; নতুবা! কুন্তকর্ণের ও মেথনার্দের মত বীরের অকালমৃত্যু ঘটিত না। তিনি 
মন্ত্রীকে রামচন্দ্রের শিবিরে গমন করিয়া মেঘনাদের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়! পালনের জন্য সাত 
দিন যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করিতে বলিলেন। 
মন্ত্রী সারণ অশ্ুচরসহ লমুদ্রতীরে রামের শিবিরে গমন করিলেন । যেখানে নবজীবন- 
প্রাপ্ত লক্ষণ এবং অনান্য বীরগণ-বেষ্টিত হুইয়! রামচন্দ্র উপবিষ্ট সেখানে দূত আসিয়া 
জানাইল যে, রাবণের মন্ত্রী রাঁমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত শিবিরঘ্বারে উপস্থিত 
হইয়াছেন। রামচন্দ্র মন্ত্রীকে সসম্মানে তাহার নিকটে লইয়া! আগিতে বলিলেন। 
সারণ রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়। রাবণের সপ্তদিন যুদ্ধবিরতির অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিলেন । রামচন্দ্র উত্তর করিলেন ষে, রাবণ তাহার পরম শত্রু হইলেও, তাহার এই 
শোকে তিনিও অত্যন্ত ছুঃখিত। তিনি রাবণের অনুরোধে সাতদিন অন্ত্রধারণ 
করিবেন ন!। ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি কখনও অপরের ধর্মানুষ্ঠানের সময়ে তাহাকে 
আক্রমণ করেন না। সারণ রামচন্ত্রের প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, বীরশ্রেষ্ঠ ও 
বজ্ঞোত্বম রাম তাহার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন। রক্ষঃকুলে যেমন রাবণ শ্রেষ্ঠ, 
নরকুলে রামও ঠিক তেমনই । কুক্ষণে এই ছুই শক্তিমান ও গুণবান ব্যক্তি পরস্পরের 
শক্রবূপে আবিভূতি হইয়াছেন বলিয়া সারণ আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। 
রাঁমচন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া! সারণ শোকার্ত রাবণের নিকট প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। রামের আদেশে সেনানায়কগণ যুদ্ধ্জা ত্যাগ করিয়! যে যাহার শিবিরে 
বিশ্রামার্থ গ্রবেশ করিলেন। 
এদিকে অশোকবনে শীত যেখানে বিষঞ্নভাবে অবস্থিত, সেখানে সরমা আসিয়া 
তাহার চরণে প্রণাম করিয়া তাহার পার্খে উপবেশন করিলেন। সীতা সরমীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, গত ছুইদিন যাবৎ লঙ্কাবাদিগণ শোকে ক্রদদন করিতেছে কেম। 
পূর্বদিন সারাক্ষণ তিনি যুদ্ধের ভীষণ গর্জন শুনিয়াছেন; দিবাশেষে রাক্ষমসৈন্ত 
স্জয়ধ্বনি করিয়] লঙ্কায় গ্রবেশ করিয়াছে। এইযুদ্ধে জিতিলই বা কে, হারিলই বা 
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কে, তাহা তিনি জানেন নাঁ। চেড়ীর্দের জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দেয় না। 
কাল রাত্রিকাঁলে ত্রিজট। নামী ভীষণ! রাক্ষসী ক্রোধে অন্ধ হইয়া! সীতাকে কাটিতে 
আপিয়াছিল; অন্য চেড়ীরা তাহাকে বাধা দেওয়াতেই শীতার প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে। 
সরমা বলিলেন যে, কাল লক্ষণের হস্তে মেঘনাদ যুদ্ধে নিহত হওয়ায় লঙ্কাবাসিগণ 
শোকে বিলাপ করিতেছে । এতদিনে রাবণ সম্পূর্ণরূপে বলহীন হইল। সীতা! বলিলেন 
যে, এই শক্রপুরীতে একমাত্র সরমাই তাহার নিকট শুভ সংবাদ বহন করিয়৷ আনেন। 
লক্ষ্মণ বীরতরেষ্টগণের মধ্যে ধন্য +_তীহাঁর কল্যাণেই হয়ত এতদিনে তাহার মুক্তির 
উপায় হইল) কারণ এখন রাবণ অম্পূর্ণরূপে সহায়হীন হইয়া পড়িয়াছে। লীতার 
দুঃখের অবধান হইবে কিনা কে জানে? ভবিস্ততে কি ঘটে দেখার জন্ত সীতা 
প্রতীক্ষা করিবেন। এদিকে বিলাপধ্বনি ক্রমে বাঁড়িয়া উঠায় সীতা সেদিকে সরমার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সরমা বলিলেন, _মেঘনাদের শব-সৎকারের জন্য রাব্ণ 
রাঁমচন্দ্রের সহিত মন্ধি স্থাপন করিয়। পুত্রের মৃতদেহ সমুদ্রতীরে লইয়া যাইতেছে । 
রাবণের অনুরোধে দয়াবান রাম সাঁতদিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়াছেন। মেঘনাদের 
সহিত তাহার সাধবী পত্রী প্রমীঙ্লাও সহমৃতা৷ হইবে ;_ প্রমীলার মৃত্যুর কথা ভাবিতে 
সরমার মন দুঃখে পূর্ণ হইয়া! উঠিতেছে। সীতা পরের ছুঃখের কথা শুনিয়া! অত্যন্ত 
কাতর হইয়া বলিলেন যে তীহার অতি কুক্ষণে জন্ম হুইয়াছে; তিনি মুতিমতী 
অমঙ্গলম্বরূপিণী। তাহার অদৃষ্টদোষেই নরোত্বম রামের লক্ষণের সহিত বনবাদ 
এবং দশরথের অকালমৃত্যু হইয়াছে তাহার জন্যই বীর জটায়ুর, ইন্দ্রজিতের ও 
অন্যান্য অনংখ্য রাক্ষবীরের নিধন হইয়াছে এবং তাহার জন্যই আজ সুন্দরী প্রমীলা 
মৃত্যুবরণ করিতে চলিয়াছে। সরমা প্রত্যুত্তরে সীতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন যে, 
এই সকল ঘটনায় পীতাঁর কোনই দোষ নাই। লীতাঁকে হরণ করিয়া আনিতে 
রাবণকে কে বলিয়াছিল? রাবণের কর্মফলেই রাধণ নিজের বিনাশ ভাকিয়! 
আনিয়াছে। এই বলিয়া নরম! শোকে রোদন করিতে লাগিলেন এবং পরছুঃখ- 
কাতর! সীতাও রাক্ষদগণের শোকে অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। ্‌ 

ইত্যবনরে মেঘনাদের অস্ত্যে্িক্রিয়ার ব্যবস্থা! সম্পূর্ণ হওয়ায়, লঙ্কার পশ্চিম দ্বার 
ভীষণ শবে উন্মোচিত হইল। লক্ষ লক্ষ পতাকাবাহী রাক্ষদ পথের ছুই পারে 
শ্রেণীবন্ধভাবে অগ্রপর হইতে লাগিল। শবধাত্রার পুরোভাগে হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপিত 
ছুন্টুভি গম্ভীর শবে ধ্বনিত হইতেছিল। কাতারে কাতারে পদাতিক, অশ্বারোহী, 
গজারোহী এবং রথারঢ় সৈম্ত ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি 
চলে ততদূর পর্যন্ত নিরানন্দ রাক্ষদগণ দলে দলে সমূদ্রতীরাভিমুখে চলিয়াছে। 


টা বিশদ টীকা-টিপ্পনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৯ম সর্গ ৪৬ 


তাহার পর বাহির হুইয়। আধিল কৃষ্ণবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে আরঢ়া প্রমীলার দাসী মলিন- 
বদনা, অশ্রমুখী নৃমুণ্মালিনী এবং প্রমীলার অন্তান্ত অন্থুচরীগণ। তাহারা কেহ 
শোকে দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিতেছে, কেহ কাদিতেছে, এবং কেহ কেহ রামচন্দ্রের মেনাগণের 
প্রতি কুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। অঙচরীগণ প্রমীলার শূন্যপৃষ্ঠ ঘোটকী 'বড়বাঃকে 
বেষ্টন করিয়৷ চলিয়াছে। চারিদিকে চামর-বীজনকারিণীগণ চামর দ্বারা বীজন 
করিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে রাক্ষসবধূগণ অশ্রপূর্ণনয়নে অগ্রসর হইতেছে। 
প্রমীলার ব্যবহৃত অন্ত-শস্ত্র ও বীরবেশ 'বড়বা"র পৃষ্ঠে স্থাপিত হইয়াছে । দানীগণ 
খই, কড়ি, স্বর্ণমুদ্রা প্রভৃতি চারিদিকে ছড়াইয়া৷ দিতেছে; গায়িকাগণ করুণ সুরে 
বিলাপের গান গাহিতেছে এবং শোকে বক্ষে করাঘাত করিয়া রাক্ষলরমণীর ক্রন্দন 
করিতেছে । 

ইহাদের পর অন্ত সকল রথের মধ্যে মেঘনাদের মেঘবর্ণ প্রকাও রথখানি বাহির 
হইয়া আপিল; কিন্ত সে রথ আজ আরোহিশুন্ত । রথের মধ্যে মেঘনাদের ব্যবহৃত 
অস্ত্রশত্ত্র রক্ষিত হইয়াছে । গায়কেরা করুণস্থরে শোকগাথা গাহিতেছে ; কেহ স্বর্ণ- 
মুদ্রা ছড়াইতেছে এবং জলবাহকের! পথের ধূল! দূর করিবার জন্য পথে জলসেচন 
করিতেছে । রথখানিও সমুদ্রতীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। 

অতঃপর স্থবর্ণশিবিকাক্ন রাহিতা, ম্বামীর শবের পার্থ উপবিষ্টা প্রমীলা! দ্বারপথে 
বৃহির্গত হইলেন। তাহার ললাটে পিন্দুরবিন্দু, গলায় ফুলের মাল! এবং হস্তে কঙ্কণ 
শোভিত। চামরিণীরা অশ্রপূর্ণ নেত্রে চামর বীজন করিতেছে; কোন কোন রাক্ষস- 
রমণী কাদিতে কাদিতে ফুল ছড়াইতেছে । 

প্রমীলা মৌনমুখে বিষগ্নবদনে উপবিষ্ট । কাতারে কাতারে রক্ষ:সেনা কোবমুক্ত 
তরবারি হন্তে শিবিক! বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে। বেদজ ব্রাঙ্গণগণ বেদমন্ত্র পাঠ 
করিতেছেন; পুরোহিত মস্ত্োচ্চারণপূর্বক অগ্নি বহন করিয়া চলিয়াছেন রাঙ্গগাবধূরা 
ব্ণপাত্রে নানারূপ বস্ত্র, অলঙ্কার, পুষ্প, চন্দন, কল্ত,রী ইত্যাদি এবং স্বর্ণকলসে পবিভ্র 
গঙ্গাজল বহন করিতেছে । চারিদিকে স্থবর্ণদীপ জপিতেছে এবং নানাগ্রকার বাস্ত 
বাজিতেছে। সধব! নারীর! অশ্রুসিক্ত নয়নে হুলুধ্বনি করিতেছে। 

সর্বশেষে বাহির হুইয়া আসিলেন শুশ্রবস্থ ও শুভ্রউত্বরীয়-পরিহিত বিশালকায় রাবণ। 
তাহার চারিদিকে কিছুদুরে মস্ত্িগণ ও সেনাপতিগণ অশ্রসিক্তনেত্রে, নতমুখে অগ্রসর 
হুইতেছেন। রাবণের পশ্চাতে লঙ্কাপুরী শুন্ভ করিয় আবালবৃদ্ধবনিত! ভ্রন্দন করিতে 
করিতে বহির্গত হুইল। সকলে অশ্রপাত করিতে করিতে ধীরে ধীরে ৪৪৮ 
'অগ্রধর হইতে লাগিল। 


২৩ 


৩৫৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


রামচন্দ্র অঙগকে দশ শত বীর যোদ্ধার সহিত রাক্ষলগঞ্চের মিব্রভাবে সমুদ্রাতীরে 
গমন করিতে আদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি ল্ণকেই তাহার 
প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিতেন; কিন্তু পাছে লক্ষণকে দেখিয়! রাবণ রুষ্ট হন, এই ভয়ে 
অঙলগদকেই পাঠাইতেছেন। এক সময়ে অঙ্গদের পিতা বালি রাবণের নিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন,-আজ অঙ্গদ শিষ্টাচার রাব্ণকে তুষ্ট করুক। 

অঙ্গ? দশশত বীরসহ সমুদ্রতীরে যাত্রা করিল। আকাশে শচীর সহিত ইন্্র, 
কাত্তিকেয়, চিত্ররথ, যমরাঁজ, পবনদেব, কুবের, চন্দ্র, অশ্বিনীকুমারঘয়, অন্তান্য দেব- 
দেবীগণ, গন্বর্ব, অপ্ধারা। কিন্নর, কিন্নরী গীতি সমবেত হইলেন। আকাশে স্বীয় 
বাদ্ধ বাজিতে লাগিল। 

সমূদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া রাক্ষমগণ ভারে ভারে চন্দনকাষ্ঠ ও স্বৃত দ্বার! যথাবিধি 
চিতারচন| করিল। মন্দাকিনীর পবিত্র জলে শবদেহকে স্নান করাইয়া রক্ষঃপুরোহিত 
গভ্ভীরকণ্ে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। প্রমীল! সমূত্ধে স্নান করিয়! নিজের দেহ হইতে 
অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিয়। মকলকে বিতরণ করিলেন এবং গুরুজনবর্গকে প্রণাম 
করিয়৷ নিজের অন্ুচরীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, এতদিনে তাহার ভবলীল৷ 
সাঙ্গ হইল। তাহারা সকলে যেন দৈত্যপুরে ফিরিয়া প্রমীলার পিতাকে প্রমীলার 
সংবাদ বলে। প্রমীল! মাতার কথ! মনে করিতে, আর ধৈর্ধধারণ করিতে না পারিয়। 
কাদিয়। ফেলিলেন; দানবকন্তাগণও হাহাকার শবে ক্রন্দন করিল। কিন্তু গ্রমীলা 
তন্মুহূর্তেই শোৌকাবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, “আমার মাতাকে বলিও যে, আমার 
অদৃষ্টে বিধাতা যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই এতদিনে ফলিয়াছে। তাহারা আমাকে 
ধাহার হন্তে লমর্পণ করিয়াছিলেন, আমি তাহার সঙ্গেই চলিলাম। তোমরা সকলে 
'আমার কথা ভূলিও না।” 

চিতায় আরোহণ করিয়! গ্রমীল। পতির পদতলে উপবেশন করিলেন। রাক্ষসবাস্ত 
বাজিতে লাগিল; বেদজ্ঞ পুরোহিতগণ উচ্চৈংস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন; 
রাক্ষদবধূর হুলুধ্বনি করিল): এবং এই মকল ধ্বনির সহিত সমবেত রাক্ষসগণের 
হাহাকার ধ্বনি উিত হইল। চতুর্দিকে পু্পবৃটটি হইতে লাগিল এবং বস্ত্র, অলঙ্কার, 
চন্দন, কন্ত:রী প্রভৃতি ভ্রব্য ঘথাবিধি চিতার উপর বধিত হইতে লাগিল। রাঙ্ষসেবা 
পশ্তব্ধ করিয়া ঘ্বতাক্ত করিয় মেগুলিকে চিতার চারিপাঁশে স্থাপন করিল। 

রাবণ চিতার নিকটে আসিয়া কাতরকঠে বলিলেন, "মেঘনাদ, আমার মনের বাঁধনা 
ছিল ঘে, তোমাকে রাজ্যভার দিপা তোমার সম্মুখে আমি শেষ নিঃশ্বান ত্যাগ করিব? 
কিন্ত বিধাতা আমাকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করিলেন। তোমাকে ও পুঞবধূ, 


+?.. বিশদ টাকা-টিগ্লনী ও ছুরহ অংশের ব্যাখ্যাদি-_৯ম সর্গ-:৯ম সর্গ ৩৫৫ 
প্রমীলাকে নিংহাসনে রক্ষোরাজ ও রানীরূপে দেখিয়। চক্ষু জুড়াইব, ভাবিয়াছিলাম;- 
কিন্তু তাহার পরিবর্তে তোমাদের উভয়কে চিতার উপরে দেখিতেছি! আমি এই ফল 
লাভ করিবার জন্যই কি এত ভক্তির সহিত শিবের সেবা করিয়াছি? আমি কেমন 
করিয়া শূন্য লঙ্কাপুরীতে ফিরিয়া! যাইব? যখন মন্দোদরী আসিয়৷ জিজ্ঞাসা করিবেন 
যে, পুত্র-পুত্রবধূকে সমুদ্রতীরে রাখিয়া কোন স্থখে লঙ্কায় ফিরিয়া আসিলাম,__তখন 
তাহাকে আমি কি বলিয়। প্রবোধ দিব? হায়, আমার চিরজয়ী পুত্র! হায় মাতঃ 
রক্ষ:কুলের রাজলম্ম্ি! জানি না, কোন পাপে বিধাতা আমার এই চরমদণ্ড বিধান 
করিলেন !” 

রাবণের কাতর বিলাপে কৈলামে শিব অধীর হইলেন। তাহার জটাজাল কম্পিত 

॥হইল। জটামধ্যস্থ সর্পগণ গর্জন করিতে লাগিল; ললাটে বঙ্ছি প্রচণ্ড দীর্টিতে জলিয়। 
উঠিল; মন্তকন্থ গঙ্গাত্রোত প্রচণ্ড কল্পোলধ্বনি তুলিল,__কৈলাম পর্বত এবং তাহার 
সহিত সমগ্র বিশ্ব রুদ্রের ক্রোধে কাপিতে লাগিল। পার্বতী ভীত হুইয়া করজোড়ে 
বলিলেন যে, শিব অনর্থক কেন ক্রুদ্ধ হইলেন? বিধাতার বিধানেই মেঘনাদের মৃত্যু 
হইয়াছে; -সেজন্ত রাম দোষী নহে। তাহা সত্বেও যদ্দি অবিচারে শিব রামকে বধ 
করিতে চান, তবে আগ্রে দেবীকে বধ করুন। ইহা বলিয়া দেবী শিবের চরণযুগল 
ধারণ করিলেন। শিব তখন শান্ত হইয়া বলিলেন যে, রাবণের দুঃখে তাহার হৃদয় 
বিদীর্ণ হইতেছে? দেবী ভাল মতেই জানেন যে, বাবণকে শিব কত স্নেহ করেন। 
যাহা হউক, দেবীর অন্থরোধে তিনি রাম-লম্্ণকে ক্ষমা করিলেন। অনস্তর শিব 
অগ্নিদেবকে আদেশ করিলেন যে, তিনি তাহার স্পর্শে পবিত্র করিয়। রাক্ষম দম্পতীকে 

অবিলঘ্বে কৈলামে আনয়ন করেন । 

শিবের আদেশে অগ্রিদেব বজ্তাপ্নিরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করামাত্র তাহার স্পর্শে 
চিত। হঠাৎ জলিয়! উঠিল। সকলে বিস্মিত হইয়! অগ্নিরথে দিব্যমৃতিধারী মেঘনাদ ও 
প্রমীলাকে দেখিতে পাইল) অগ্নিরথ তাহাদিগকে লইয়া বেগে আকাশে উঠিল 
সমবেত দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ;--সকল জগৎ আনন্দধ্বনিতে পুর্ণ হইল। 

রাক্ষলগণ ছুপ্ধধারায় চিতার অগ্রি নিবাইয়। চিতাভস্ম সংগ্রহ করিয়। সমু বিদর্জন 
করিল। গঙ্গার পবিত্র জলে চিতাম্থল ধৌত করিয়। রক্ষঃশিল্পিগণ শ্বর্ণময় ইঞ্টকছারা 
অভ্রভেদী মঠ চিতার উপর তখনই পির্মাণ করিয়! ফেলিল। স্‌মুত্রে স্নান করিয়া 
রাক্ষলগণণ অশ্রবর্ষণ করিতে করিতে শৃন্যমনে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিল। সপ্ত দিবানিশি 
লঙ্কাবানিগণ শোকে রোদন করিতে লাগিল। 


রঃ নহারাহারহারারকনররারগা 


৩৫৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


প্রভাতিল বিভাবরী-_বীরবাহু-বধের পরদিবলের এবং মেঘনাদের মৃত্যু ও 
লক্ষণের শক্তিশেলাঘাত দিবসের বাত্রি গ্রভাত হইল। এই কাব্যে বণিত সকল ঘটন। 
তিনদিন ও দুই রাত্রির মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে । গ্রীক অলঙ্কার-শান্ত্রো্ত কালেব 
এক্য (05165 ০1 61206) রক্ষা করিবার দ্রিকে কবির দৃষ্টি ছিল। 

নাদিল বিকট ঠাট-_বিশল্যকরণী-প্রয়োগে লক্ষ্মণ পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় রামচন্দ্রের 
বিরাট সেনাদল জয়ধ্বনি করিয়৷ উঠিল । 

বিল্ময়ে- পূর্বদিবসে লক্ষণের মৃত্যু হওয়ায়, শোকের পরিবর্তে রামসৈন্ের জয়ধ্বনি 
অবণে। 

স্থধিল! সারণে লক্ষি_ মন্ত্রী সারণকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন । 

হে সচিবস্রেষ্ঠ বুধ-_হে জ্ঞানী মন্ত্িবর। 

কি হেতু নিনাদে বৈরিবৃন্দ ইত্যা্দি__রাত্রিকালে যে শক্ররা শোকে বিমর্ষ ও 
নিস্তব্ধ ছিল, এখন প্রভাতে তাহার1 কিজন্য জয়ধ্বনি করিতেছে? 

তাই বা করিল-_সম্তাব্যতাজ্ঞাপক 'বা+। 

অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল- মৃতের পুনজীবন লাভ অসম্ভব ব্যাপার। 
কিন্তু দেবগণ রামের সহায়। হয়ত দেবগণের অনুগ্রহে এইরূপ অনন্তব ব্যাপারং 
সম্ভবপর হইয়াছে। 

মায়াতেজে-_মায়াবলে। 

বাঁচিল যে দুইবার মরি- তুলনীয়, 

“- দুইবার আমি হারাম রাঘবে, 

আর একবার পিতঃ, দেহ আজ! মোরে 

দেখিব এবার বীর বাচে কি ওঁধধে 1” ১৭৪৮-৭৫৩ 

রামায়ণে মেঘনাদ তিনরার যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়] উল্লিখিত হুইয়াছে। প্রথমবারে 

সে রাম-লক্্ণকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়াছিল। দ্বিতীয়বারে তাহার মায়াযুদ্ধের 
প্রচণ্ড সহ করিতে না পারিয়! বাম-লক্ষ্ণ মবৃতব যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত থাকিয়া তাহাকে 
প্রতারিত করেন। তৃতীয়বারে সে রামচন্ত্রকে শোকাঝুল করার জন্য তাহার সম্মুখে 
কৃত্রিম সীতাকে বধ করিয়াছি । 

কর পুি--করহয় পুটের অর্থাৎ কোষের আকার করিয়া) যুক্তকরে। সাধারণ 
গ্রয়োগ 'করপুটে?। 

'দেবাত্ম-_দেবতা আত্মা বা অধিষ্ঠাত্রী যাহার। কালিদাস হিমালয়কে “দেবতাত্া"| 
বলিয়াছেন। গন্ধমাদন হিমালয়েরই শাখা বিশেষ। 


বিশদ টাকা-টিপ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৯ম লগ, _ পৃষ্ঠা ১*৩-১০৪ ৩৫৭ 


আপনি আসি গত নিশাকালে- হুন্মান ওষধ আনিতে যাইয়! উধধ চিনিতে 
না পারায় আস্ত গন্ধমাঁদন পর্বতটিই লঙ্কায় বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। সারণ, বা 
যে রাক্ষস প্রহরীর এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলেন, তাহার] ভাবিয়াছিলেন যে, 
পর্বতশূ্গ বুঝি আপনা হইতেই লঙ্কায় আসিয়াছে । 

হিমান্তে-_শীত খতুর অবসানে। 

দাক্ষিণাত্য যত-_দক্ষিণাঁপথের অন্তর্গত কিছিদ্ধ্যার অধিবালী রামের সেনাগণ। 
রামায়ণবধিত বানরগণের অতিমানবীয় শক্তিসামর্থ্য কবির মন:পৃত ছিল নাঁ। শক্তি- 
সামর্থ থাকিলেও তাহার! যে বানরই ছিল, ইহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই; তাই 
তিনি বলিয়াছিলেন, «[ 0980189 78018 8100 1718 18101,” এই কাব্যে স্ুগ্রীব, 
অঙ্গদ, হনৃমান, নল, নীল প্রভৃতির প্রসঙ্গে কবি সর্বত্রই সযত্বে তাহাদের বানরত্ব 
পরিহার করিয়। তাহাদের উপর যথাসম্ভব মানবীয় ভাব আরোপের চেষ্টা করিয়াছেন। 

বিমুখি অমর মরে ইত্যাদি__সধম সর্গে রাবণ, কাত্তিকেয় ও ইন্ত্র দেবহয়কে, 
এবং রামচন্দ্র, হুনৃমান, স্থুগ্রীব প্রভৃতি নরগণকে পরাজিত করিয়া লক্ষমণকে বধ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়। উক্ত হইয়াছে। 

ভূলিল| স্বধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি_-যমের ধর্ম হইল নিজের অধিকারে 
পাইয়া কাহাকেও পরিত্যাগ না করা) মরিলে কেহই আর বাচিয়৷ উঠে না। রাবণ 
বলিতেছেন যে, তাহার অদৃষ্টদোষেই লক্ষণের ক্ষেত্রে যমও শ্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন । 

গ্রাসিলে কুরঙগে..... ছাড়ে কিনে কভু তাহায়?-_এস্লে সিংহগ্রন্ত কুরঙ্গের 
সহিত যমগ্রন্ত মানবের সাদৃশ্ঠ ছুইটি পৃথক বাকো তুলনাবাচক যথাদি শব ব্যতীত 
ক হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার । 

কুমার বাসবজয়ী- ইন্দ্রজয়ী পুত্র । 

দ্বিতীয় জগতে শক্তিধর-_রূপে এবং পরাঁক্রমে পৃথিবীতে দ্বিতীয় কাণ্তিকেয়ের 
হ্যায়। 4 

তিষ্ঠ তুমি সটৈম্যে এ দেশে সপ্তদিন ইত্যাদি__রাবণের এই যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা 
ইলিয়ড কাব্যোক্ত ঘটনার অনুরূপ । হেক্টরের মৃত্যুর পর উ্রাজ প্রায়াম গ্রীক্-শিবিরে 
যাইয়! নিক্ষয়দানে মৃত পুত্রের দেহ একিলিসের নিকট হুইতে উদ্ধার করেন এবং 
পুত্রের অস্ত্যে্টিক্রিয়ার জন্ত একাদশ দিন যুদ্ধবিরতির প্রার্থনা! করেন। 

সওক্রিয়া__শব-সৎকার, অস্ত্োটিক্রিয়া। 

অনুকূল তব প্রতি শুভ্দাত। বিধি--কল্যাপময় বিধাতা তোমার প্রতি প্রসন্ন; 

মরৃষ্ট তোমার প্রসন্ন । 


৩৫৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে-_অদৃষ্-বৈপুণাচহতুই রাবণের দুর্গতি। 
সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যে কবির প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে এই অদৃষ্টবাদ (ঘ৪6৪)। 
অদৃষ্টগুণেই রাজ্যচ্যুত, বনবাসী ও সহায়সম্পদহীন হইয়াও রামচন্দ্র পদে পদে জয়ী, 
এবং অদৃষ্টদোহেই স্ব ব্রিতৃবনবিজয়ী প্রবলপরাক্রান্ত বীর, এবং বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রগণের 
পিতা! হইয়াও রাবণ পদে পদে রামের হস্তে পরাজিত। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, এই ভাগ্যবিডদ্বিত রাঁবণ বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস-কল্পিত রাবণ হইতে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র চরিত্র। 


পর-মনোরথ- শক্রর অভিলাষ । পর--শক্রু। 

দ্বার_-অবরুদ্ধ লঙ্কার পিংহদ্বার । 

চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে--অনবরত গজনশবে মুখরিত সমুদ্রতীরে 
অবস্থিত রামের শিবিরে । 


যথ। তরু হিমানীবিহনে নবরস ইত্যাদি--নবজীবন লাভের পর লক্ষণ 
হইয়াছেন শীত খতুর পর নবপল্লবিত বৃক্ষের ন্যায় সতেজ; অথবা পুণিমায় নির্মেঘ 
আকাশে পূর্ণচন্ত্রের ন্তায় উজ্জল; অথবা রাত্রির অবসানে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় 
প্রফুল্ল । মালোপম। অলঙ্কার । 


হিমানী_হিম খতু বা শতখতু অর্থে ব্যবহৃত) কিন্তু হিমানী__হিম+ঈীপ, 
( সংহতি অর্থে ) শৰের অর্থ তুষার বা বরফ। অবাচকতা৷ দোষ । 

নেতৃ যত-নেতা৷ ঘত। খকারাস্ত শবের প্রথমার একবটন রূপটিই বাংল! 
প্রাতিপদিকরূপে গৃহীত। অন্ত তৎসম শব্দের সহিত সমান হইলেই নাধারণতঃ সমস্ত] 
পদটিতে তৎসম প্রাতিপ্দিক রূপ গৃহীত হয়; অথবা সমগ্র সমস্ত পদটিকেই তৎসম 
শব্দরূপে গ্রহণ কর! হয়। নেতৃ৯ নেতা? নেতৃগণের, কিন্তু নেতািগের। 


দেবেজ্্র বেড়িয়া যেন দেবকুল রথী-_সেনাদলের নেতৃস্থানীয় স্থগ্রীবাদি 
পরিবে্টত রামচন্্রকে দেবরথিগণ পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্্র বলিয়াই মনে হইতেছিল। 
বী্ধবত্তা ও দেহসৌনর্ষের আধিক্যরূপ সাদৃশ্তছেতু উপমেয় রাম ও স্থৃত্রীবাদিকে উপমান 
দেবসমূহ ও ইন্দ্র বলিয়! সংশয় প্রকাশে উৎপ্রেক্ষ। অলঙ্কার । 

বার্তাবহ--সংবা? প্রদানকারী দূত। 

যে তরুরাজ জলে স্ীর তেজে ইত্যাদি-হুর্ষের প্রখর কিরণে বনের মধ্যে থে 
বনম্পতি দগ্ধ হইতে থাকে, সুর্য রাহুগ্রামে পতিত হইলে সমস্ত জগতের সহিত সেই 
বনম্পতিও কুর্ষের ছুঃখে স্লান বা! অন্ধকারময় হইয়! উঠে। 


বিশদ টীকা-টিপ্লনী ও ছুরহ অংশের ব্যাধ্যাদি__নম সর্গ,__পৃষ্ঠ। ১০৪-১০৫ ৩৫৯ 


পরমারি মম, হে সারণ,""".”'সেও ছে সে কালে-শক্র রাঁবণের বিপদে 
রামচন্দ্রের সহান্নভূতি একটি দৃষ্টান্তের দ্বার! ব্যক্ত হইয়াছে। উপমেয় ও উপমানের 
সাদৃশ্ত পৃথক বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে এবং ষথা ইত্যাদি তুলনাবাচক শব্ধ প্রযুক্ত হয় নাই 
বলিয়া দৃষ্টাস্ত অলঙ্কার । 

অপর পর- মিত্র ও শকত্র। 

ধর্ম'কর্মে রত জনে- শব-সৎকার কার্যও ধর্মকর্ম বা শাস্ত্রীয় অন্ুষ্ঠান। 

কহিল। উত্তরি- উত্তর-প্রদানচ্ছলে বলিলেন । 

উচিত এ কর্ম তব--তোমার স্তায় বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও শক্তিমান পুরুষের পক্ষে 
শত্ররও ধর্মকর্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা ও সহানভূতি প্রদর্শন সমূচিত কর্ম । 


মিনতি__কাতর অনুনয় । আঁরবী মিন্নৎ ও সংস্কৃত বিজ্ঞপ্তি শব্ধ হইতে উৎপন্ন 
বিরতি শব্দের মিশ্রণে উৎপন্ন 'জৌড়কলম্‌ শব্দ । 

ভেটিলে- সাক্ষাৎ করিলে; অভি+অট্‌ ( গমনার্থক ) হইতে উৎপন্ন । 

নির্বন্ধ_স্থির বিধান। 

যে বিধি, হে মহাবান্ছ স্বজিলা পবনে ইত্যাদি-_সারণ প্রথমে রাবণ ও 
রামচন্দ্র উভয়েই ষে শ্রেষ্ঠ এবং উভয়েই যে অসাধারণ গুণাবলীসম্পন্ন, এই কথার উল্লেখ 
করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ অসামান্য চরিত্রসম্পন্ন দুইজন ব্যক্তি 
পরস্পরের শক্ররূপে আবিভূতি হুইয়াছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁহার মনে পড়িল 
যে, বৃহতের সহিত বৃহতের, শক্কিমানের সহিত শক্তিমানের বিরোধ জগতে ছুর্লভ 

হছু। যে বিধাতার বিধানে শক্তিমান পবন ও শক্তিমান সমুদ্র, বলশালী নিংহ ও 

বলশালী হম্তী, এবং পক্ষিরাজ গরুড় ও সর্পরাঁজ বাহ্নকি পরম্পরের প্রতিদন্দী 
হইয়াছে, তাহার বিধানেই রক্ষ€শ্রেষ্ঠ রাবণ ও নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র পরস্পরের শক্ত 
হইয়াছেন। ইহার জন্য রাবণ বা রাম কেহই পৌষধী নহেন। এস্বলেও তিনটি 
ৃষ্টান্তের সাহাধ্যে শক্তিমান রাৰণের সহিত শক্তিমান রামের বিরোধ ব্যক্ত হওয়ায় 
ৃষ্টাস্ত অলঙ্কার। অধিকন্ধ, “জিলা, ক্রিয়াপদের দাহায্যে তিনটি পৃথক্‌ বাক্য 
অন্বিত হওয়ায় তুল্যযোগিতা অলর্কারও হইয়াছে। 

দ্বোষিব-(নামধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ ) সাধারণ প্রয়োগে “দূষিব'। 

গ্রসাদ পাইয়া--গ্রার্থনাপূরণরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া । 

নেতাবৃন্দে--শুদ্বরূপ নেতৃবৃন্দ । ৬৮ পংক্তিতে 'নেতৃ যত? শবের টীকা! ভ্রব্য 

কুতৃহুলে--মনের আনন্দে। | 
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হাহাকারে- হাহাকার শবে বিলাপ করে (নামধাতু )।” 

গম্ভীর নিক্কণে_ গভীর শবে । নিকণ শব্ের অর্থ আঙ্কার বা বীণাদি যন্ত্রে 
মধুর বঙ্কার। রণ-বাছ্যের গুরু গম্ভীর নির্ধঘোষ অর্থে অপপ্রযুক্ত। 

এ ছু দিন-_বীরবাহুর মৃত্যু হইতে মেঘনাদের মৃত্যু পর্স্ত ছুইদিন ধরিয়া। কিন্ত 
প্রথম দিনের শোকের কারণ সীতার নিকট অজ্ঞ।ত থাকার কথ| নহে, কারণ সেই- 
দিনই রাত্রিকালে অশোকবনে সীতা ও সরমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 

কে জিনিল? কে হারিল 1__অশোকবনে বন্দিনী সীতা! সারাদিন যুদ্ধের 
ভীষণ গর্জন শুনিয়াছেন এবং দিনের শেষে রাক্ষমগণের লঙ্কায় প্রত্যাগমনও তাহাদের 
জয়ধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। রাক্ষসেরা মোটের উপর জয়ী হইয়াছে ইহা 
তিনি অ্ুমানে বুঝিতে পারিলেও, এই যুদ্ধে কোন পক্ষের কে কে যুদ্ধে পরাক্রম 
দেখাইয়াছে এবং কাহারাই ঝ| শক্র-হন্তে প্রাণ দিয়াছে ইহাই তিনি বিশদভাবে 
জানিতে চান। অর্থাৎ যুদ্ধে পরাজয় হইলেও রাম-লক্ষ্সণ নিরাপদে আছেন কিনা, 
ইহাই সীতার জিজ্ঞান্ত। এন্থলে “কে? অর্থে “কোন পক্ষ” না বুঝিয়া কে কে" বা 
“কাহারা” বুঝিতে হইবে। কারণ রাক্ষপক্ষই যে জয়ী হইয়াছে তাহা পীতা! তাহাদের 
জয়ধ্বনি শ্রবণে বুঝিয়াছিলেন। 

না মানে প্রবোধ- নিশ্চিতভাবে না জানিতে পারা পর্যস্ত রাম-লক্ষণের 
নিরাপত্তা সম্বন্ধে সংশয়হেতু মন সাস্তবনা মানিতে চাহে না। 

বিকট। ত্রিজটা, ইত্যাদি-_রামায়ণে ত্রিজটা নামী রাক্ষপী কিন্ত সীতার 
অন্ুরাগিণী ও শুভান্ুধ্যায়িনী ছিল এবং ভ্রিজটার আদর্শে ই সরমা-চরিত্র কল্পিত 
হইয়াছে। 

আইল! কাটিতে মোরে_ রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেঘনা দের মৃত্যু- 
সংবাদ শ্রবণে ক্রোধান্ধ রাবণই সীতাকে কাটিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং পরে মন্ত্রী 
ন্থপার্থের বাক্যে নিরস্ত হইয়াছিল। কবি তাহার কাব্যের নায়ক রাবণের উপর এই 
কলঙ্কটি চাপাইতে চান নাই। 

হতজীব-_মৃত; হত জীব (জীবন ) যাহার; বহুত্রীহি। 

বধিল। বাসবজিতে অজেয় জগতে-__সরম! সীতার প্রশ্নের গ্রথমাংশেরই 

ংশতঃ উত্তর দিলেন; সীতার উদ্বেগের গ্রধান কারণ যে রণ-নিনাদ ও রাক্ষসগণের 
জয়ধ্বনি তাহার উত্তর দিলেন না। 

ক্ববচনী €শুভ5তী--মঙ্গলদার়িনী দেবী চণ্ডিকার রূপবিশেষ ; অর্থাস্তরে,-- 
প্রিয়ংব্দা! সথমংবাদদায়িনী | 


বিশদ টাকা-টিগলনী ও ছুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--নম সর্গ,_ পৃষ্ঠা ১*৬-১০৭ ৩৬১ 


শাশুড়ী শব্ধ । শ্বশ্রশশ শু১সশাশু+-ড়ী (স্বার্থে )। 

সুবচনী-_এস্থলে স্থবচনী পূর্ববর্তী শব্ঘটির মত গ্নেষাত্মক নছে। 

প্রেতক্রিয়াহেতু-_পারলৌকিক কর্মাহুষ্ঠানের জন্য । 

হরকোপানলে হে দেবি, কন্দর্প যবে ইত্যাদি ক্রুদ্ধ শিবের নেত্রাগ্নিতে 
প্রিয়দর্শন কাম ভম্মীভূত হইলে কামপত্রী স্থন্দরী রতি তাহার অঙ্ুমৃতা হন নাই। 
তবে এখন কামের মতই রূপবান মেঘনাদের মৃত্যুতে রতির ন্যায় রূপবতী গ্রমীলাই বা 
সহমরণে যাইতে উদ্যত কেন, ইহাই সরমার জিজ্ঞাস্য । 

সুলক্ষণে-_( সম্বোধনে ) হে শুভলক্ষণবিশিষ্টা নরম] । 

বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে- প্রচণ্ড বাহবলহেতু শক্রুপক্ষের নিকট 
ভয়াবহ । 

হা/দেহের দেখমনোযোগার্ক যৌগিক অবায় শব; দেখ দেখ । 

স্বর্ণব্রততী-_ন্বর্ণলতারূপ উজ্জবলবর্ণা ও কোমলাঙ্গী সীতাকে। 


কে ছি'ড়ি আনিল হেখা-......*" বঞ্চিয়। রসালরাজে--উপমেয় সীতা ও 
রামচন্দ্রকে উপমান স্বর্ণব্রততী ও রপালরাজ (বিশাল আত্রবৃক্ষ ) রূপে কল্পনায় 
লুপ্তরূপক অলঙ্কার । 


রাঘব-মানসপল্প-_রামচন্দ্রের মনোরূপ সরোবরে প্রন্ফুটিত পদ্বম্বরূপ সীতাকে। 
রূপক অলঙ্কার । 


খুলিল পশ্চিম-দ্বার-_কারণ লক্কার পশ্চিমাংশেই সমুক্রতীরে শ্মশান-ভূমি 
স্থিত। এখানে মেঘনাদের শবধাত্রার যে বর্ণনা পাই, তাহার সহিত 
লঙ্কাকাণ্ডের ১১৩ সর্গে বণিত বাবণের শব-সৎকারের কিছু সাদৃশ্য আছে কিন্ত 
ইলিয়ড, কাব্যের ২৩ ও ২৪ সর্গে বিত পাত্ররু,সের এবং হেক্টরের শব-মৎকার ব্্ণনার 
সাদৃশ্তই বেশি। 
কৌষিক পতাকা-_কীটের কোষ হইতে উৎপন্ন রেশম দ্বারা প্রত্তত 
নিশান। 
কাতারে কাতারে€কতার (আরবী )--শ্রেণীবদ্ধভাবে, দলে দলে । 
রবিকরতেজে শোভে-_হৃর্ষের উজ্জ্রল কিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় সমুজ্ল হইয়! 
উঠিয়াছে। ইহার সহিত পরবর্তী পাচটি শব্রেই অন্বয় করিতে হইবে। স্ূর্বকিরণ 
প্রতিফলিত হওয়ায় পতাকার স্বর্ণদগুগুলি, মন্তকে অবস্থিত উফ্ধীষলংলয় মণিমুক্তালমৃহ, 
কটিবদ্ধে আবদ্ধ তরবারির খাপগুলি, দৈম্ভগণের করধৃত দীর্ঘ পূলসকল এবং শোকতথ্ 
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রাক্ষমগণের চস্কু হইতে নির্গত অশ্রবিন্দুগুলি ঝলমল করিতেছিল। একই ক্রিয়াপদ 
'শোভে' দ্বার! বিভিন্ন শব অদ্বিত হওয়ায় তুল্যযোগিত। অলঙ্কার । 

কৃষ্ঃ-হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী-কষ্ধব্ণ-অশ্বারূঢা প্রমীলার দামী নৃমুণ্ডমালিনী। 
তৃতীয় সর্গে ইহার কথ| বল! হুইয়াছে। 

মলিন বদন মরি, শশিকলাভাবে নিশ! যথা-তৃতীয় সর্গে প্রমীলার দামী 
নৃমুণ্মালিনীকে তেজন্থিতায়, সৌন্দর্যে ও লাবণ্যে ভরপূর দেখা যায়, কিন্তু এখন শোকে 
তাহার মুখ চন্দ্রহীন রাত্ৰির স্তায় অন্ধকারাচ্ছন্ন । 

বড়বা-_সাধারণ অর্থ, ঘোটকী ; এস্থলে প্রমীলার ঘোঁটকীর নাম। 

শুন্যপৃষ্ঠ ইত্যাদি-_বড়বার পৃষ্ঠে প্রমীরা এখন আর আরোহিতী নহেন বলিয়া 
বড়বা পুষ্পহীন পুষ্পবৃস্তের ন্ায় শোভাহীন হুইয়াছে। 

বামাব্রজ-_রাক্ষদপুরীর নারীগণ। শবযাত্রায় নারী ও পুরুষেরা দুইটি ভাগে 
বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছে । প্রমীলার অশ্বসমেত তাহার অনুচরীগণ শব্যাত্রার 
যে অংশে ছিল, সেই অংশেই লঙ্কার রাক্ষস-নারীর! সকলে সমবেত হইয়াছিল। 

সারসন ম্মরি, হায় রে, সে সরু কটি !......গিরিশৃঙ্গ-সম-_এস্থলে অচেতন 
সারদন ( মেখল] ) এবং কবচ (বর্ম) উভয়ের উপর চেতনার আবোপ করিয়া 
চেতনাশীল মানবের ধর্ম ম্মরণকার্য ও দুঃখান্ভৃতি আরোপ করায় সমাসোক্তি 
অলঙ্কার হইয়াছে। 

গায়কী- শুদ্ধরূপ গায়িকা । 

পেশল উরস হানি- কোমল ও সুন্দর বক্ষংস্থলে করাঘাত করিয়া। উরদ€উরস্‌ 
আশিস১আশিস্‌ শবের ন্যায়। 

রখবর- মেঘনাদের বিশাল রথখানি। 

রথবর ঘনবর্ণ, বিজলীর ছট! চক্রে; ইত্যাদি-_তুলনীয়”_ 

“মেঘবর্ণ রখ, চক্র বিজলীর ছট1) 
ধ্বজ ইন্দ্রটাপরূগী ( ১/৬৯৪--৯৫ ) 

কিন্তু কান্তিপুন্য আজি, ইত্যাদি-_প্রমীলাশূন্য 'বড়বা'র নায় মেঘনাদশূন্ সুন্দর 
রথখানিও আজি বিসর্জনের পর প্রতিগাহীন গ্রতিমীর কাঠামোর মত অস্থন্দর 
দেখাইতেছে। 
" মহাক্ষেপে--গ্রচণ্ড ক্জোভের সছিত। 

গীতী-_চারণ জাতীয় কৰি, স্ততি-পাঠক (গীত+ইন্‌)। অপ্রচলিত শবা। 

ড়ি-নড়ি--আলোড়িত বা কম্পিত হইয়া | প্রাদেশিক রূপ। . 


বিশদ টীকা -টিগ্লনী ও ছুরহ অংশের ব্যা্যার্দি--৯ম সর্গ,__পৃষ্ঠা ১*৭-১০৮ ৩৬৬ 


জলবহ--জলবহনকারী ভারী, ভিস্তি। জল বহন করে এই অর্থে জল+রহ. + 
ধণ, প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন শব 'জলবাহ' হওয়া উচিতত। “জলবাহ” যোগক্যত্বহেতু 
মেঘকেই বুঝাঁয়। তুলনীয়, পয়োবহ-পয়োবাহ ( ৫1৫৬৫ )। 

দমি উচ্চগ্ামী রেণু, বিরত সহিতে পদত্ভতর-_পদক্ষেপ করিলেই যে সৃষ্ 
ধুলিকণ! উপরে উঠিতে চাহে সেগুলিকে জলবর্ষণে শমিত করিয়া । 

মর্্যে রতি স্থৃত কাম সহু সহগা'মী-_অতুলনীয় সৌন্দ্ষশালী মেঘনাদের সহিত 
সহমরণযাত্রিণী রূপবতী প্রমীলাকে দেখিয়া মৌন্দর্সাদৃশ্ঠহেতু মনে হইতেছে, যেন 
পৃথিবীতে কামদেব মৃত হওয়ায় রতি তীহার সহিত সহমরণে যাইতেছেন। যথা 
প্রভৃতি তুলনাবাচক শব বাতীত দুইটি স্বত্ত্ব বাক্যে অবস্থিত সাধারণধর্মবিশিষ্ট উপমেয় 
ও উপমানের সাদৃস্ত ব্যক্ত হওয়ায় প্রতিবস্ত, পম! অলঙ্কার । 

কোথা মরি, সে শ্ুচারু হাসি, ইত্যাদি--কবি পঙ্কজিনীকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন যে, পদ্মের উপর কূর্যকিরণসম্পাতে যে লাবণ্য ফুটিয়া উঠে, প্রমীলার মুখে 
সর্বদা সেইরূপ যে আনন্দময় হাসি ফুটিয়া উঠিত, আজ তাহা! কোথায়? ইংরেজি 
/1)0৪6:010176 অলঙ্কারের অনুকরণে হই “সম্বোধন অলঙ্কার । 

ব্রতী- ত্রতিনী, নিযুক্তা। 

পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি ইত্যাদি-প্রমীল] নির্বাক ও নিশ্চল 7 
দেখিয়া মনে হয়, যেন তাহার আত্মা তাহার সুন্দর দেহটি ছাড়িয়া পতির আত্মার 
উদ্দেশে ইতিমধ্যেই প্রস্থান করিয়াছে । 

্বয়ন্বর| বধূ খনী- হন্দরী প্রমীলা মেঘনাদের বীরত্বে ও সৌনর্ধে মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন । 

উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে__মেঘনাদের অত্যোষটিক্রিয়ার বর্ণনা 
পড়িয়। রাক্ষমগণের মহিত আর্ধগণের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির কোন পার্থকাই 
ছিল না বণিয়া মনে হইবে। বোজজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রপাঠরত পুরোহিত, পবিত্র গঙ্গোদক 
ইহার কোনটিরই অভাব নাই। 

হুবিবহ-_অগ্নি। অগ্নি যজ্ঞে আহুত হুবিঃ (দ্বত) উদদিষ্ট দেবগণের নিকট 
বহন করেন বলিয়া এই নাম়। 

হোল্ত্রী--হোত্র অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদনকারী পুরোহিত । 

মছামন্ত্র-_অন্তোর্টিক্রিয়া সম্পাদনের গ্ভীরভাবব্যপ্নক মন্ত্। 

কেশর-_-পুণ্পেব স্থগন্ধি পরাগ ব| রেণু 

পুত অদ্ভোরাশি গাজেয়--গঙগার পবিত্র জলরাশি। 


৩৬৪ মেঘলাদবধ কাব্য 


কাড়া- ঢাক জাতীয় বাগ্যযন্ত। 

তুম্বকী-_লাউয়ের খোলের উপর চর্মাচ্ছাদিত বাগযন্ত্র। তুম্বক-অলাবুঃ লাউ। 

ঝাঝরী-ঝঝরী--কীসর, ঝাজ। 

হুলাছলি-_উলুধ্বনি। 

হায়রে, মগলধ্বনি অমঙ্গল দিনে-_সতী প্রমীলার সহমরণব্রত শান্্রাহসারে 
একটি মাঙ্গলিক পবিত্র কর্ম বলিয়া সধবা রাক্ষমনারীরা মাঙ্গল্যস্থচক উলুধ্বনি 
করিতেছে । কিন্তু আদিতে ধ্যাপারটি হইতেছে,__মেঘনাদের শবসংকারের জন্য 
শোকাবহ শবধাত্রা। সুতরাং রাক্ষদগণের চরম অমঙ্গলের দিনে মাঙ্গলিক উলুধ্বনি 
শোন। যাইতেছে । 

বিশদ বন্ _ শ্বেত বন্ত্। ভারতীয় প্রথায় শুভ্র বগ্থই অশোৌচকালে পরা হয়। 

বিশদ উত্তরী-_শুত্র উত্তরীয় বা চাদর। 

ধুতুর। -ধুস্তর, ধুস্ত,র-_-শিব পূজায় প্রশস্ত দীর্ঘ শ্বেত বর্ণের পুষ্পবিশেষ | 

ধৃতুরার মাল! যেন ধূর্জটির গ্রলে__মহিমাব্যঞ্চক বিশালদেহধারী রাবণ 
অশৌচকালে রাজবেশ ত্যাগ করিয়। শুভ্র উত্তরীয় স্কন্ধে ধারণ করিয়াছেন। তাহার 
গলদেশ হইতে লঙ্বিত শুত্র উত্তরীয়খানিকে মহাদেবের কস্থিত ধুতুর1 ফুলের মালার 
হ্যায় দেখাইতেছিল। 

দ্ুরে_ সম্মানজনক ব্যবধান রক্ষা করিয়া। 

অধিকারী যত রক্ষঃশ্রেষ্ঠ__রাবণের রাজনভার উচ্চপদাধিক রী শ্রেষ্ঠ রাক্ষমগণ। 

প্রভূ-_রামচন্দ্র। ৬২ পংক্তিস্থ নাথ শবের টাকা! প্রষ্টব্য। 

দশ শত রথী সঙ্গে--সহন্্র বীর দৈনিকের সহিত রামচন্দ্রের প্রতিনিধিন্বরপ। 

সাবধানে যাঁও হে স্ুরধি--রাম অঙ্গদকে সতর্কভাবে থাকিতে বলিলেন, 
ষাহাতে বৈরিতানিবন্ধন রামের 0 রাক্ষলগণের এই দুর্দিনে কোনরূপ বিবাদ 
না বাধায়। 

লক্মমণ শুরে হেরি পাছে রোষে ইত্যাদি রামচন্দ্র অঙ্গদকে বলিলেন ষে, 
তাহার প্রতিনিধিরূপে তিনি লগ্্ণকেই প্রেরণ করিতেন এবং তাহাই শৌভন হইত; 
কিন্তু পাছে লক্ষ্মণই তাহার দুঃখের কারণ মনে করিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়! লক্ষণের কোন 
অনিষ্ট করে, এইজন্ত তিনি পুত্রস্থানীয় অঙ্গদকেই প্রেরণ করিতেছেন 

রাজচুড়ামণি পিতা! তব বিমুখিল। ইত্যাদি-_রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে ষে, 
পূর্বে রাবণ দিগ.বিজয়ে বহির্গত হুইয়া যখন কিক্বিদ্ক্যায় গিয়াছিলেন, তখন 
কিছ্িদ্বযারাজ বালিকে সমৃদ্রতীরে সন্ধ্যা-উপাসনায় রত অবস্থান আক্রমণ করিতে 


বিশদ টাকা-টিপ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--নম মর্গ,_ পৃষ্ঠা ১*৮-১০৯ ৩৬৫ 


গেলে, বালি রাবণকে নিজের কক্ষমধ্যে জাপটাইয়! ধরিয়া সেই অবস্থাতেই চতুঃসমূে 
সন্ধ্যানহ্িক শেষ করিয়া! অবশেষে কিক্বিদ্ধ্যায় ফিরিয়া! তাহাকে মুক্তি দেন। 


শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে-_হে ভন্রব্বহারমম্প্ন অঙ্গর, 
তোমার পিতা বালির হস্তে একদ। যে রাবণ বিশেষভাবে নিগৃহীত হইয়াছিল, সেই 
রাবণকে আজ তুমি তোমার ভদ্র ব্যবহার ছার! সন্তষ্ট কর। 


সাগরমুখে- সমুদ্রের দিকে অস্ত্োষ্িক্রিয়ার স্থলে । 

বরাজনা_স্ুন্দরী। 

অনন্তযৌবনা--কারণ দেবীগণের যৌবন স্থচিরস্থায়ী। 

+শিখিধবজে-_শিখী অর্থাৎ ময়ূর হইয়াছে ধ্বজা যে রথের; মঘুবলাপ্িত পতাকা- 

বিশিষ্ট রথে। 

শিথিধবজ-_শিখী ( ময়ূব ) ধ্বজ (চিহ্ন, উপলক্ষণ ) যে দেবতার; ময়ূর দ্বার! 
উপলক্ষিত দেবতী।, কাঁন্তিক। উভয়ন্তরই বহুত্রীহি সমাস । 

সেনানী- দেব-সেনাপতি। 

চিত্ররথে- নানাবর্ণে রজিত বিচিত্র রথে । 

চিত্ররথ রথী-গম্বর্পতি বীর চিত্ররথ । ইহারই সাহায্যে ইন্দ্র রামের নিকটে 
দৈবাক্সমূহ প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া দ্বিতীয় সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে । 


মৃগে বায়ুকুলরাজ-_বেদে মরুং সাত জন; পুরাণে ইহা সপ্ুগুণিত হইয়! 
উনপঞ্চাশ হইয়াছে । মরুৎ বা বাযুগণের বাহন হরিণ। 


পুষ্পকে বক্ষ, অলকার পতি-_-অলকাপুরীর অধীশ্বর ষক্ষরাঁজ কুবের পুম্পক 
রথে আগমন করিলেন। পৌরাণিক প্রপিদ্ধি অন্থসারে, এবং "ইতিপূর্বে কবির 
বর্ণনান্দারেও, রাবণের জীবিতাবস্থায় কুবেরের পক্ষে পুষ্পকে আগমন অসম্ভব 
ব্যাপার। পুষ্পকরথের অধিকারী প্ররুতপন্দে কুবেরই ছিলেন বটে; কিন্তু রাবণ 
কুবেরের নিকট হইতে উহ! বলপূর্বক হরণ করেন। তুলনীয়, 

“ম্থনয়নে দেখেছ, সরম! 
পুষ্পকের গতি তুমি; কি কাজ বণিয়া?” (৪1৪১১--১২) 
এবং “বাহিরিল রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী;” (৮৫৪৮) 

মলিন তপন-তেজে-_হূর্ধের সহিত একই সময়ে আকাশে আবিভূর্ত হইবার 
জ্ চন্ত্র মানত লাভ করিয়াছেন । | 

লুাসী-_শ্িতানন, প্রসক্নব্দন। ক্হাস+ইন্‌। -বিশেষগ। (অপ্রচলিত ) 


৩৬৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


অশ্থিনীকুমারযুগ্গ_ন্বর্গের ভিষক্‌ যমজ দেবহয়। 

দেব-খষি_ দেবহি নারদ। 

মন্দাকিনী-পুতজলে--গঙ্গার পবিত্র ধারা স্বর্গে মন্দাকিনী নামে, মত্যে ভাগীরথী 
নামে এবং পাতালে ভোঁগবতী নামে প্রবাহিতা। ন্বর্গে প্রবাহিত মন্দাকিনীর জল 
পবিভ্রতর বলিয়া তাহা দিয়াই মেঘনাদের শবদেহ স্নাত হইয়াছিল। 

পরাই-_পরাইয়া। __ইয়! বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের প্রাচীন রূপ। 

থুইল-স্থাপিল-_রাখিল। প্রাদেশিক রূপ। 

অবগাহি দেহ--কবি কর্তৃক বহুবার ব্যবহৃত অধিকপদতা৷ দোষযুক্ত প্রয়োগ । 
'অবগাহন শব্দের অর্থই দেহনিমজ্জনপূর্বক ম্লান; স্থতরাং অবগাহি “দেহ 
অনাবশ্ক। 

মহাতীর্থ_ শ্শানরূপ পবিত্রস্থানের পার্শ্ববর্তী সমুদ্রে । কৰি পূর্বেও অষ্টম সর্গে 
'রামের সমৃদ্রে গান প্রসঙ্গে মহাতীর্থ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। সে স্থলে তীর্থকে 
মহৎ শবে বিশেষিত করার অন্য হেত থাকিতে পারে; কিন্তু এখানে “মহাতীর্থ' এবং 
পুর্বে উল্লিখিত 'মহামগ্ শব্দঘ্বয় প্রয়োগের বিশেষ হেতু আছে বলিয়! মনে হয়। 
যাত্রা, পথ ও নিদ্রা-বাচক শব্দের পূর্বে মহৎ শব্ধ বিশেষণরপে প্রযুক্ত হইলে মৃত্যু 
বুঝায়। তীর্থ ও মন্ত্র শব্দদয়ের পূর্বে মহৎ বিশেষণ প্রয়োগ কি উহার সাদৃ্যেই 
হইয়াছে? 

জীবলীল।-+দেহধারী জীবরূপে সকল কর্মের অনুষ্ঠান । 

জীবলীলাস্থলে-_জীবের ক্রীড়াভূমিস্বরূপ এই পৃথিবীতে । 

ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে- গ্রমীলার অন্চরীগণ লঙ্কার অধিবাঁসিনী : 
রাক্ষসকন্। ছিল না; তাহার! সকলেই ছিল দানবকন্তা এবং প্রমীলার বিবাহের পর 
প্রমীলার সহিত সখী ও অন্ুচরীরূপে লঙ্কায় আমিয়াছিল। হুতরাং প্রমীলার মৃত্যুর 
পর তাহাদের প্রবা-জীবনঘাপন অনাবশ্তক | 

বাসস্তি-_( সম্ধোধনে ) দানবকন্াগণের মধ্যে প্রধান! এবং প্রমীলার নখীস্থানীয়া। 

হায়রে, বহিল সহসা নয়নজল-_সখীদের নিকট বিদায় গ্রহণকালে,_-এমন 
কি, পিতার গ্রসঙ্গ উাপনকালেও প্রমীল ধের্য অবলম্বন করিয়া ছিলেন; কিন্তু মাতার 
কথ মনে হইতে তিনি আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলেন ন]। 


চিতায় আরোছি সতী ( ফুলাসনে যেন) ইত্যাদি- প্রমীলা বায় স্বামীর 
“স্থিত সহমর্ণে আসিয়াছেন; স্থতরাং ষে:চিতায়-'তাহার প্রিয়তম শায়িত, তাহা 


বিশদ টীকা-টিগ্লনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি--৯ম সর্গ,__ পৃষ্ঠ ১০৯-১১৭ ৩৬৭ 


তাহার নিকট ফুলের শয্যার ন্তায়ই কোমল ও স্থখাবহ বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাই 
তিনি চিতায় আরোহুণ করিয়। আনন্দিত মনে পতির পদতলে উপবেশন করিলেন । 
বেদী-_বেদজ্ঞ পুরোহিত; বেদ+ইন্‌। (অপ্রচলিত)। তুলনীয়,_ 
"ষোল শত ঘর বেদী” (শূহ্যপুরাণ ) 
দিল রক্ষোবালা যথাবিধি_ রাক্ষম-নারীগণ প্রচলিত রীতি-অনুসারে নানাবিধ 
উপচার চিতার উপর স্থাপন করিল। 
পশুকুলে নাশি তীল্ষু শরে ইত্যাদি-_রাক্ষলগণ প্রচুর পরিমাণে পণ্ড বধ 
করিয়া! তাহাদের দেহগুলিতে ঘৃত মাখাইয়া চিতার চারিপাশে স্থাপন করিল। 
রামায়ণ, ইলিয়ড, ও ঈনীভ. কাব্যেও শবসৎকারকালে মৃতের উদ্দেশে স্বতাক্ত পশুমাংস 
প্রদানের উল্লেখ আছে। তুলনীয়,_- 
“তত্র মেধ্যং পশ্ং হত্বা! রাক্ষসেত্্রম্ত রাক্ষসাঃ। 
পরিস্তরণিকাং রাজ্ঞো দ্বৃতাক্তাং সমবেশয়ন্‌ |” 
( রাবণ-সত্কার--লঙ্কাকাণ্ড ;: ১১৩১১৭) 
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যথ! মহা।নবমীর দিনে ইত্যাদি--শারদীয়া দুর্গাপূজার তৃতীয় দিবসে হুর্গাদেবীর 
সম্মুখে লর্বাধিক সংখ্যায় ছাগ-মহিষ প্রভৃতি পণ্ড বলি দেওয়া হয়। 

শীল্ত ভক্তগৃহে--শক্তি অর্থাৎ দুর্গীর বা কালীর উপাসকগণের গৃহে। 

অস্তিমে_-জীবনের অস্তিমকালে, অর্থাৎ মৃত্যুকালে । 

করিব মহাবাত্রা_যমালয়ে যা কৰিব; মৃত্যুমুখে পতিত হইব। শবের পূর্বে 
মহৎ শব প্রযুক্ত হইলে সাধারণতঃ অর্থগৌরব সাধিত হয় ঘটে? কিন্তু শঙ্খ, তৈল, 
মাংস, বৈস্ব, জ্যোতিষী, ব্রাহ্মণ, যাত্রা, পথ ও নিদ্রা! এই নয়টি শঝের পূর্বে মহৎ শব 
রযুক্ত হইলে অর্থ-গৌরবের পরিবর্তে অর্থনাঁঘব অথবা অর্থকদর্ধতা ঘটে। মহাশব্খস, 


৩৬৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


নরকপাল ; মহাতৈল-নরমেদ ; মহামাংস-নরমাংদ $* মহাবৈগ্য-গোবৈস্ঠ, 

কুচিকিৎ্সক; মহাজ্যোতিষী -জ্যোতিষে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি; মহাব্রাঙ্ষণ_ নিকৃষ্ট অগ্রদানী 

ব্রাহ্মণ; মহাধাত্র!-ষমপুরে যাত্রা; মহাপথ-যমপুরের পথ? মহানিদ্রা_কালনিত্রা। 
ভীড়াইল।ভও-_বঞ্চনা করিলেন। 


পুর্বজন্মকলে-_( পৃর্বজন্নকর্মফলে ) জন্মাস্তরে কৃত অন্তায় কর্মের ফলে। 

মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্র, বিভীষণ, লক্ষমীদেবী প্রভৃতি রাবণ-বিরোখিগণ মধ্যে মধ্যে 
রাবণের অত্যাচাব ও পাঁপকর্ষের উল্লেখ করিলেও, এই কাব্যে নিজের অদৃষ্ট-বিড়ম্বনীর 
জন্য রাবণ সর্বদাই আপনার পূর্বজন্মকত কর্মফলের কথাই ব্লিয়াছেন। শক্র রামের 
স্ত্রী সীতাকে হরণ করিয়া আনিলেও, রাবণ যেন ইহাকে কতকটা বৈরিনির্ধাতনের 
উপাঁয় বলিয়াই মনে করিয়াছেন এবং ইহাকে কোন নৈতিক অপরাধমূলক কার্ধ 
বলিয়৷ মনে করেন নাই। “পাঁবকশিখারূপিণী” শীতাকে লঙ্কায় আনয়ন করার 
জন্ত তাহার বিলাপের মধ্যেও কোথাঁও “মহাঁপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি” এপ 
অন্ুতাপের স্থুর ফুটিয়া উঠে নাই । মধুন্থদন-কল্সিত রাবণ-চরিত্রের আলোচনাকালে 
এই কথাটি স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক | ইহার পরেই আবার রাবণের বিলাপে 
পাওয়া যায় 

“হা মাতঃ রাক্ষপ-লম্মি! কি পাপে লিখিল 

এ পীড়! দারুণ বিধি রাঁবণের ভালে 1? 


রাবণের এই সকল বিলাপোক্তিকে আত্ম প্রবঞ্চনামূলক বলিয়া মনে না করিলে, 
এইগুলির সহিত তাহার চরিত্রের সামঞ্ুশ্তবিধান করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই 
সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া! কবিস্থষ্ট রাবণকে দেখিতে হইবে। রামায়ণের স্থপরিচিত 
ও স্থপ্রতিষ্ঠ 'পাষণ্ড” রাবণ-চরিত্রের এইরূপ অভিনব পরিকল্পন! করিতে যাইয়া কৰি 
অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও দুরূহ কার্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সন্দেহ নাই, এবং রামায়ণোক্ত 
রাবণ চরিত্রের সহিত তাহার হট রাবণ চরিত্রের বিরোধ সর্বত্র এড়াইতেও পারেন নাই 
সত্য; তথাপি তংস্ষ্ট রাবণকে বুঝিতে হুইলে তাহার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই সহানুভূতির 
মহিত রাবণকে দেখিতে হইবে। 

অধীর হুইল! শ্থুলী কৈলাস-আলয়ে__রাবণ মর্মজালায় ইষ্টদেব শিবের 
উদ্দেষ্তে অভিমান ব্যক্ত করায় শিব অত্যন্ত ক্ষুৰধ হইয়া উঠিলেন। 

গর্জিল ভুজঙ্গবৃজ্দ-_অধীর শিবের আলোড়িত জটাজালে অবস্থিত দর্পনমূহ 
জটাজাপ-কম্পনে ক্রোধে গর্জন করিতে লাগিল। 


বিশদ টাকা-টিপ্ননী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি২-৯ম সর্গ, পৃষ্ঠা ১১৭ ৩৬৯ 


জ্বলিল অনল ভালে-_-শিব ভুদ্ধ হইয়া রুদ্ররূপ ধারণ করায় ০ অগ্নি গ্রচণ্ড 
হইয়া! উঠিল। 
ত্রিপথগা-ত্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবাহিতা শিবের জটাজালের 
মধ্যে অবস্থিত গঙ্গ।। 
কাপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে ইত্যাদি-_ধ্বংসের দেবতা রুদ্র প্রমত্ত 
হইয়া উঠায় তাহার অবস্থান-ভূমি কৈলাসপর্বত এবং তাহার দঙ্গে সমগ্র বিশ্ব আসন্ন 
প্রলয়ের ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। 
নাশ ( অকারাস্ত উচ্চারণ )__বিনাশ কর। 
নগরাজবালে- ( সহ্বোধনে ) হে পর্বতরাজ হিমালয় কন্ত। প্ার্বতি ! 
ক্ষেমস্করি--( সম্বোধনে ইকার ) হে মঙ্গলদায়িনি ! 
পবিজ্রি_ পবিত্র করিয়া । মধুস্থদনীয় ক্রিয়াপদ। 
সর্বশুচি-_-অগ্নিদেব, ধাহাঁর স্পর্শে সকল বস্ত পবিত্র হয়। 
এ স্ধামে-_এই মনোরম টকলালপর্বতে । 
 ইরম্মদবূপে বজ্রাগ্সির রূপ ধারণ করিয়]। 
সহুস! জ্বলিল চিতা” পুরোহিতগণবাহিত অগ্নিসংযোগের পূর্বেই বজ্রারিম্পর্শে 
চিত। হঠাৎ জলিয়! উঠিল । 
সচকিত সবে দেখিল। আগ্নেয় রখ-_অগ্রত্যাশিতভাবে চিতা হঠাৎ বেগে 
্বপিয় উঠ।য় সকলে অত্যান্ত বিশ্মিত হইয়! লেদিকে চাইতেই একখানি অগ্নিময় রথের 
»স্ত্রাবির্তাব লক্ষ্য করিল । 
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তন্ুদেশে- মরদেহ ত্যাগ করিয়া দেবদেহ লাভ 
করায় দেবন্থনভ চিরযৌব্নশোভায় দেহ শোভিত হইল। 
বরষিল। পুম্প(সার--অজশ্রভাবে ও প্রবলভাবে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে-চিতার গ্রজলস্ত শিখ! পবিত্র ছুগ্ধীবর্ষণে 
নির্বাপিত করা হইল। ইলিয়ড কাব্যে পাত্ররু,সের এবং হেক্টরের চিতাগি মছ্য ত্বারা) 
নির্বাপণের উল্লেখ আছে। 


দুগ্ধধারে নিবাইল ইত্যাদির সহিত তুলনীয়,_ 
প/8817) 6078 206000101] 0:০708 ৪০00100 6106 70576 
00 05600) সা18]) 109 806 596 290380108 29 
২৪ 
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স্বর্গ পাটিকেলে_ সবণর্ময় ইঞ্টক দ্বারা। 
করি সান সিদ্ধুনীরে। রক্ষোদল এবে ইত্যাদি__বিজয়া দশমীতে ছুর্গাগ্রতিমা 
বিপর্জন দিয়! লোকে যেরূপ শৃন্যমনে বিষপ্নভাবে গৃহে গ্রত্যাগমন করে, রাক্ষমগণও 
নেইরূপ শোকাকুল মনে, অশ্রুপিক্ত নয়নে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিল। তুলণীয়,_- 
“/]| [107 01060100590 60 7180278 0007 8৫৪10১- 
॥ 8018001) 811906) 10618001101 61810, (11180- ফু হঘ) 
সপ্ত দিবানিশি লক্ক। কীপিল। বিষাদে যুদ্ধবিরতির পূর্ণ সাতদিন কাল সমুদয় 
লম্কাবাসিগণ তাহাদের শেষ আশাভরসাস্থল মেঘনাদের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ 
করিল. 
সংস্ত্ি়। নাম নবমঃ সর্গঃ_ মেঘনাদের শবুমংকার বর্ণনাই এই সর্গের মুখ্য 
বিষয় বলিয়া ইহার নাম সং্তিয়।। 


| মেঘনাদবধ কাব্যে 
মধুনুদন-কতৃ ক-প্রযুক্ত আভিধানিক অর্থের বহিভূত, অপ্রচলিত 
এবং ব্যাকরণভু৪ শব্দসমূহ 


অজাগর ( অজগর ) বৃহৎ সর্প অর্থে সাধারণতঃ অজগর; অজাগর শের অর্থ 
জাগরণশূন্ত। 
“গরজিলা অজাগর--বিজয়ী সংগ্রামে” ৫মসর্গ ১৭৩ পংকি। 
অনন্ধর--আকাশ' অন্বর বা আবরণ-শূন্য অর্থে । 


"অনন্বর-পথে স্বকেশিনী” ২» ১০৫ 
“অনন্বর-পথে | 
চলিল কনক-এথ মনোহরগতি ।” ৪ * ৬২৬ » 
“অনম্বর আধারি আইল-” ৭ % ৬৯২ » 
অন্তরিত--( অস্তনিহিত অর্থে ) প্রকৃত অর্থ__ব্যবহিত, দুরীভৃত। 
"অন্তুরিত পরাক্রমে" ২ » ৫৬০ , 
ইরল্মদ- বজ্ঞাগ্ি। “দেখেছি দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে ,১ » ১৫১ » 
পবন পথে” 
“ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃূগীরে”.: ৪ * ৩৫৩ » 
পইরম্মদে ধাধি বিশ্ব ৭ % ৩৪৭ ৯ 


“ইরম্মদনরূপে অগ্নি ধাইল। ভূতলে* ৯» ৪২৩ » 
এ উর “উরজ-কমলযুগ গ্রফুল্প নতত" ৫ » ২৮৯ » 
মধুক ( কামছুহ্‌ শবের প্রথমার একবচন )-_কামধেষ্ঠ ; কিন্ত মধুস্থদন 
কামী অর্থে গ্রয়োগ করিয়াছেন। 
“কামধুকে থা 
কাঁমলতা। মহেঘাল, সময ফলবতী।” ৮ ৮ ৫১৭ » 
কারা বন্ধবায়ুদ্ল ( ভাবটি গ্রীক পুরাণ হইতে গৃহীত ) 
“শীঘ্র দেহ ছাড়ি কারাবদ্ধ'বামদলে” ২ « ৫৫৩ ॥ 
কিরে--( দিব্য, শপথ ) "মোর কিরে প্রাণেশ্বর !” ২» ৪৬৪ , 
কীর্ঠিবাস--( কতিবাস অর্থে) "কীভিবাস, কীতিবাস কবি ৪ *» ১২ » 
কৌমুদিনী ( কৌমুদী )--জ্যোৎসা 
"মরণী হরষে পূজে কৌমুদিনীধনে। ৪ ৮» ৬৬ » 


নস মেঘনাদবধ কাব্য 


গীতী--গায়ক “মকরুণ গীতে গীতী গাইছে কীদিয়।” ৪ম সর্গ ২৫২ পংক্তি 


চিকণিয়।--( থম কারুকার্ধ করিয়া, মনোরম করিয়া ) 
“চিকণিয়া গাঁখি ফুলমালা” ৩ 
“চিকণিয়! গাখিশ্ু স্বজনি” ৩ 
“চিকণি তোরে বীধিতাম সদ1” ৮ 
জগদন্ব। (লক্মীদেবী অর্থে) "আচস্বিতে অনৃশ্ঠ হইল! জগদস্বা।” ৬ 
“দেখ চেয়ে, জগদন্বে, অন্থর প্রদেশে” ৭ 
জগল্সাতা--( পৃথিবী অর্থে) 


“কি হেতু কাতর! আজি কহ জগন্সাতঃ 

বন্ধে ?” ৭ 
জলবহু (জলবাহ)--জলবাহক 

“ুবাসিত জল ঢালে জলবহ” ৯ 


নশ্বর (বিনাশক অর্থে ) “মরে নর কাল ফণী নশ্বর দংশনে” ৫ 
“তীক্ষতম প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে”. ৬ 
“যথা যবে ঘোর বনে নিষারদ বিধিলে 
মৃগেন্দট্রে নশ্বর শরে” 
“হত এ নশ্বর রণে” ৮ 
নিকষ (কোষ বা খাপ অর্থে ) প্রকৃত অর্থ-কষ টি পাথর । 
গনিকষে যথা অনি, আবরিব 
মায়াজালে আমি ৫েোহে।” ৫ 
পল্পপর্ণ__(পদ্নদল অর্থে) “নিশার শিশিরে পূর্ণ পন্মপর্ণ যেন” ১ 
“কে ছেড়ে পৃদ্মের পর্ণ?” ৪ 
“পন্মপর্পে স্প্ধ দেব পল্মযোনি যেন ৭ 
“পন্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি" ৮ 





পর্শে (স্পর্শে )_-“দেখো, মা) কুঠার ষেন না পর্শে উহারে |” ৫) » 


পঞ্োবন্ছ ( পয়োবাহ )-_-মেঘ। 
“আলোকাগারে কেন লে! উদ্দিছে 
পছ়োবহ ? 
গুত্রহানী--পুত্রহত্যাকারী শক্র। 
“পুত্রহাী শত্র যে.ছুর্ঘড়ি ণ 
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অগ্রচলিত শব্ধের তালিকা ৩৭৩ 
'প্রতারিত-_( প্রতারণাকারী অর্থে) 


“প্রতারিত রোৌষ আমি নারিল্ 

বুঝিতে” উর্থ সর্গ ৩৩৬ পংক্তি 
প্রভা- হূ্ধপত্বী বা দুর্গা “একাকিনী বসি দেবী, প্রভা! 

আভাময়ী তমোঁময় ধামে যেন ।” ঠা বি 
বল্লভ--(প্রিয় পুত্র অর্থে) “কৃত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী” ২ *॥ ৪৯৪ ॥ 

“কৃত্তিকা-ব্নভ দেব কাততিকেয় বলী” ৮ » 8৫২ 


বনছল- কৃষ্ণপক্ষ “বহুলে তাবার করে উজ্জ্বল ধরণী” ৫ * ৫৩৪ , 
বারুণী-( বরুণ-পত্বী বরুণানী অর্থে ) 
“বারুণী রূপসী বসি মুক্তীফল দিয়! 
কবরী বাধিতেছিলা,” ১, ৪৪৭ » 
“কহিলা বারুণী পুনঃ--” ১, ৪৭৩ » 
“উঠিল! মুবলা সখী বারুণী আদেশে” ১ + ৪৮৩ , 
“সে কেবল বারুণীর স্সেহৌষধ গুণে” ১ ».৫২১ , 
“কত ষে করিল! কৃপা মোর প্রতি 


সতী বাকণী" ১ % ৫১৮ ৮ 
“নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।” ১» ৫২৪ » 
পপ্রবাল-আপনে যথা! বসেন বারুণী” ১ ০ ৬০৯ ০ 


বিউনিল (বিউনি-বীজনী হইতে ক্রিয়াপদ ) 
“কেহ বা আনিল 


স্থশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ ।” ৭ * ১২৬ 
বিনানিল।--বেণী রচনা! করিল 

“মাজি চুল, বিনাপিলা! মনোহর বেণী।” ২ *« ২৮৮ 

“ম্ানি পীনপয়োধর| বিনানিল] বেণী” ৭ » ১২ 
বীতিছোত্র--অগ্নি “জাগিছে হ্থগ্রীব মিত্র বীতিহোত্ররপী”.৪ » ১৯২ 


বেদী_বেদজ্ঞ  “উচ্ে উচ্চারিল বেদ বেদী”) ২৯ ৯ ৩৬৮ 
ভগ্রিণী-( ভর) স্বামিনী 

“কী কাজে তুধিব তোমার ভত্রিণী,। 

গশুভে ?” ৩» ৩১৪ 
ভবিতব্য-ন্বার--(ভাবটি &97619 কাবা হইজে গৃহীত ) 


“বিতব্যন্ার আর্মি খুলি/ দেখ চেয়ে।”৪ » ৪৬৩ 


৩৭৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


মঞ্জুনাশিনী- (গ্জুনাশী) ্ন্দরীকুলের গর্বহারিণী 


“তুমি হে মঞ্ুনাশিনী 
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে ।” ২য়মর্গ ২০৫ পংক্তি 
মলম্বা-_ব্বর্ণ “মলম্ব৷ অন্বরে তাত্র এত শোভা যদি 
ধরে) ২ ৮৪ ৩৫ ॥ 
মায়ার নল্গন (কামদেব) “অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন, 
মদন আনন্দময়, উত্তরিল। ভয়ে 7 ই 8. 1355 7.8 


মুণ্ডমালী--( মুণ্ডমালিনী ) 
“প্রচণ্ডা, খর্পর-খণ্ড হাতে, মুণ্মালী |” ৩ » ২১১ ৭ 


রজঃ ( রজত অর্থে )_শুত্রবর্ণ। প্রকৃত অর্থ-_ধুলি, পরাগ, ত্রিগুণের অন্যতম গুণ। 


“উত্স রজঃছট]” 8০ সই 8 
“রজঃকান্তিছট!বিভ্রম” ১ %» ৪৮৫ ॥ 
“অবগাহে দেহ রজোময়” ১,» ৬২৬ » 


“উজলিল সৃখধাঁম রজোময় তেজে।” ৩ » ৬১৩ » 
“কৌমৃদ্রীর রজোরেখ। মেঘমুখে ফেন” ৫ » ২০৯ » 
বড়ে_ দ্রতবেগে  “দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে” ৩» ২৫৮ 


“রাক্ষতবৃন্দ পলাইল] রড়ে” ৭ ১ ৬৬৫ 

“পলাইল! রড়ে ভূতকুল” ৮ 5. ৩৮৪, 
রসান- ন্বর্ণাদি পালিশ করার “শান” অথব] রাসায়নিক দ্রীবক। 

“রসানে মাজিত 

হেমকান্তি সম কান্তি ধিগুণ শোভিল।” ২ » ২৪৫ » 
বূপস--(রূপনী শবের পুংলিঙ্গে গঠিত শব) হন্দর 

“কূপ পুরুষ্দল আর এক পাশে 

বাহিরিল মৃুছু হাসি রর ৮ ৮ 8৫০ » 
স্ুকেশিনী--( শুদ্ধরূপ স্থকেশী বা সুকেশা ) 

“স্থকেশিনী মিশ্রকেশী” ই 8. 

“অনন্বরপথে হৃকেশিনী, 

কেশব-বাপনা দেবী গেল! অধোদেশে ৮ ২ » ১০৫ ॥ 

"উত্তরিল] নমি স্বকেশিনী” ২» ২৮২ » 

“গন ন্বকেশিনী, 


০ 


 বিধাঁদ না করি আমি কড্‌ অকারণে ।” এ. ৩৩২ ॥ 


অগ্রচবিত শবের তালিকা ৩৭৫ 


"সুকেশিনী রাঘব-বাসনা” ৪র্থসর্গ ২৭, পংক্তি 
"বহু কেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।” ৪ ৮ ৬৬১ ॥ 
“নুকেশিনী কেশব-বানা” ৭» ৭২৩ 
“বাঁচিল এ গোড়া গ্রাণ, তেই স্থকেশিনি” ৯ ৮. ১৪৫ ৮ 


সুনাসীর (নামীর-সৈন্ের পুরোভাগ ) 
শক্তিশালী সৈন্ের অধিনায়ক, “ইন্ত্”। 

«ওই দেখ, স্থনাসীর, ভয়ঙ্কর তুণীরে? ২ » ৫* ৮ 
সুধী (হধ্য). "ধন করে, হে নুখধি, জাগিতে সতত” ৮ ৮. ২১ » 
সুহা'সী-_গ্রসরহা ্যবিশিষ্ট 

“আইল! স্হাসী অশ্বিনীকুমার যুগ); ৯ ৮ ৩৩২ ৮ 
হ্মানী (হিম খত অর্থে) প্রকৃত অর্থ-_হিম-সংহতি বা বরফ । 

“যথা বেডে হিমানীতে কুজ্বাটিকা 

গিবিশৃঙ্গে” ৬ ২৭ ২৪৩ » 

“যথা তরু হিমানীবিহনে নবরস? ৯» ৬৪ »* 
ছৈমময়--( হৈম, হেমময় ) 

'অলিনে বন্দর হৈমময় শুভাবলী” ১৮ ৬২৬ » 

'দ্বিরদ-রদ-নিশিত হৈমময় দ্বারে” ২, ৪৪৭ ৮ 

“ছৈমময় কোষে শোভে খরশান অমি” ৩ % ১৯৬ » 


“ধ্বজদণ্ড করে হৈমময়” ৩, ৩০৮ ॥ 
হসব্তী ( হেমবৎ উজ্জ ) গ্রকৃত অর্থ--হিমবানের কন্তা পার্বতী । 

“এই যে লঙ্কা হৈমবতী পুথী” ১,৩০৮ ৯ 

“হৈমবতী উষা তুমি” & » ৩৭৮ » 


“হে কৃত্বিকে হৈমবতী” € , ৪88৭ » 


মেঘনাদবধ কাব্য 


প্রথম সর্গে পাঠভেদ 
পংক্তি ১ম সংস্করণ ২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংস্করণ 
৯ বন্দি ও চরণ অরবিন, মন্দমৃতি -- বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমৃতি 


১৪ 
১৭ 
১৮ 
৮ 
২৩ 
৪8 
২৩৭ 
৪৩ 
৪৬ 
৪৭ 


ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চবধু বিধিলা নিষাদ ক্রৌঞ্চবধূমহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিধিলা -_- 
দস্থাবৃত্তি-প্রবৃত্ত পাষণ্ড নরাধম নরকুলে নরাধম আছিল যে নর, - 


আছিল যে নর, দস্থ্যবৃত্তি রত, চৌর্ষে রত, হইল সে 
বিষবৃক্ষ চন্দনবৃক্ষের শোভা ধরে ! স্থচন্বন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে ! - 

কি আছে আমার ? - আছে কি এদাসে? 
কিন্তু গুণহীন যে পন্তানগণ মাঝে -- কিন্ত যে গে! গুণহীন সন্তানের মাঝে 
স্টিক গঠিত | - স্কটিকে গঠিত 
বহ্থধা-_ - ধরারে।-_ 
্য়ন্বর গেহে। ক্ষণপ্রভানম হাসে -- ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভাসম মুহঃ হাসে 
ঝলসি নয়ন! ৷. ময়ন ঝলসি ! ঝলসি নয়নে । 


৪৮ (ঢুলায় চামর চারুলোচনা কিন্করী স্থচারু চামর চারুলোচনা কিস্করী 
৪৯৭ ধরে ছত্র ছত্রধর, হরকোপানলে ই ঢুলায় মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি চুলায় 


৫১ 
৫২ 
৫ 
৫৬ 


৫৭ 


৬৩ 
৬৪ 
৬৫ 


৫* (না পুড়ে মদন যেন দাড়ান সেখানে ! : চন্দ্রানন]। ধরে ছত্র ছত্রধর, আহা, | রি 


হরকোপাঁনলে কাম যেন রে ন] পড়ি 


| ঈাড়ান স্থ-লভাতলে ছস্ত্রধররূপে ! 
| : যার সে সভাতলে 
মন্দ মন্দ বহে গন্ধবহ | ই মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি 
পরিমলবয় বায়ু, রঙে সঙ্গে আনি: : -- অন্ত বসস্ত-বায়ু রঙ্গে সঙ্গে আনি 
কাকলী-লহুরী, আহা, 
মনোহর ষথ! কাকলী লহরী, মরি! মনোহর যথা -- 
পুত্রশোকে বাক্যহীন ! বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ৮ 
বসন - বসনে 


যথা তরু, সরস শরীরে তীক্ষ শর যথা তরু, তীক্ষ শর সর শরীরে - 


পাঠভেদ ৩৭৭ 


পংক্তি 
৯৩ বৃক্ষ 
৯৫ সমূলে নিমূ্ল হব আমি 

১০২ এতুজগ? 

১১৭ গদাধব ভীমসেন গদাঘাঁতে 
১২৩ তোমারে বুঝায় হেন সাধ্য 


১ম সংস্করণ 


কার আছে 
১২৬ ভূধব অধীর কভু নহে 
১৪৯ হুঙ্কার! 
১৫০ গর্জন, 


১৫১ মিংহনাদ; জলবির কল্লোল; 
১৬০ গগন। 
১৬৪ এইরূপে যুঝিল। সন্বর-বিপু-রূপী 
১৬৬ যুদ্ধে প্রবেশিল৷ 
১৭১ কাদিল নীরবে 

১৭৯ যথ] অগ্রিময়-চক্ষুঃ হর্যক্ষ দুঙয় 
১৮১ কডমড়ি ভীষণ দশন, পড়ে লাফি 
১৮২ রোষে 

৯৬ হরষে বিষাদে লঙ্কাপতি 

২০৪ নয়ন 

২০৬ যেন দ্রিনমণি 

২৩১ বিপণি, রঞ্জিত নান! রাগে, 
২২৬ কিন্বা নক্ষত্রমগ্ডুল 

২৩৭ শশী! সঙ্গে লক্ষ্মণ, পবনপুত্র হুনূ, 


২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংস্করণ 
বৃক্ষে -- 
হব আমি নিষু'ল সমূলে - 
-- এ তুজগে ? 


ভীম্নবাছ ভীমসেনের প্রহারে -_ 
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে 


কতূ নহে ভূধর অধীর 


-- হঙ্কারে! 
-- গর্জনে, 
_পিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে। 

7 গগনে । 


এইরূপে শক্রমাঝে যুঝিলা স্বদলে +- 
প্রবেশিলা যুদ্ধে টি 
কাদ্দিল নীরবে স 
অগ্নিময়চক্ষুঃ যথ! হর্যক্ষ, সরোষে -- 
কড়মড়ি ভীম দস্ত, পড়ে লম্্ষ দিয়া 
রণে ০ 
লঙ্কাপতি হুরষে বিষাদে ৮ 
নয়নে - 
দিনমণি যেন - 
নান। রাগে রঞ্জিত বিপণি, শর 
নক্ষত্রমণ্ডল কি! না 
শশাহ্ক ! লক্ষ্রণ সঙ্গে বায়ুপুত্র হন -- 


২৪৭ যথ] ঘোর কাননে, কিরাতদল মিলি, গহন কাননে যথা ব্যাধদূল মিলি *-- 


২৪৪ শকুনী, গৃধিনী, শিবাকুল 
২৪৯ রক্তম্বোত" 


শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনী, ৮ 
লি রকতনোতে 


২৫৬ তুণ.শর, পরগু, মুদগর, ভিন্দিপাল) ভিন্বিপাল, তৃণ। শর, মুদগর, পরশ, -_-' 


কৃষীদলবলে ক্ষত 


ক্ষত কৃষিদল-বলে সণ 


৩৭৮ 


পংক্তি 


৭৫ 
২৭৮ 
২৮৩ 


৮১ 


৩০৪ 
৩১০ 
৩১২ 
৩১৯ 


৩২৩ 


৩২২ 
৩২৩ 
৩২৬ 
৩৩৪ 
৩৫২ 
৩৫৫ 
৩৬৩ 
৩৬৮ 


৩৮৩ 


॥ 
“ ফ্রুতভওত 
শি 
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১ম সংস্করণ 


মোহমদে মুগ্ধ যে হৃদয় 
যিনি অন্তর্যামী নু 


কিন্তু দেব, পরের যাতন] দেখি তুমি 


হও কি হে স্ববী? পিত। পুন্র 


দুঃখে দুঃখী 


ভীম-পরাক্রম ! 

মাধব-উরঙে 

ভাড়ি এ জাঙাল 

নীরবে বমিল। মহামতি 
শোকাকুল; 

বমিল সকলে হায়, বিষণ্ন বদনে। 
সহস1 ভাসিল চারিদিকে 

মু রোদননিনাঁদ; 

দেবী চিত্রাঙ্গদা 

বহিল সভায় 

অমুল রতন? 

ধন? 

বারুইর বরজে সজারু পশি ষথা 
বুক ফাটিছে আমার 

উজ্জল আজি এ বংশ আমার 
কাদ, হে বিধুব্দনে 

শোভে জলনিধি। 

রাক্ষসকুল 

চলি গেল! অস্তঃপুরে । 

ত্যজিয়! কনকাসন, 


, বাজিল চারিদিকে ঘোর রোলে 
ভয়ঙ্কর ৷ রাজাদেশে সাজিল রাক্ষস । রোধিল শ্রবণপথ মহা! কোলাহলে 


'বায়ুবৃদ্দ 


২য় সংস্করণ 


৬ষ্ঠ সংস্করণ 


যে হদয়, মুগ্ধ মোহমদে ২ 
অন্তর্ধামী ষিনি। সম 
পরের ধাতন! কিন্তু দেখি কিহে তুমি 
হও সখী? পিতা সদ। পুত্র ছুঃখে 

দুঃখী 

- ভীম পরাক্রমে 

মাধবের বুকে - 
এ জাঙাল ভাঙি - 
শোকে মগ্ন বসিল! নীরবে -_- 
মহামতি । নি 
বসিল1 চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে । 
চারিদিকে সহসা ভাসিল 


রোদন-নিনাদ মৃদু; -- 
- চিত্রাঙ্গদ৷ দেবী 
বহিল সভাতে - 
- অমূল্য রতন? 
টিটি ধনে? 
__ বরজে সজারু পশি বারুইর যথা 
বুক আমার ফাটিছে - 
এ বংশ মম উজ্জল হে আজি -- 
কাদ, ইন্দুনিভাননে - 
শোভেন জলধি। - 
- রাক্ষসকুলে 
প্রবেশিল] অস্তঃপুরে। - 
ত্যজি স্থকনকাসন, - 
গভীর রোলে বাজিল চৌদিকে -- 


| 


বায়ুবৃন্দ 


পংক্তি 


৪৮২ 


৬৬৫ 
৬৬৮ 


৬৬৯ 


পাঠভেদ ৩৭৯ 

২ম সংস্করণ ২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংস্করণ 
গিয়াছেন চলি। গিয়াছেন গৃহে। 
আমোদি দেউল। আমোদ দেউলে। 
শত স্বর্ণপাত্রে সারি মারি উপহার, স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা, 
স্বর্ণ দীপ শত স্বর্ণ দীপাবলী ন 
শশিকল। করে পূর্ণ শশিতেজে রি 
গভীর নিক্কণে গম্ভীর কিককণে -- 
উড়ে কেতু, রতনে খচিত, রতনে খচিত কেতু উড়ে রাঃ 
মুরঅরি! রণমদে মত্ত মুবারি! সমরমদে মত্ত ২ 
ইন্দ্রজিত -- ইন্দ্রজিতে 
ভ্রমিছে কুমার, ভ্রমিছে আমোদে, মা 
না জানি বাহুবলেন্দ্র বীরবাহু বলী যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে -- 
হত রণে। বীরবাহু; টি 
প্রবেশ দেবী করিয়া প্রাসাদে, প্রবেশি দেবী স্থবর্ণ-প্রাসাদে, ”স্ 
শর আয়ত লোচনে আয়ত লোচনে শর --- 
যথ|। রাসবিহারী রাখাল বিহারেন রাখাল যেমতি -- 
দীড়ায়ে কদম্বমূলে, নাচিয়৷ কদম্বমূলে, উন 
গোপিনী কামিনী লনে গোপবধু সঙ্গে রঙ্গে নি 
রাক্ষস-ঈশ্বর রাক্ষপাধিপতি, - 
কে বধিল বলী কে বধিল কবে - 
বীরবাহ? প্রিয়ানুজে? রি 
প্রচণ্ড শরবর্ষণে বৈরীদল। ৰরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে । -. 
কহিলা গভীরে কহিল] গম্ভীরে -_ 
সাজিল] বীর-খষভ সাঁজিলা রথীন্দর্যভ -_ 
সেবাধ? -. সে বাধে? 
উজ্জ্বলি অন্বর। অন্বর উজলি। -- 
কাপিল জলধি ! কাপিল! জলধি। নি 
তবে নিকষানন্দন ; তবে ন্বর্ণলক্কাপতি ;_ - 
জলে শিলা ভাসে ? ভাসে শিলা জলে, 


৩৮৩ মেঘনাদবধ কাব্য 


পংক্তি ১ম সংস্করণ ২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংস্করণ 
৭8৩ উত্তর করিলা তবে উত্তরিলা বীরদর্পে - 


৭৫৪ তরুবর কিনা, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ যথা! ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিবা তরু যথা -__ 


দ্বিতীয় সর্গে পাঠভেদ 
পংক্তি ১ম সংস্করণ ২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংস্করণ 

২ ললাটে তারারতন। ললাটে একটি রত্ব। একটি রতন ভালে । 

ফুটিল কুমুদ, ফুটিল কুমুদ ) ফুটিল। কুমুদী। 

৭ বহিল চারিদিকে গন্ধবহ, স্থগম্ধবহ বহিল চৌদিকে, - 
১২ জলজদল, খেচর, ভূচর -- ভূচরপহ জলচর-আদি 
২০ আইলেন লমীবণ, নন্দন কানন আইলা স্থলমীরণ, নন্দন-কানন নি 
৩৩ আলো করি স্থরপুর - আলো করি স্থরপুরী 
৪০ উত্তরিল! বাসব ; “হে বাণীন্দ্রনন্দিনী, __ উত্তব করিল ইন্দ্র, “হে বারীন্দ্র-হৃতে, 
৪১ রাঙা পদযুগ -- রাঙা পা ছুখানি 
৪২ সকলেরি বাগ, মাত: ! ৮ বিশ্বেব আকাক্ষা মাগে! 
৪৪ সফল জনম তার। -- সকল জনম তারি! 
৪৭ ব্বর্ণলঙ্কাপুরে হি এ ্র্ণলঙ্কাধামে। 
৯৩ সমূলে নিমূল নাহইলে না হইলে নিমূ্ল সমূলে -- 
৭৪ বুমাতলে যায় ভবতল ! ভবতল যায় রসাতলে ! ভবতল রপাতলে যাবে! 
৯৯ দেখিয়া তার - দেখিয়া, তারে 

১০১ জিজ্ঞাপিও অদিতি নন্দন ! -_ জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে ! 
১০৬ গেল! নীচগামী, ৮ গেল! অধোদেশে । 


১০৭ সোনার প্রতিমা, মরি! পড়িলে বিমল -_ সোনার প্রতিমা, যথ। ! বিমল সপিলে 
১১৮ সলিল, উজলি জল, ডূবে যথা তলে ! __ ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে ! 
১১০ শচীকাস্ত নিতাস্ত মধুর রি শচীকাস্ত মধুর বচনে 

১১১ বচনে, -- একাস্কে । 

১১২ সহ বছিলে পবন - সহ পবন বছিলে, 


পাঠভেদ ৩৮$ 


পংক্তি ১ম সংস্করণ ২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংস্করণ 


১১৫ শুনিয়। পতির বাণী। - শুনি প্রণয়ীর বাণী। 
১২০ চমকিয়। জাগিল জগৎ, চমকিয়৷ জগত জাগিল, সচকিতে জগত জাগিলা, 
১২৩ কৃজনে ? ফুটিল পদ্ম, মুদিল কুমুদ। -- পৃরিল নিকুপ্ পুত গ্রভাতী সংগীতে । 


১২৪ ত্যজি কুলবধূ -- ত্যজি লজ্জা শীলা 

১২৫ লজ্জাশীলা, আবরিলা কমল বদন! --  কুলবধূ, গৃহকার্য উঠিল! লাধিতে ! 

১২৬ টৈলাশিখর -_ কৈলাসশিখরী 

১৩০ পীতধডা যথা! পীতধডা যেন! -- 

১৬২ মেঘনাদ সাথে? বাবণির মাথে? - 

১৭৩ কহিল] বাব, - বাসব কহিল! 

১৮১ আছিল তাহার -_ তাহার আছিল। 

২২৫ হস! পূরিল গন্ধামোঁদে গন্ধামোদে সহসা পৃবিল - 

২৩৩ করিয়া গণনা, গণিয়। গণনে, স 

২৩৪ হাসিয়া বিজয়া কহে, নিবেদিলা হাসি সখা; -- 

২৩৬ মিন্দুবে আকিয়া স্থসিন্দুবে আকি - 

২৬৯ বিহারেন স্থখে, -_ বিহারিতেছিলা, 

২৭৩ অঙ্গুলি পরশে ! চলি গেলা কামবধূু _'  অঙ্গুলিব পরশনে ! গেলা কাঁমবধূ: 

২৭৪ মধুমতী, -- বাযুপথে 
৭৫ হায়বে, দি সরলে 
৮৯ বিবিধ-ভূষণ বিবিধ ভূষণে 

২৯২ কৌষেয় বসন, রত্ব সংকলিত আাডা।-  বত্রসংকলিত-আভা! কৌষেয় বনে 

২৯৪ শশিমুখী। তৃবনমোহিনী শশিমুখী, ধবি মৃতি চারুনেত্রা, ধরি 

মৃতি ধরি, ভ্ববনম়োহিনী, মৃতি ভূবনমোহিনী 

২৯৭ চন্দ্র আনন) চক্র-আনন.? চন্দ্র-আনন্ন । 

৩০৮ যোগে মগ্ন এবেদেব। টি যোগে মগ্ন এবে বাছা) 

৩১৫ তাজি বিশ্বভার  বিশ্বভার ত্যজি স 

৩২৯ এমম মিনতি ।” এ মিনতি পদে” - 

৩৩৫. জীবননাশক গ্রাণনাশকারী পা 


৩৩৬ বাঁচার জীরন বিদ্ভাবলে [৮ বক্ষে প্রাণ নিস্টর কৌশলে?” . 


পংক্তি 


ও 
চটি 
৪ 


৩৫৫ 
৩৬১ 
২৩৭৮ 
৩৮২ 
৪২১ 

৪৩৩ 
৪৩৪ 

৪৪৩ 
৪৪৬ 
৪৪৮ 


৪8৫৮ 


বাহির হইবা, কহ, 


জগত, হেরিয়। 
মথিয়। সিদ্ধুরে, 
আইল! কেশব। 
হেরি ত্রিতৃবন, 


১ম সংস্করণ 


মেঘনাদবধ কাব্য 


য় সংস্করণ 


বাহিরিবা, কহ দাসে, 


জগত হেরিয়া 


আইলা! শ্রপতি। 
ত্রিতুবন হেরি, 


।  ৬ষ্ঠ সংস্করণ 
জগত, হেরিলে 
মথি জলনাথে, 


কামাকুল, চাহিয়া রহিল! তার পানে ! হারাইল। জান সবে এ দাসের শরে !-- 


কুচযুগ ! 
চারু অবয়ব 
পালাইল 
নিমগ্ন তপঃসাগরে, 


কুস্থৃমধন্ টহ্কারি কুহ্ম 


দেব কি মানব, 
কার হেন সাধা 
কুমুদ, কমল, 


মহাদেবে সহ মহাদেবী 


দাড়াইয়া 


পলাইল 


মহাদেবে মহাদেবী সহ 
দীড়াইল। 


কুচযুগে ! 
চাক অবয়বে 


তপের সাগরে মগ্ন, 


কুস্থমধঙঃ টঙ্কারি কুম্থম কুহুমধন্ঃ টঞ্চারি কৌতুকে 


দেবে কি মানবে 
কোথ! হেন সাধ্য 
কমল, কুমুধী, 


উদয় অচলে ভান দিলে দরশন দরশন দিলে ভানু উদয় শিখরে -- 


কহিলেন প্রিয়ন্বদা] 
হাসিয়া, হাসিয়। 
অকম্পশির চামর 
ত্য্জি রথবর 
প্রণমি বাপব 
“মহেশ আদেশে, 
তৃণীর, 

ধাধিয় নয়ন! 
বাযুকুল। 

যতনে লয় 
বৈরী তব সিন্ধু সনে 


কহিলেন গ্রিয়ভাষে 
হাপিয়! হাপিয়। 
অকম্পচামর শিরে। 
বাব প্রথমি 
“মহেশ-আদেশে, 


বাযুকুলে 


বৈরী সিন্ধু তার সনে 


সুমধুর হাসে 


ত্যঞ্জি রথবরে 
“শিবের আদেশে, 
তৃণীরে, 
ধাধিয়া নয়নে ! 
বায়*কুলে ; 
সাবধানে লয়ে 
ৰেরী বারিনাথ নে 


পংক্তি 


পাঠভেদ 


১ম সংস্করণ ২য় সংস্করণ 


৩৮৩ 


৬ষ্ঠ সংস্করণ 


৫৫৬ তিমির গহ্বরে ঘথ! রুদ্ধ বায়ু ষত ভাডিলে শূংখল লম্ষি কেশরী যে়তি, --+ 
ভীমাকৃতি। কতদুরে শুনিলা পবন ষথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বাযুযত -- 


৫৫৭ 
৫৫৮ 
৫৬৬ 
৫৮৫ 


৬২২ 


পংক্তি 
৪6৯ 
৫৬ 
৬১ 
১২৩ 
১২৪ 
১৫৪ 
২০২ 
১২ 
২১৮ 
২২৩ 
২৯৩ 
৩৩৬ 
৩৪৩ 
৩৪১ 
৩৬৬ 
৩৭৫ 
। ৩৪৩ 


৩৯৮ 


তরঙ্গ নিকর তরঙ্গনিকর 
ধাধিল নয়ন 


শাস্তিল জলধি। 


শাস্তিলা জলধি; 


তৃতীয় সর্গে পাঠভেদ 


১ম সংস্করণ 


ঝরিল শিশির নীর, 
এ পরাণে। 


২য় সংস্করণ 
এ পরাণ 


দুপিল ফলক, 

নয়ন ! 

বিভীষণ 

পবননন্দন 
মন্দোদরীপহ যত 
রঘুকুলকমলিনী 7 
কহিল। গভীরে 7 
উতরিল 

বীরপতী তোমার ভন্রিনী 


নয়নে ! 


যত মন্দোদরী-আদি 


উতরিলা 


গিরিগর্ভে। কতদূরে শুনিলা' পবন -- 


তরঙ্গ-আবলী 
ধাধিল নয়নে 


৬ষ্ঠ সংস্করণ 
মুক্তিল শিশির-নীরে 
ফুলচয়ে 
ফলক ছুলিল, 


বিভীষণে 
বলীজ্দ্র পাবনি 


রঘু-কুল-কমলেরে; 
কহিল! গম্ভীরে,_- 


_- (বীরপত্বী হে স্বনেত্রা দৃতি, 


কহ তারে শতমুখে বাখানি ললনে।_ স্‌ ভর্তা, বীরাঙ্গনা সখী তার যত। 
কহ তারে শতমুখে বাখানি, ললনে, 


বারিদপুপ্ ! - 

চলিছে বাষাদল ধ্যপথে, 
কুহ্থুম শর ! 

শ্‌ল 


বারিদপুণ্রে 


চলিছে মধ্যে বামাকুলদলে । -- 


কৃহ্থম-শরে ! 
শুলে 


৩৮৪ 


মেঘলাদবধ কাব্য 


পংক্তি ১ম সংস্করণ ২য় সংস্করণ ওষ্ঠ সংস্করণ 
৪১৮  মহাশক্তি সম তেজঃ | -- মহাশক্তিলম তেজে 
৪২৪ এ নিগড়, -- এ নিগড়ে 
৪৩৬ সম অটল সমরে! সদৃশ অটল যুদ্ধে -্ 
৪৪৮ এদন্ত, পা এ দস্তে 
৪৫৯ পিতৃপাপে পুত্রের মরণ। মরে পুত্র জনকের পাপে । -- 
৪৭৮ কোথায় কে জাগে? মহাক্লাস্ত কোথায় কে জাগে আজি? 
আজি সবে মহাক্রাস্ত সবে -- 

৪৬৯ কুস্ত আস্কালিল; -- কুন্তে আক্ষালিল 
€*৮ পতন্গনিকর - পতঙ্গ-আবলী 
৫১১ কুস্থমাসাব লি কুহ্থমাসারে 
৫৩৫  বীরভূষণ, পরিল! দুকৃল উন বীরভূষণে; পরিল। দুকৃলে 
৪৩৯  উরসে, কামের বাসা; - উরসে , জপিল ভালে 

ভালে তার! গাথা তারা-গাথা নি'খি, 
৫৪০ লিখি, কর্ণে কুগুল, - অলকে মণির আভা ) 

অলকে মণি-আভা। কুগ্ডল শ্রবণে। 
৬০২ রবিছবিকরস্পর্শে রবিচ্ছবি-করম্পর্শে _ 

চতুর্থ সর্গে পাঠভেদ 
পংস্তি ১ম সংস্করণ ২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংস্করণ 
১৩ বঙ্গভূমি অলঙ্কার-_ --  এবঙ্কের অলঙ্কার ! 
১৪ রুবিতারমসরসে, রাজহংসুকুলে, -- কবিতারণের সরে রাজহংয়-কুলে 
১৫ সহ কেলি করি আমি, -- মিলি করি কেজি আমি, 
তুলি নাশিখালে? । -- না শিখালে তুমি ! 

১৬ 'তুলিয়া যতনে - তুলি সযতনে 


১৭ তবকাব্যোষ্ঠান-ফুল । -* তবকাব্যোস্ানে ফুল । 


পাঠভেদ ৩৮৫ 
ক্তি ১ম সংক্করণ ২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংস্করণ 
৪৮ নীরব! নীরবে! -_- 


৫৬ 


রহিয়! রহিয়া দুরে স্বনিছে পবন, স্বনিছে পবন, দুরে রহিয়৷ রছিয়া 


৫৭ নিশ্বাসে বিলাপী ঘথা ! উচ্ছাসে বিলাপী যথা । উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! 
৬৩ এ ছুঃখ বারতা! - এ ছুঃখ-কাহিনী ! 
৯২ মৈথিলী ;__ মৈথিলী ;-- , 
১০৫ তোম। রক্ষোরাজ, সতি? - তোমারে বক্ষে, সতি? 
১১০ কিমায়া করি, কি মায়াবলে, -- 
২৩৮ ঘটাইল পরে! ঘটাইল শেষে! - 
২৭৬ মাগিম্থ কুরঙ্গ -- ম।গিছ কুরে 
২৪৩ ভ্রময়ে -- ত্রমিছে 
৩৪১ ব্রর্ষশাপে কব অবহেলা ? অবহেলা কর ব্রহ্মশাপে? - 
৩৭৭ লড়ে মড়মডে, চে নড়ে মড়মড়ে 
৩৮৩ “দশাননে বৃথা গঞ্জ তুমি ।” “বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে” - 
৪১৫ ন্বর্ণরথ হুইল অস্থির! স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে ! রি 
৪২২ জানি আমি এই ধর্ম তোর! এই তোর নিত্য কর্ম, জানি। - 
৪২৬ নাহি আর তোর সম এ আছে কিরে তোর সম এ 
ব্র্মমণ্ডলে !? ব্র্মমগ্ডলে ? স্পা 
৭ অলজ্ঘা সাগর অলজ্ঘ সাগরে -- 
উন্ীপিয়া, দেখ চেয়ে, উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, পা 
৬৫২ এ তব ছুঃখশর্বরী ! এ ছুঃখশর্বরী তব! - 
৬৫৬ যথ৷ খতুকুলেশ্বরে ! যথা ভেটেন মধুরে। টু 
পঞ্চম সর্গে পাঠভেদ 
পংক্তি ১ম সংস্করণ ২য় সংস্করণ ষ্ঠ সংক্করণ 
১২৯ বিরাজে সৌমিত্রি শৃর, বিরাজেন বামাচুজ, ও 


১৯৯ রাঘবের চিরদাস আমি ! অগ্রসরি রাঘবের দাস আমি ! আত অগ্রসরি -- 
২৯৮ জাহ্নবী কলতরক্গা, শারদনিশাতে জান্বীর ফেনলেখা শারদ-নিশানে --. 
€ 


মেঘনাদবধ কাব্য 


পংক্তি ১ম সংস্করণ ২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংস্করণ 
২০৯ কৌমুদীর রজঃপ্রভা মেঘপুঞ্ে যেন কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন _- 
২২০ বিরূপাক্ষ, আইস, বৃথা বিরূপাক্ষ, দেহ রণ 

২৩০ গুনিল! চমকি বীর ঘোর দিংহনাদ ঘোর সিংহনা? বীর শুনিল] চমকি -_ 
২৩৭ আবরিল শশী আবরিল ঠাদে ৮ 

২৪২ উপড়িলা তরু উপাড়িল তরু - 

২৮৭ অমৃত সতত অমুত উল্লাসে 


অমরী, স্থির যৌবন! ! 
বরিহু তোমারে 


২৮৮ 


০৩ 
২৯১ 
৩০৭ এতেক কহিয়৷ মহাবাছু 
সিংহাসনে মহামায়া ! 
সাধিতে তোর এ কাধ, 
৩৬১ গর্ভে তোরে ধরিল, লক্ষণ, 


৩৮১ তুমি রবিছবি 


৩৩৩৬ 


৩৪৬ 


৫২৫ জলদ প্রতিমস্বনে ত্বনিল। কেশরী 


৫৩৫ বন্দি জননীর পদে 
৫৫৪ মুকৃতাহার-উরসে 


পংক্তি ১ম সংস্করণ 


৩ “রাধব-পঙ্কজরবি; কিরাত যেমনি 


৪ ধায় বাঁযুগতি 


অনস্ত বসস্ত জাগে যৌবন-উগ্চানে 
উরজ-কমলযুগ প্রফুল্ল সতত? 
না শুকায় হুধারম অধর-মরসে, 
অমরী আমরা; দেব! বরিন্থু তোমারে 
মহাবাছ এতেক কহিয়া - 
সিংহাসনে মহামায়ে ! টু 
সাধিতে এ কার্য তোর - 
গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল - 


তুমি রবিচ্ছবি সি 
৪০৪ (ফুলদলে শিশির অমৃত ভোগ (শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে ) _- 
ছাড়ি) | 

৪ কে আটিবে দাসে, দু 
তুমি আশষিলে? 

বন্দি জননীর পদ নী 
২ মুকুতামপ্ডিত বুক 

ষষ্ঠ সর্গে পাঠভেদ 

২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংস্করণ 
_ রঘুরাজ; অতিদ্রতে চলিলা হৃমতি 
শু ধায় ব্যাধ যথা 

সাধিতে এ কার্য তোর সপ 


৩৬ সাধিতে তোর এ কাধ 


পংক্তি 
৫৮ 
৫৯ 
৬২ 
৭১ 
| ১০৭ 
১৩৪ 
১৫৬ 
১৮৭ 
১৮৪ 
১৯৩ 
২১৪ 
, ২৩৩ 


২৩৪ 


২৯৫ 


পাঠভেদ ৩৮৭ 


১ম সংস্করণ ২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংস্করণ 
স্ববন্ধু বান্ধব_- -- স্ববন্ধুবাদ্ধবে-_ 
সকলে; আছিল --- কেবল আছিল 
ছুর-অদৃষ্ট ! কে আর আছে দুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে রি 
ডরে সে এ ত্রিভুবনে - ডরায় সে ত্রিভূবনে 
্বগাঁয় বাদিত্র, আহা শুনিন্থ গগনে -_ স্বগাঁয় বাদিত্র, দুরে শুনিহ্ন গগনে 
সাধিলা, ' সাধিল 
এ অররু-পুরে, ৮ এ রাক্ষল-পুরে 
ফলক ; দ্বিরদদ-নিমিত, কাঞ্চনে দ্বিরদরদ নিমিত ফলক,-কাঞ্চনে "_ 
শরময়। - শরপূর্ণ। 
হায়রে, ষেমতি -- লডয়ে যেমতি 
নিশ্তারিণি, দেবদলে । দেব্দলে, নিস্তারিণি - 
অমূল রতন -- অমুঙ্লন রতনে 
ভিখারী রামের, রাম অপিছে তোমারে, _- রামের, ভিখারী রাম অপিছে 
তোম'রে, 
মেঘনাদে ? এতদিনে রাবণ! গহনবনে, রাবণিরে ! ঘনবনে 
ম্জিলি দুর্মৃতি হেরি দূরে যথা হেরি দূরে য্থ। 
ঝাবণ। গহনবনে, মুগবরে, চলে হরি, - 
হেরি দূরে যথা গুল্স আবরণে, 2 
মুগবরে, চলে হরি, গ্র্ম আবরণে. 777 ৮০ 
অদৃষ্ঠ, টি অদৃশ্থ 
ভীমমৃত্তি, ভীমবীর্য, বিগ্রহ-প্রয়ামী। ভীমমূতি, তীমবীর্ধ ছুর্জয় সংগ্রামে 1 
আহা, - মরি! 
তৃষাররাশিতে, মরি, স তুষাররাশিতে শোভে 
সৌরভে রূপসী, - ফুল-পরিমলে, 
গলে ফুলম'ল|। - ফুলমালা গলে। 
কৈলাঁদ, আহা! ! তোর উচ্চ চড়ে! - কৈলামগিরি। তব উচ্চ চড়ে! 
পথে সহসা হেরিয়া -- পথে সহমা হেরিলে 


এ অবরু-পুরে আজি ? টি রক্ষোরাজপুরে আজি ? 


৩৮৮ মেঘনাদবধ কাব্য 
পংক্তি ১ম সংস্করণ ২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংস্করণ 
৩৪৭ উচ্চ এ পুর প্রাচীর, এ পুর-প্রাচীর উচ্চ, 
৪৫০ দেবকুলোস্তব দেবকুলোস্ভবে 
৪৫১ এ ভবে, এ বিশ্বে, 
৪৮০ কিন্তু অতিথি হে এবে তবু অতিথি হে এবে। 
৫৩৪ কাজ করিব, রক্ষিয়া কাজ করিব, রক্ষিতে 
৫৪৭ হে ব'রকেশরী, কবে সম্ভাষে শৃগালে -- কবে, হে বীরকেশরি, সমভাষে শৃগালে 
৫৭৭ রাঘবপদ-আশ্রয়ে র।ঘব-পদাশ্রয়ে 
৫৯৮ বহে বরষার কালে বহে বরিষার কালে - 
৬১২ যথ! প্রহ।রকে হেরি প্রহারকে হেরি ষথ! 
৬৩৯ আঃ মরি, যেষতি কাঁর্দিল ষেমতি 
৬৪৯ দৈত্যকুলদম ইন্দ্র দৈত্যকুলদল ইন্দ্র 
৭৩৩ এ অররুপুরে রাক্ষলপুরে 
সপ্তম সর্গে পাঠভেদ 
পংক্তি  ১মসংস্করণ ২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংস্করণ 
২ সুপ্ত, আহা, টি স্বপ্ত তবে 
৩ নয়ন দেব -- নয়নপ 
৬৮ প্রণমিলা পদে প্রণমিলে পদে টু 
১২৬ ব্যজনিল কেহ। কেহ বিউনিল বিউনিল কেহ 
১৪৮ ভাগ্যহীন ভূত্য ভাগ্যহীন তৃত্যে রর 
১৮৮ ১ম সংস্করণে পংকিটি নাই জনমিল নয়নাগ্রি নাজোগ্জার তেজে! 
২৯০ মহৎ যে জন, সদা ৮ মহৎ যে গ্রাণপচে 
৩*৭ স্থ্বর্ণরথে। -- বিচিত্র রথে 
৪৪৩ চলিছে প্রতাপ অগ্রে, শব্ধ তার পরে - চলিছে প্রতাপ আগে জগত 
কাপায়ে 
৪৪৪ পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ ব্ধি : 
৪৪৫ চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোগ 


পাঠভেদ ৩৮৯ 


পংক্তি  ১মসংক্ষরণ ২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংদ্করণ 
৪৪৬ তদন্গ পরাগরাশি ! টলিছে সঘনে -- ঘন ঘনকাররূপে ! টলিছে সঘনে 
৪৪৯ মিলিলে আসিয়]। মিলিলে সমরে। দেখা দিলে দুরে । 
৪৫৫ কাদিছে জননী কোলে কবি কোলে করি শিশুকুলে কাদিছে জননী, -- 
শিশুকুলে, 
৪৫৬ ভয়াকুল। - ভয়াকুল। 
৫১৫ এবিশ্ব আধারি ?? ৮ আধারি জগতে ?” 
৫২৯ যথা হেবিয়। রাবণে। -_- যথ] হেরি সে রাবণে। 
৫৩২ শত জললম্োতঃ নাদে। শত জলম্েতোনাদে। হি 
৫৪১ বাব যেমতি -_ স্বরীশ্বর যথ! 
৫৪২ ্বরীশ্বর -_- বজধর ! 
৫৭৬ কহিল গভীরে, ৪ কহিল। গম্ভীরে।-_ 
৫৯৫ যাও তুমি - ধালে তুই 
৬৩৩ লাড়িতে দস্তোলি, হায়, দন্তোলি- -- লাড়িতে দণ্তোলি দেব দস্ভোলি- 
নিক্ষেপী নিক্ষেপী ! 
৬৬৫ পাঁলাইল রড়ে পালাইলা রড়ে -_ 
৬৮৪ আবার তার।র, মূঢ়? --+ আবার তাহার মৃঢ়? 
*২০ চুরিলি রাঞ্ষলরত্ব _ হরিলি রাক্ষসরত্র- রি 
৭৫৬ চন্ত্রচুড়, রক্ষ, নাথ, লক্ষণের দেহ!” -- বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষণের দেহে! 


'পংক্তি 


৪ 
২৩ 
্খ 


২৩ 


১৬৭ 
১০৮ 


অম সর্গের পাঠভেদ 

১ম সংস্করণ ২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংস্করণ 
রাজেন্দ্র; রাখেন দেব খুলি সঘতনে -_ প্রবেশি রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে 
দিনরতন তমোহা মিহিরে - শিরের রত তমোহ। মিছিরে 
কুটিরঘারে নিত্য নিশাকালে, - কুটারদ্ধারে, আইলে যামিনী, 

তুমি ! আজি রক্ষঃপুরে অরি মাঝে -- | রক্ষিতে আমায় তুমি) আজি 
আমি, রক্ষঃপুরে-_. 
০ -- ( আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে 
আমি, 
আপনি কৃতাস্তদেব দিবেন কহিয়া, -- পিতা রাজ দশরথ দিবে তারে বয়ে 
রামানুজ - ভাই তার, 


পূজায় সন্তষ্ট তারে করিলে নৃমণি। -_ আবার? এ নিরানন্দ তাজ চক্জ্রাননে! 


টা? মেঘনাদবধ কাব্য 


পংক্তি ১ম সংস্করণ ২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ সংস্করৎ 
১১৯ কৃতাস্ত আপনি - দশরথ পিত । 
১৪* আপনি কতান্তদেব দিবেন কহিয়া -_- পিতা দশরথ তব দিবেন কতিস 
১৫৭ কি ভয় তাহার, সপ কি ভয় তাহাছ্ে | 
২১৬ দ্বারের চৌদিকে - চৌদিক উজলি 
৩২৩ চিরোজ্জল ! - জলে নিত্য : 
৩৪৫ হে ধন, -- হে রথি, 
৩৬৭ কর্মদোষে ! ভাগ্যদোষে। ”_ 
৩৬৮ ধর্মরাঁজে, তেই আজি - পিতায়, তেই গে। আজি 
৪১৩ এই অবশেষে ?” -- এই কিরে শেষে ?" 
[ ৪৩১--৪৯৩ এই ৬৩ পংক্তি ১ম ও ২য় সংস্করণে নাই; ৩য় সংস্করণে ইহা] সংযোজিত 
হইয়াছে । ] 
৪৯৭ ধর্মরাজ? - রাজ-খষি? 
৪৯৯ দেবধামে, র সে হ্ধামে' 
৫০২ সহ্ত্র বর - দ্বাদশ ব"লর 
৫*৫ করে বাম পতিসহ -- পতিপহ করে বাস 
৫১৬ যে কিছু যাচাহে, যা কিছু ষে চাহে, টি 
৫২১ ধর্মরাজে পাইবে, - পিতৃপদ হেরিবে, 
৫৪৪ এ দক্ষিণ ছ্বারে! -- এ উত্তর দ্বারে। 
৫৫৫ কনক-প্রস্থন-গ্রস্থ টি কনক-প্রস্থন-পূর্ণ 
৫৬৫ উজ্জ্বল ।” ৮ উজ্জ্লে ।” 
৫৭৬ বীরকুল সংকীর্তন। . -- বারকুল সংকীর্তনে 
৬৫৪ বহুরক্ষঃ | ০ বনুরক্ষে। 
৭৩৯ ফল, হায়, কে পারে বধিতে হায়, ফলছটা বরিতে | 
ফলছট1? কে পারে? ই 
নবম সর্গে পাঠে যা 
পংক্তি  ১মসংস্করণ ২য় সংস্বর্ণ ডষঠায়যফরণ 


৩৯৭ ক্রি বলে বুঝাব তারে? কি কয়ে বুবীবূ্ীরে? 


